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সহধন্মিণীর করকমলে-__ , 
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পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা 


শিক্ষার্থী ও সুধীবৃন্দের আন্ুকুল্যে “ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোলেরগ 
তৃতীয় সংস্করণের Tia চতুর্থ সংস্করণও অত্যন্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হওয়ায় 
বহু পূর্বেই পঞ্চম সংস্করণের প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভারত WS 
রাষ্ট্রের পুনব্বিন্যাসের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির সীমানা-সম্পর্কের গুরুতর পরিবর্তন 
সাধিত হওয়ায় বহুবিধ অত্যাবশ্তক তথ্যের পুস্তকে সন্নিবেশ প্রয়োজন হইয়াছে ।, 
সেগুলি সংগৃহীত না হওয়া পৰ্য্যন্ত পঞ্চম সংস্করণের প্রকাশে বাধ্য হইয়া বিরত 
ছিলাম। সম্প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য আধুনিকতম তথ্যাদি স্ঘলিত পূর্ণাঙ্গ পঞ্চম 
সংস্করণ প্রকাশিত হইল। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন সাধিত হইলে সমস্ত শ্রম 
সার্থক মনে করিব। 

পঞ্চম সংস্করণের মঙ্কলনে বদ্ধুবর শ্রীঅতুলচন্দ্র রায় বি. এ., অধ্যাপক 
প্রীঅ্জিতকুমার চক্রবর্ত্তী এম. এ. এবং অধ্যাপক শ্রীবিদ্যুৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম. এ. যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন । তাহাদের নিকট আমি Fos | 

qada AFF ব্যয়বাহুল্য হেতু পুস্তকের মূল্য অনিচ্ছা সত্বেও বৃদ্ধি 
করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইতি__ 


আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা বিনীত 
রাসপুণিমা, ১৩৬৫ শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


সুীপত্র 


প্রথম অধ্যায় 
বিষয় 
উপক্রমণিক! (Introduction) — 
অবস্থান ও সীমা ne 
| উপকূল - 


ভারতবর্ষের উপর প্রাকৃতিক সীমার প্রভা 
রাজনৈতিক বিভাগ 

আয়তন এবং লোকসংখ্যা 

রাষ্ট্র পুনব্বিন্যাস ব্যবস্থা 

ভারত বিভাগের ফলাফল 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


/প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural Environment)— 
—— E E 


মৃত্তিকা 
qfar শেণী বিভাগ 
মুত্তিকার ক্ষয় 
প্রাকৃতিক বিভাগ 
প্রাকৃতিক অঞ্চল 
নদ-নদী 
aeons ee 
ভারতের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের প্রভাব 
বৃষ্টিপাত অঞ্চল 
GAN, 
SANT AA 
পোকবণতি 


০ সি রন: 


o/s 


বিষয় 
তৃতীয় অধ্যায় 
কৃষি (Agriculture)— 
সাধারণ বিবরণ 
জলসেচ 
(১) কুপ সাহায্যে সেচ 
(২) পুষ্করিণী সাহায্যে সেচ 
(৩) খাল সাহায্যে সেচ 
পাঞ্জাবে জলসেচ ব্যবস্থা 
উত্তর প্রদেশে জলসেচ ব্যবস্থা 
দক্ষিণ ভারতে জলসেচ ব্যবস্থা 
পশ্চিমবঙ্গে জলসেচ ব্যবস্থা 


চতুর্থ অধ্যায় 


কৃষিজ দ্রব্য (Agricultural Products)— 
সাধারণ বিবরণ 
খাছ্য-শস্ত 
ধান 


A 


জোয়ার ও বাজরা 
যব 
যই 
ডাইল 
BR 
পানীয় ফসল 
চা 
কফি 
মাদকদ্রব্য ও ভৈষজ্য 
তামাক 


zo 


বিষয় 
আফিং 
fiatal 
তন্তু (Fibre) 
তুলা 
পাট 
শণ 
শিল্প-ফদল 
তৈলবীজ 
মশল! 
রবার 
ফল 


পঞ্চম অধ্যায় 


প্রাণিজ সম্পদ (Animal Products)— 
í সাধারণ বিবরণ 
গো-মহিষ 
মেষ এবং ছাগ 
হাস ও মুরগী 
ঘোড়া, উট ইত্যাদি 
পশুজাত দ্রব্য 
Qa 
মাংস 
পশম 
পশুচন্ব 
মুহা 
স্বাদুজলের মৎস্য শিকার 
স্বাদুজলের গুরুত্বপূর্ণ ASD শিকার কেন্দ্র 
সমুদ্রে মৎস্ত শিকার 


বিষয় 
সমুদ্রে মৎস্ত শিকারের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল 
নদী মোহানায় asa শিকার 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


খনিজ সম্পদ ( Mineral Products )— 
সাধারণ বিবরণ তত 
মুল্যবান ধাতু 
বর্ণ 
রৌপ্য 
মৌলিক ধাতু 
লৌহ 
ম্যাঙ্গানিজ 
sja 
ক্রোমাইট 
ম্যাগনেসাইট 
মোনাজাইট 
ইল্মেনাইট 
বক্সাইট (এ্যানুমিনিয়াম) 
এন্টিমনি 
টাংক্টেন 
টিন 
জিরকন্‌ 
ভেনেডিয়াম 
অধাতু 
aa 
লবণ 
জিপসাম 
গন্ধক 
হীরক 


১২৫ 


1/০ 


বিষয় 


এ্যাস্বেষ্টস্‌ 
বেরিল 
কায়ানাইট 
ষ্টাটাইট 
বেরাইটিস্‌ 


গৃহাদিনির্মাণোপযোগী দ্রব্যাদি 


কর্দম 


খনিজ সম্পদের বণ্টনের উপর ভারত বিভাগের ফলাফল 


খনি শিল্পের সমস্তা aes 
শক্তির উৎস 


সাধারণ বিবরণ 

কয়লা 

খনিজ তৈল 

জলজ বিদ্যুৎ শক্তি রত 
বহুমুখী নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনা = 
মযুরাক্ষী জলাধার পরিকল্পনা 

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা 

তিস্তা উপত্যকা পরিকল্পনা 

গঙ্গা বাধ পরিকল্পনা 

মহানদী পরিকল্পনা 

ভাকরা-নাঙ্গল বাধ পরিকল্পনা 


সপ্তম অধ্যায় 


অরণ্য সম্পদ (Forest Products)— 
" সাধারণ বিবরণ -- 


শ্রেণী বিভাগ 

চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য 

পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য 

Se অঞ্চলের অরণ্য 

উপকুলীয় অরণ্য ~- 


বিষয় 
সরলবগীয় বৃক্ষের অরণ্য gir 
আল্লীয় অরণ্য “ce 
অরণ্যজাত দ্রব্য By 
লাক্ষা a 
হরিতকী a 
১৭৯ 
ধূনা eee pse ১৭৯ 
গঁদ ze vt ১৭৯ 
উদ্ভিজ্জ তৈল Syo 
অষ্টম অধ্যায় 
শিল্পজাত দ্রব্য (Manufactured Products)— 
সাধারণ বিবরণ ae ” ১৮১ 
শিল্পের উপর ভারত বিভাগের ফলাফল রং ১৮২ 
কার্পাস বয়ন শিল্প রি e ১৮২ 
পাট শিল্প লি a ১৯১ 
শর্করা শির vse মত ১৯৬ 
ata ও ইস্পাত শির ace wee ২০০ 
রেল ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প ihe Ai ২০৯ 
জাহাজ নির্মাণ faa 08০ টং ২১১ 
বিমানপোত নির্মাণ শিল্প TA F ২১৭ 
মোটরগাড়ী নির্দাণ শিল্প তত os ২২০ 
কাগজ শিল্প oes ২২৪ 
দিমেন্ট শিল্প Bes 330 ২৩৯ 
রবার শিল্প o Re ২৩৫ 
রেশম শিল্প ১ s a 
কুত্রিম রেশম শিল্প e SA pe 
পশম শিল্প rts চি ২৪২ 
woe one ২৪৫ 


কাচ শিল্প 


বিষয় 
রসায়ন শিল্প 
দিয়াশলাই শিল্প 
va শিল্প 
চা শিল্প 
এ্যালুমিনিয়াম শিল্প 
সাবান শিল্প 
রঞ্জন শিল্প 
কুটীর শিল্প 


নবম অধ্যায় 

পরিবহন ব্যবস্থা (Transport)— 

সাধারণ বিবরণ | R 

স্থলপথ 

জলপথ 

রেলপথ 

আসাম রেল লিঙ্ক পরিকল্পনা 

বিমানপথ 


দশম অধ্যায় 

ESE Toms) 

বন্দর 

নগর নি 

একাদশ অধ্যায় 

বাণিজ্য (Trade)— 

সাধারণ বিবরণ 

বৈদেশিক বাণিজ্য 

ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য 

ভারত-ব্রহ্মদেশ বাণিজ্য 

ভারত-মিংহল 


/ 


পৃষ্ঠা 
২৪৬ 
২৫২ 
২৫৩ 
২৫৫ 
২৫৭ 
২৬০ 


২৬৯ 


২৬১ 


২৬৪ 
২৬৪ 
২৬৭ 
২৬৯ 
২৭৯ 


২৮০ 


২৮৫ 


২৯২ 


Fr 


lie 


বিষয় 
ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য 
ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য 
তারত-অষ্টেলিয়া বাণিজ্য 
স্থলপথে ভারতের সীমাত্ত-বাণিজ্য 


দ্বাদশ অধ্যায় 


পাকিস্তান ( Pakistan = 


ভূমিকা 
আয়তন ও লোকসংখ্যা 


প্রাকৃতিক বিভাগ 
জলসেচ 

কৃষি 

প্রাণিজ সম্পদ 
খনিজ সম্পদ 
শক্তির উৎস 
বনভূমি 

শিল্প 

পরিবহন 

বন্দর ও শহর 


প্রশ্ন 


বিষয় 


মানচিত্রের তালিকা 


ভারতবর্ষ কি মহাদেশ 

বিভক্ত ভারতবর্ষ 

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিভাগ 
ভারতীয় গণতন্ত্র 
লোকবসতি-_-১৯৫১ 
লোকবসতি--১৯৫১ 

পুনগঁঠিত ভারত 
লোকবসতি-_-১৯৫১ 

পূর্ব পাকিস্তান 

পশ্চিম পাকিস্তান 

মৃত্তিকা 

ভূপ্রক্কৃতি 

সীমান্তপথ 

প্রাকৃতিক অঞ্চল oe 
বারিপাত (দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ) 
বারিপাত (উত্তর-পূর্ব মৌস্থমী বায়ু ) 
বাধিক গড় বারিপাত 
লোকবসতি--১৯৫১ 

ভূমির শ্রেণী বিভাগ 

জলসেচ ব্যবস্থা 

জলসেচ ( FA ও পুঞ্করিণী ) 

জলসেচ (খাল ) 

কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ভূমির বণ্টন 

ধান 

গম 
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ভুট্টা 

বাজরা 

জোয়ার 

পাট, যব 

ইক্ষু 

চা, কফি 

তামাক 

তুলা 

তৈলবীজ 

গৃহপালিত পণ্ড 

AST চাষ 

খনিজ সম্পদ 

শক্তির উৎস 

জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰসমূহ 
বহুমুখী নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনা 
মযুরাক্ষী পরিকল্পন! 

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা 
মহানদী পরিকল্পনা 

অরণ্য সম্পদ 

কার্পাস শিল্প 

পাট শিল্প 

শর্করা শিল্প 

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প 

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্ 
জাহাজ নিৰ্ম্মাণ শিল্প 

বিমান পথ 

কাগজ শিল্প 

পশম শিল্প 

রাজপথ 


le 


We 


জলপথ 


বিভাগোত্তর ভারতবর্ষের রেলপথ 


ভারতীয় রেলপথ € ৯৯৫৩) 
JARE রেলপথ 

আসাম রেল লিঙ্ক 

বন্দর 

নগর 

রপ্তানি ies 


ভারতবার্ধর অর্থ নৈতিক ভুগোল 
প্রথম অধ্যায় 
উপক্রমণিকা 


( Introduction ) 


অবস্থান ও জীমা- পুর্ব গোলার্দের মধ্যস্থলে এবং এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে 
৮০ উঃ অক্ষরেখা হইতে ৩৭* উঃ অক্ষরেখার মধ্যে ব্রিভুজাকার যে বৃহদায়তন 
উপদ্ধীপ অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাই ভারতবর্ষ নামে পরিচিত। এই বিশাল উপদ্বীপের 
আয়তন মোটামুটি ১৬,০*,০** বর্গমাইল বলিয়া ইহাকে একটি “উপমহাদেশও» বল৷ 
, যায়। উত্তরে সুবিশাল ও agi হিমালয় পর্বতমালা) দক্ষিণে ভারত মহাসাগর» 
পূর্বের WHAT'S TACT এবং পশ্চিমে আরব সাগর এই ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক 
চতুঃসীমার মধ্যে ভারতবর্ষ অবস্থিত। উত্তর হইতে দক্ষিণে ইহা প্রায় ২,০০০ মাইল 
দীর্ঘ এবং AA হইতে পশ্চিমে প্রায় ২১২০০ মাইল প্রশস্ত । স্থলতাগে ইহার সীমান্ত 
প্রায় ৫১০০* মাইল WG বিস্তৃত। 
ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশের একটি অংশ হইলেও ইহার সীমারেখা এত সুস্পষ্ট 
যে ভৌগোলিক সংজ্ঞার দিক হইতে বিচার করিলে এশিয়ার অন্তান্ত স্থানের তুলনায় 
ইহাকে একটি সম্পূর্ণ পৃথক রাই বলিয়া গণ্য করা যায়। ভারতবর্ষের প্রান্তিক এবং 
ভৌগোলিক সংস্থান রূপে রূপে এমনি বিচিত্র যে প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যে-_-জাতি ও 
সম্পরদায়গত আচারে, ব্যবহারে, শিক্ষায়, সভ্যতায় এবং সর্বোপরি সংস্কৃতি বিষয়ে 
ভারতবর্ষ তাহার প্রতিবেশী দেশসমূহ হইতে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া 
বিদ্যমান রহিয়াছে। 
উপকুল_ভারতবর্ষের পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিম উপকূলে TIT ও THR 
Santis, কাথিওয়ার উপদ্বীপ, এবং দক্ষিণে মান্নার উপসাগর ব্যতীত অন্য কোন 
উপসাগর অথবা উপদ্বীপ নাই বলিয়া ভারতের SHAN ৪০** মাইলের অধিক দীর্ঘ 
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হইলেও সরল। এই দীর্ঘ তটভূমি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত-_যথা, বোম্বাই 
হইতে গোয়া পৰ্যন্ত ইহার নাম কঙ্কন উপকূল, গোয়া হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত 
মালাবার উপকূল, কুমারিকা হইতে কৃষ্ণা নদীর মুখ পর্য্যন্ত কর্ণাট, কৃষ্ণা নদীর মুখ 


হইতে মহানদীর মোহানা পর্য্যন্ত উত্তর সার্কাপ, এবং সমগ্র AA উপকূল করমণ্ডল 
উপকূল নামে পরিচিত। 


ভারতবর্ষ কি মহাদেশ ? 


পশ্চিম উপকূল শিলাময়, FAT এবং ইহার নিকটবর্তী সমুদ্র গভীর। পূর্ব 
উপকূল অপেক্ষাকৃত অল্প শিলাময় এবং তাহার নিকটবর্তী সমুদ্র অগভীর। পূৰ্ব্ব 
উপকূল ভাগ ক্রমশঃ ঢালু হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে। তটরেখা সরল বলিয়া 
ভারতবর্ষের উপকূলে অনেকগুলি বন্দর থাকিলেও করাচি, বোস্বাই, CHa ও কোচিন, 
মাদ্রাজ, ভিজাগাপট্রম, কলিকাতা ও চট্টগ্রাম ভিন্ন অন্ত কোন উপযুক্ত পোতাশ্রয় নাই | 
অধুনা পশ্চিম উপকূলে কান্দলায় একটি কৃত্রিম পোতাশ্র্ন fafie হইয়াছে। 


উপক্রমণিকা ৩ 


ভারতের উপকূপভাগে দ্বীপের সংখ্যাও অত্যন্ত কম। বোম্বাই একটি দ্বীপ 
হইলেও তাহাকে বর্তমানে মূল ভূখণ্ডের সহিত যুক্ত কর! হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে 
লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপপুগ্র । আরও দক্ষিণে পকৃপ্রণালীর পূর্বে TATA ও পশ্চিমে 
বামেশ্বরমূ। বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্বে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। 

ভারতবর্ষের উপর তাহার প্রাকৃতিক সীমার প্রভাব-__হিমালয় পর্বতমালা, 
বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সীমা। উত্তর 
সীমান্তে হিমালয় পর্ববতমালার অবস্থান ভারতবর্ষের পক্ষে মহাকল্যাণকর। এই অবস্থান 
ভারতকে উত্তর দিক হইতে বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে 
এই অত্যুচ্চ পর্ববতমালার সমাবেশ ভারতের-_বিশেষতঃ উত্তর ভারতের-_আবহাওয়া 
অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে ; কারণ গ্রীষ্মকালীন দক্ষিণ-পশ্চিম fre হইতে 
প্রবাহিত ota মৌস্থুমী বায়ু হিমালয় পর্ববতমালায় প্রতিহত হইয়া উত্তর ভারতে প্রচুর 
বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং শীতকালে মধ্য এশিয়া হইতে প্রবাহিত অতি শীতল ও শুষ্ক 
উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু হিমালয় পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ 
করিতে পারে না। ইহার ফলে উত্তর ভারতে শীত-গ্রীঘ্মের প্রকোপ কম। চির- 
তুষারাৰৃত হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি হইতে উত্তর ভারতের প্রধান নদীগুলি__গ্দা, ব্রহ্মপুত্র 
ও সিন্ধু_উদ্ভুত হওয়ায় এই সকল নদী এবং তাহাদের উপনদী ও শাখানদীগুলি 
বৎসরের সকল সময়েই TAM থাকে। প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং স্ধৎসরব্যাপী জলপূর্ণ 
এই সকল নদ-নদী বাহিত পলিমাটির প্রভাবে উত্তর ভারত শস্তগ্ডামলা হইয়াছে এবং 
নদীগুলি হইতে নিকট ভবিষ্যতে জলজ বিদ্যুতের উৎপাদন সহজসাধ্য হইতে পারে। 
কিন্তু হিমালয় পর্ববতমালার অবস্থান হেতু স্থলপথে* AMT দেশসমূহের সহিত 
ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই এবং ইহার ফলে ভারতীয় 
সত্যত। সেই সকল দেশে বিস্তৃত হইতে পারে নাই। 

সাগর, উপসাগর ও মহাসাগর দ্বারা তিন দিকে বেষ্টিত হওয়ায় পূর্বদিকে শ্যামদেশ, 
চীন, জাপান এবং আমেরিকা, দক্ষিণে অষ্টেলিয়। এবং পশ্চিমে আফ্রিকা ও ইউরোপের 
সহিত ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমস্ত অনুকূল অবস্থা বর্তমান আছে, কিন্তু অভযগ্ন 
উপকূলের জন্য স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের সংখ্যা নগণ্য বলিয়া সমুদ্র পথে বৈদেশিক 
বাণিজ্য আশানুরূপ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এর 

$ হিমালয় পর্বত অতিক্ৰম করি উত্তরে যাইবার জন কয়েকটি গিরিপধ আছে। তন্মধ্যে বোলীন, 
গোমাল, খাইবার, জোজিলা, কারাকোরাম, মিপ কি, জেলেপজা। ও মনিপুর গিরিপথ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই 
সকল পথ দুর্গম এবং বদরের নকল সময় ব্যবহারোপযোগী নহে। 
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রাজনৈতিক বিভাগ 


৯৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে স্বাধীনত! ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ 
শাসিত ভারতবর্ষ ভারতীয় যুক্তরাই ও পাকিস্তান এই দুইটি স্বাধীন রাহে বিভক্ত হইয়া 
পড়ে। দুইটি রাই গণতান্ত্রিক জাতিগোঠিতে (Commonwealth of Nations), 


বিভক্ত ভারতবর্ষ 

যোগদান করিলেও ১৯৪৯ সালে ভারতের সার্বভৌমত্ব Tee হইয়াছে, অর্থাৎ 
ভারতীয় রাষ্ট্রপতি অতঃপর ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন এবং 
আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবসার অথবা বৈদেশিক নীতির কোন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজ্যের কোন 
প্রভাব থাকিবে না। ভারত বিভাগের ফলে প্রাক্তন অখণ্ড ভারতবর্ষ নিয়োক্তভাবে 
রূপান্তরিত হইয়াছে 

(ক) ভারতীয় যুক্তরাধ, (খ) পাকিস্তান ডোমিনিয়ন, (গ) স্বাধীন রাজ্য, এবং 
(ঘ) বৈদেশিক অধিকার | 


রাজনৈতিক বিভাগ t 


(ক) ভারত a ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতীয় গণতন্ত (The Union of 
India or The Republic of India)—ভূবিযুর রেখার উত্তরে ৮* এবং ৩৭০ উঃ 
অক্ষাংশ এবং ৬৬০ ২০' হইতে ৯৭০ পু দ্রাধিমাংশের মধ্যে অবস্থিত ভারতীয় গণতন্ত্র 
উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রায় ২০০০ মাইল এবং AA হইতে পশ্চিমে প্রায় ৯৭০* মাইল 
fags! কর্কট ক্রান্তি দ্বারা প্রায় সমভাবে বিভক্ত যুক্তরাষ্রের উত্তরাংশ নাতিশীতোষ্ণ 
মণ্ডলে ও দক্ষিণাংশ উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত। ইহার স্থল সীমান্ত ৮,২০০ মাইল এবং 
উপকূল ভাগ প্রায় ৩,৫০০ মাইল দীর্ঘ। 
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১৯৫৩ সালের ভারতীয় গণতন্ত্র 


১২,৬৯,৬৪০ at মাইল * আয়তন বিশিষ্ট ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র aJe কাশ্মীর এবং 
নব-স্ুষ্ট ১) অন্ধ { ও (২) পণ্ডিচারী 3 রাই সহ মোট ৩টি রাষ্ট্র সমবায়ে গঠিত 
7555 সালের আদমহমারী হিনাব অনথযারী| নব-সষ্ট “পণ্ডিচারী" atcha আয়তন ইহার অন্তর্গত নহে। 
+(১) পূর্বে অন্ধ মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ২৯৫৩ সালের ১ল! অক্টোবর তারিখে ইহা! রাজ্যপাল 


পক” শ্রেনীর রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। 
দি ১৯৫৪ সালের ১ল! নভেম্বর তারিখে প্রাক্তন watt অধিকৃত পণ্ডিচারী, কারিকল, মাহে এবং ইউনানকে 


. 


৬ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


ছিল। আয়তনের fee হইতে বিচার করিলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম 
দেশ। ইহার আয়তন ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের প্রায় ১৩ গুণ, এবং জাপানের ৮ গুণ 
অধিক, পক্ষান্তরে কানাডার আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ এবং সোভিয়েট রুশিয়।র 
এক-সপ্তমাংশ। 


স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে ভারতীর গণতন্ত্রের অন্তর্গত উপরোক্ত ৩০টি রাষ্ট্র 
চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যথা 


(>) রাজ্যপাল শাসিত “ক” শ্রেণীভুক্ত ১০টি রাষ্্র_-ভারতীর গণতান্ত্রিক 
শাসন ব্যবস্থা প্রবতিত হইবার পূর্বে যে ৯টি প্রদেশ গভর্ণর শাসিত বা প্রাদেশিক 
শাসনকণ্ভার অধীন ছিল তাহারাই “ক” শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল । ইহাদের 
মধ্যে As প্রদেশ বিভক্ত হইয়া মাদ্রাজ ও অন্ধ ay গঠিত হইয়াছিল। রাজধানী 
সহ এই >-টি রাঙের বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল £__ 

(>) মাদ্রাজ (মাদ্রাজ), (২) বোম্বাই (বোম্বাই ), (৩) পশ্চিমবঙ্গ * কেলিকাতা), 
(৪) উত্তর প্রদেশ (লক্কৌ ), (৫) পাঞ্জাব (চণডীগড় ), (৬) বিহার (পানা), 
(৭) মধ্যপ্রদেশ (নাগপুর), (৮) আসলাম (শিলং), (৯) Beal (ভুবনেশ্বর ), 
(১০) অন্ধ (কুগুল)। 


Q রাজপ্রমুখ-্শাসিত «খ” শ্রেণীভুক্ত ৮টি রাষ্ট্র_ব্রিটিশ শাসনকালে 
দেশীয় রাজ্যসমূহের মোট সংখ্যা ছিল ৫৬২টি। athe বিভাগের পটভূমিকায় তাহাদের 
স্থান উল্লেখযোগ্য ছিল । অবিভক্ত ভারতের প্রায় শতকরা ৪* ভাগ এবং কিঞ্চিদিধিক 
এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা লইয়া দেশীয় রাজ্যসমূহ গঠিত ছিল। ভারত বিভাগের সময় 
পাকিস্তানের সীমান্ত-সংলগ্ন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশীয় রাজ্যগুলি পাকিস্থানে যোগদান 
করিয়াছিল। ভারত ইউনিয়নে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যগুলির অনেকেই বৃহত্তর 


বৈদেশিক শাননমুক্ত করিয়া ভারতীয় বুক্তরাষ্ট্রের নহিত যুক্ত কর! হইয়াছিল এবং অবশেষে ১৯৫৫ সালের ৬ই 
জানুয়ারী তারিখে এই অঞ্চলগুলিকে “পণ্ডিচারী রাষ্ট্র” নামে অভিহিত করিয়া চীফ কমিশনার শাদিত “গ” 
শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত কর! হইয়াছিল। 


* সমর বর্ধমান বিভাগ, কলিকাতা, ২৪-পরগণা, মুশিদাবাদ এবং দার্জিলিং, অবিভক্ত বঙ্গের জলপাইগুড়ি, 
দিনাজপুর, মালদহ, নদীয়া এবং যশোহর জিলাগুলির অংশ সমবায়ে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র গঠিত ছিল। 
দেশীয় রাজ্য কুচবিহার এবং প্রাক্তন করামী অধিকৃত চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গের অন্তভূক্তি হইয়াছিল। 


অতঃপর 


1 সমগ্র জলন্ধর ও আম্বালা! বিভাগ, লাহোর বিভাগের অমৃতনর শহর ভারতীয় পাঞ্জাবের অন্তর্গত ছিল ॥ 
লাহোর বিভাগের গুরুদানপুর ও লাহোর জিলা ভারতীয় ও পাকিস্তানী পাঞ্জাবের মধ্যে বন্টন কর! হইয়াছিল। 


রাজনৈতিক বিভাগ à 


স্বার্থের কল্যাণে সংলগ্ন প্রদেশগুলির সহিত মিলিত হইয়াছিল। অতঃপর ৩টি বৃহৎ 
রাজ্যের JA নাম ও আয়তন অঙ্ষুণ রাখিয়া এবং অবশিষ্ট az লিক পর 


eas) 
{rel 


ভারতীয় গণতন্ত্র (১৯৫৫) 


সংঘবদ্ধ করিয়া দেশীয় রাজ্যের অনেকগুলিকে ৮টি রাষ্ট্রে ভাগ করা হইয়াছিল। 


রাজধানী সহ ইহাদের বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল- 
(১) লৌরাই  (রাজকোট), (২) মধ্যভারত (গোয়ালিয়র ও ইন্দোর), (৩) feaa 


ও পুর্ব পাঞ্জাব রাজ্য“ইউনিয়ন ( পেগন্থ- পাতিয়ালা ), (8) রাজস্থান (জয়পুর ), 
(৫) ত্ৰিবান্ধু-কোচিন (FANTA ), (৬) হায়দ্রাবাদ (হায়দ্রাবাদ), (৭) জন্মু ও 
কাশ্মীর (শ্রীনগর ), ও (৮) মহীশূর :( বাঙ্গালোর )। | 


ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


(৩) চিফ কমিশনার শাসিত ১১টি “গ” শ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্র (১) fea, 
(২) আজমীর ও (৩) কুর্গ পূর্বের এই তিনটি চিফ-কগিশনার aS প্রদেশ এবং 
সর্দার প্যাটেলের একত্রীকরণ নীতি (“Patel” Scheme of Integration) অনুসারে 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শাসিত £ (১) ভূপাল, (২) বিলাসপুর, (৩) হিমাচল প্রদেশ, 
(8) কচ্ছ, (৫) মণিপুর, (৬) ত্রিপুরা এবং (৭) বিন্ধ্য প্রদেশ এই সাতটি প্রাক্তন দেশীয় 
রাজ্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। অতঃপর প্রাক্তন করাসা অধিকৃত পণ্ডিচাৱী, 
কারিকল, মাহে এবং ইউনান বৈদেশিক শাসন হইতে যুক্ত হইয়া চিফ-কমিশনার 
শাসিত “গ” শ্রেণীর অন্তর্গত পণ্ডিচারী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। নিয়ে রাজধানী সহ 
ইহাদের বিবরণ দেওয়া হইল_ 

(>) দিল্লী (দিল্লী), (২) আজমীর (আজনীর ) (৩) কুর্গ ( কুৰ্গ ), (8) হিমাচল 
প্রদেশ (সিমলা ), (৫) বিলাসপুর (বিলাসপুর), (৬) কচ্ছ (ভূ), (৭) ভূপাল (ভূপাল), 
(৮) ত্রিপুরা ( আগরতলা ), ৯) মণিপুর ( মণিপুর ), Ce) REATI (crea ) 
এবং (৯১) পণ্ডিচারী ( পণ্ডিচারী )। 

(৪) উপরোক্ত তিনটি বিভাগ ব্যতীত আন্দামান ও নিকোবর aaja “q 
শ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া একজন চিফ-কমিশন/রের শাসনাধীনে বাধা 
হইয়াছিল। নিয়ে রাজধানী সহ ইহার বিবরণ দেওয়া হইল £__ 

(১) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (পোর্ট cata )। 

আয়তন ও লোকসংখ্য|--ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে; স্থলভাগের মোট আয়তন 
১২,৬৯৬৪৯ বর্গমাইল, * অর্থাৎ ইহা Hal বাদে সমগ্র ইউরোপের আয়তনের দুই- 
তৃতীয়াংশের সমান এবং ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের আয়তনের ১৩ গুণ। ৮,২০০ মাইল দীর্ঘ 
হ্থল-সীমাস্ত এবং ৩৫০০ মাইল দীর্ঘ উপকূল সমন্বিত এই বিশাল ভূভাগের লোকসংখ্যা 
৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ, অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের লোকসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। 

১৯৫৯ সালের লোকগণনার হিসাব অনুযায়া জন্মু ও কাশ্মীর ne বাদে 
ভারতীয় [als লোকসংখ্যা ৩৫,৬৮,২৯,৪৮৫ জন; ইহার মধ্যে পুরু ষর সংখ্য| 
১৮,৩৩,০৫,৬৫৪ জন এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১৭,৩৫,২৩,৮৩১ জন | 

১৯৪১ সালের হিসাব অনুযায়ী ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৩১ কোটি ৪৮ লক্ষ | 
সুতরাং ৯৯৫১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ২* লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এই বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ১২২ অংশ। 


* ১৯৫১ মালের আদমহমারীর হিসাব অনুযায়ী । পত্রী রাষ্ট্রের আয়তন ইহার অন্তর্গত নহে। 


রাজনৈতিক বিভাগ ৯ 


১৯৫১ সালের আদমস্ুমারীর হিদাব অন্ুয়াযী ভারতীয় ঘুক্তরাষ্ট্ের লোকসংখ্যাকে 
নিয়লিখিত বিভাগে বিভক্ত করা যার__ 


৫০০৪০০ জীন - = 
} 800-৩০০ জন-- ঢু] 
{৩০০-২০০ sa- - স্তর 
॥ ২০০-১৫০ জন — - 
| ১৫০-১২৫ GA- -E 
| ১২৫-৭৫ জন -- 
| ৭৫ Glad কম — - Fj 


লোকবসতি_-১৯৫১ 

সম্প্রদায় সংখ্যা শতকর! সংখ্যা 
৯। হিন্দু ৩১০৩২ লক্ষ ৮৪:১১ 
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ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


রাষ্ট্র পুনর্ব্বিন্যাস ব্যবস্থা (Re-organised States) ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের 
TA ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র বৃহৎ যে সমস্ত রাজ্য ছিল তাহাদের সীমানা গঠনে কোন নীতি 
বা বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা ছিল না। ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের পরেও যখন ক্রমে ক্রমে 


Smia aqe vl 
লোকবনতি (১৯৫১) প্রতি বর্ণমাইলে 


লোকবদতি 
“দেশীয় রাজ্যগুলি অধিকারভুক্ত হইতে থাকে তখনও অব 


স্থার কোন পরিবর্তন হয় 
গে বিভক্ত ছিল, যথা_ 
আধিক ও সামরিক দিক হইতে 


নাই। ব্রিটিশের শাসনকালে ভারতবর্ষের রাজ্যগুলি দুই ভ 
(৯) ব্রিটিশ ভারত ও (২) দেশীয় রাজ্য। মূলতঃ 


y 
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গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহে কর্তৃত্বের সম্প্রণারণ ও তাহা সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্ত লইয়াই 
ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলি'গঠিত হইয়াছিল এবং তৎকালে প্রাকৃতিক সংলগ্নতা, 
অধিবাসীদিগের ভাষাগত সংহতি, আখিক সুবিধা-অস্থৃবিধা প্রভৃতির বিবেচনা করা হয় 
নাই বলিয়া কতকগুলি প্রাকৃতিক বৈষম্যপূর্ণ ও এঁতিহাহীন প্রদেশের ae হইয়াছিল। 
প্রথম হইতেই ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির সীমানা রাজ্য পরিচালনা ও 
শাসনের স্থুবিধার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হইয়াছিল, সেইহেতু সীমানা নির্ধারণে ভাষার 
প্রশ্ন কোনদিনই বিশেষভাবে বিবেচিত হয় নাই এবং ভারতবর্ষের সর্বত্রই অনেকগুলি 
বহু ভাষাভাষী অঞ্চল বা রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। 

স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতে ৯টি গভর্ণর শাসিত প্রদেশ, ৫টি চিফ, কমিশনার 
শাসিত প্রদেশ ও পাঁচ শতাধিক দেশীয় রাজ্য ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট 
তারিখে যে সকল প্রদেশ ॥ও [দেশীয় রাজ্য সমবায়ে ভারতীয় যুক্তরাই গঠিত হয়, 
১৯৪৮-৪৯ সালে তাহাদিগকে AARIS করিয়া ২৮টি ্ুত্র-হৎ নূতন রাজ্যে পরিণত 
কর! হয়। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, এবং জন্মু ও কাশ্মীর নিজ 
নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখে ) সর্দার প্যাটেলের একত্রীকরণ নীতি অনুসারে ( “Patel” 
Scheme of Integration ) ২৭৫টি রাজ্য দ্বারা রাজস্থান, পে-প-স্থ, সৌরাই, 
মধ্যভারত, ব্রিবান্ছর-কোচিন প্রভৃতি রাজ্য গঠিত হয়, ২৯৬টি রাজ্য soma 
প্র্দেশগুলির সহিত সংযুক্ত হয় এবং ৬১টি রাজ্য কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলে পরিণত 
হয়। কিন্তু এই রূপান্তর অত্যন্ত FO নিপ্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া নূতন রাজ্যগঠনে ভাষা, 
সংস্কৃতি, শাসনকাৰ্ধ্যের সুবিধা প্রভৃতির প্রশ্ন গভীরভাবে বিবেচনা করা সম্ভব হয় নাই। 
১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধানে এই রাজ্যগুলিকে ৯টি ক, ৮টি খ ও ১০টি গ শ্রেণীতে 
বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে রাজ্যপাল, WEAN ও চিফ, কমিশনার শাসিত এদেশে 
পরিণত করা হয়। এতদ্যতীত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে ঘ শ্রেণীভুক্ত 
করিয়া একজন চিফ, কমিশনারের শাসনাধীনে রাখা হয়। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর 
রাজ্যের মর্য্যাদার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান থাকিয়া যায়। ইহার পর ১৯৫৩ সালে 
ক শ্রেণীর অন্ধ রাজ্য ও ১৯৫৪ সালে গ শ্রেণীর পণ্ডিচারী রাজ্য গঠিত হয়। 

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জাতীয় কংগ্রেসের বহু অধিবেশনে 
ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং স্বাধীনতা লাভের পর ইহার 
যৌক্তিকতা নিরূপণ করিবার দু ১৯৪৮ সালে দার কমিশন গঠিত হয়। এই 
কমিশন মন্তব্য করেন যে ভৌগোলিক সংলগতা, অর্থ নৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা, শাসন- 
কার্য্যের সুবিধা, অধিবাসীদিগের ভাষাগত সংহতি ay বিষয়ে বিশেষ বিবেচন। 
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করিয়া নূতন রাজ্য গঠন করা উচিত। এই সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার, 
জাতীয় কংগ্রেস ও বহু মনীষী স্থির করেন যে জাতীর এক্য ও নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক ও 
ভাষাগত সংহতি, শাসনকার্ধ্যের স্থবিধা, অর্থ নৈতিক সামর্থ্য প্রভৃতি প্রশ্ন বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিয়া রাজ্যের পুনর্বিন্তাস করা উচিত। এই প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর 
মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি বলিয়াছেন যে, “ভারতের es, নিরাপত্তা ও 
FACS রক্ষা করাই সরকারের প্রথম ও প্রধান নীতি । এই দৃষ্টিকোণ হইতে সমস্ত 
যুক্তি বিচার করিতে হইবে । বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্ন সরকারের দ্বিতীয় বিবেচ্য 
বিবর। ২০ বৎসর পূর্বে ক্ষত ক্ষুদ্র রাজ্যগঠনের পক্ষপাতী হইলেও বর্তমানে আমি 
বৃহ রাজ্যগঠনে আগ্রহবান।” এই সুপারিশের ভিত্তিতে জাতায় কংগ্রেস একভাষী 
রাজ্যের পরিবর্তে দ্বিভাষিক ও বহুভাষিক রাজ্য গঠনে চেষ্টিত হন। 
১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সীমানা পুনর্গঠনের জন্য গঠিত কমিশন ভারতের 
অন্তর্গত রাজ্যসমৃহকে ১৬টি রাজ্য (যথা__(১) আসাম, (২) পশ্চিমবঙ্গ, (৩) fea, 
(8) বিহার, (৫) উত্তর প্রদেশ, (৬) মধ্য প্রদেশ) (৭) রাজস্থান, (৮) পাঞ্জাব, (৯) হায়দ্রাবাদ, 
(১০) বিদৰ্ভ, (১১) বোম্বাই, (১২) অন্ধ, (১৩) কর্ণাটক, (১৪) কেরালা, (১৫) মাদ্রাজ 
এবং (১৬) জম্মু ও কাশ্মীর ) এবং ৩টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে, (বথা_-(১) দিল্লী, (২) 
মণিপুর ও (৩) আন্দামান-নিকোবর দ্বাপপুঞ্জ) বিভক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করেন। 
বহু বাদানুবাদ ও বিচার বিবেচনার পর ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে রাজ্য পুনর্গঠন 
আইন ও সংবিধান (সংশোধন ) আইনের দ্বারা (পণ্ডিচারী রাজ্য বাদে) ভারতীয় 
Tue নিয়লিখিত ৯৪টি সমমর্ধ্যাদ সম্পন্ন রাজ্যপাল শামিত পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে ও ৬টি 
কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে বিভক্ত aq | 
) [ (>) আদাম, (২) বিহার, (©) পশ্চিমবঙ্গ, (8) মধ্যপ্ৰদেশ, 
বিকার } (৫) উত্তর এদেশ, (e) উড়িষ্যা, (৭) রাজস্থান, (৮) পাঞ্জাব, 
| (৯) বোম্বাই, (১০) কেরালা, (১১) মাদ্রাজ, (১২) অন্ধ- 


L প্রদেশ, (১৩) মহাশূর এবং (১৪) জন্মু ও কাশ্মীর | 
(>) fra, (২) হিমাচল প্রদেশ, (৩) মণিপুর, (৪) ত্রিপুরা, 
overage (6) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, এবং (৬) ate, 
অঞ্চল £ মিনিকয় ও আমিন দ্বীপপুঞ্জ । 


উপরোক্ত রাজা গুলির মধ্যে আাসাম,* উড়িয্যা, উত্তর প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের 


* আনামে নম্প্রতি উত্তর পুর্ব দীমাপ্তের উপগ্রাতি অধুযমিত অঞ্চল (নে-কা) বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে ইহার 
পুর্ব আয়তন কিঞ্চিৎ ages হইয়াছে। 
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see ae ‘ee রি হয় নাই। পুনর্গঠিত রাজ্যগুলির বর্তমান সীমানার 
পশ্চিমবজ-_অখও বঙ্গের যে অংশ দ্বার! স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ গঠিত 
হইয়াছিল তাহার সহিত বিহার রাজ্যের মানভূম জিলার কতিপয় থানা বাদে পুরুলিয়া 
মহকুমা এবং পুণিয়া জিলার কিয়দংশ যুক্ত হইয়াছে । এই সংযুক্তির ফলে তি : 
বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন অংশের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। a 
বিহার-_মানভূম জিলার একাংশ ও afta জিলার একাংশ এই রাজ্য হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে ইহার AA আয়তন কিঞ্চিৎ সন্ুচিত হইয়াছে। 
মধ্যগ্রদেশ-_বুলদানা, আকোলা, অমরাবতী, যোতমল, ওয়ার্ধা, নাগপুর, ভাঙার! 
এবং চন্দ! জিলাগুলি বাদে পূর্বতন মধ্যপ্রদেশ ; মান্দাসর জিলার কিয়দংশ বাদে 
প্রাক্তন মধ্যভারত ; পূর্বের ভূপাল ও বিন্ধাপ্রদেশ ; এবং রাজস্থানের সিরোগ্জ মহকুমা 
একত্রিত করিয়া বর্তমান মধ্যপ্রদেশ গঠিত হইয়াছে । আয়তনে ইহা ভারতের দ্বিতীয় 
বৃহত্তম বাজ্য। এই রাজ্য লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ । 
রাঁজন্ান_-কোট! জিলার সিরোগ্র মহকুমা বাদে পূর্বতন রাজস্থান রাজ্যের 


সহিত THEY, বোম্বাই রাজ্যের আবুরোড তালুক এবং মধ্যতারতের Aart 


টম্পা এলাকা (মান্দাসর জিল!) যুক্ত করিয়া বর্তমান রাজস্থান রাজ্যের সীমানা! 


পুনর্গঠিত হইয়াছে। 
পাঞ্জাব_দ্বিধা খণ্ডিত পাঞ্জাবের যে অংশ ভারতীয় বুক্তরাষ্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল 


তাহার সহিত cE রাজ্য সংযুক্ত করিয়া নূতন পাঞ্জাব রাজ্যের È হইয়াছে 
নবগঠিত এই রাজ্যে হিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষাভাষী অধিবাসীরা ছুইটি পৃথক অঞ্চলে বাস 


করিবে বলিয়া স্থির কর! হইয়াছে। 
ও সৌরাই ই রাজ্য; এবং মধ্যপ্রদ্েশ (বিদর্ভ)ও 


বোন্বাই__গুদ্রাট, কচ্ছ 
অঞ্চল পূর্বতন বোদ্বাই রাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়াছে।' 


হায়দ্রাবাদের মারা'টা ভাষাভাষী 
কিন্তু পুনব্বিন্তাসের ফলে প্রাক্তন বোস্বাই রাজ্যের কাণাড়া ভাষাভাষী অঞ্চল 


( বেলগাও, বিজাপুর, কাণাড়া ও ধারবাড় জিল!) নবগঠিত মহাশূর রাজ্যে এবং 
agate, তালুক রাজস্থানে হস্তান্তরিত হইয়াছে। উর্বর Fe Tesh গঠিত 
মধ্যপ্রদেশ ( বিদর্ভ) যুক্ত হইবার ফলে বোদ্বাই রাজ্যের শিল্পোন্নতি we বৃদ্ধি পাইবে 
বলিয়া আশা করা যায়। নবগঠিত ভারতে ইহাই আয়তনে বৃহত্তম রাজ্য | 

সের ফলে হায়দ্রাবাদ জিলা; মেডক, নিজামাবাদ, 


ন্ব,প্রাদেশ__পুনবিনতা 
করিমনগর, বরজলঃ খামাম, নলগোও! এবং মহাবুবনগর ; আদিলাবাদ জিলার 


১৪ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


করদংশ 5 রারচুর, গুলবর্গ এবং fara জিলার কতিপয় তালুক ; এবং নান্দেদ জিলার 
কিয়দংশ লইয়া গঠিত প্রাক্তন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের তেলেগু ভাষ|ভাষী অধ্যুষিত 
তেলেঙ্গানা অঞ্চল পূর্ববতন অন্ধ রাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়াছে। 
অন্ধপ্রদেশ রাজ্য নদীমাতৃক এবং ইহার মধ্য দিয়া গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদী 
প্রবাহিত। ইহাদের উন্নতির উপর রাজ্যের অর্থ নৈতিক অবস্থা নির্ভর করিলেও 
শাসনতান্দিক অগ্যান্ত অস্থুবিধার জন্য দুইটি নদীর সম্যক উন্নতি-াধনের প্রতি এ যাবৎ 
যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। অর্থ নৈতিক স্বরংসম্পূর্ণতার ভিত্তিতে 
তেলেঙ্গানা অঞ্চলের GIR মোটের ওপর সন্তোষঞ্জনক বলা যাইতে পারে। সুতরাং 
এই অঞ্চলটি অন্ধের সহিত যুক্ত হইবার ফলে উপরোক্ত নদী দুইটির উন্নতি সাধন 
করিয়া জলসেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনাগুলি সাফল্যমণ্ডিত করা 
সহজ হইবে | 
কেরালা-ত্রিবান্দম্‌ জিলার চারিটি তালুক এবং কুইলন জিলার নেনকোটা 
তালুকের কিয়দংশ বাদে পূর্বতন ত্রিবাদুর-কোচিন রাজ্য 3 প্রাক্তন মাদ্রাজ রাজ্যের 
লাক্ষা ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ বাদে মালাবার জিলা এবং আমিন দ্বীপপুঞ্জ বাদে 
দক্ষিণ কাণাড়ার কেশরগড় তালুক লইয়া নূতন কেরালা রাজ্যের zË 
হইয়াছে। মাদ্রাজ রাজ্য হইতে প্রাপ্ত অঞ্চল দ্বারা করাল রাজ্যের বন-সম্পদ বৃদ্ধি 
পাইবে। 
মহীশুর-__ প্রাচীন মহীশূর ও কুর্গ রাজ্য ; প্রাক্তন বোষ্বাই রাজ্যের বিজাপুর, 
FING ও ধারবাড় জিলা এবং বেলগাও জিলার অধিকাংশ ১ হায়দ্রাবাদ রাজ্যের 
গুলবর্গ, রায়চুড় ও বিদর জিলার অধিকাংশ ; প্রাক্তন মাদ্রাজ রাজ্যের কেশরগড় তালুক 
বাদে দক্ষিণ কাণাড়া জিলা এবং কৈথাটুর fama 'কোলেগল তালুক লইয়া নৃতন 
মহীশূর রাজ্যের সীমানা গঠিত হুইয়াছে। 
মাদ্রাজ__নবগঠিত কেরালা ও মহীশূর রাজ্যের জন কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইলেও 
প্রাক্তন ত্রিবাস্কুর-কোচিন রাজ্যের চাউল, লবণ এবং থোরিয়াম উৎপাদক কতিপয় 
অঞ্চল ( কন্ঠাকুমারী জিলা) যুক্ত হইবার ফলে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে বর্তমান মাদ্রাজ 
রাজ্য আদ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। 
পণ্ডিচারী-_-১৯৫৪ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে প্রাক্তন ফরাসী অধিকৃত 
পণ্ডিচারী, কারিকল, মাহে এবং ইউনানকে বৈদেশিক শাসনযুক্ত করিয়া ভারতীয় 
Tues সহিত যুক্ত কর! হইয়াছিল "এবং অবশেষে ১৯৫৫ সালের ৬ই জানুয়ারী 
তারিখে এই অঞ্চলগুলিকে “পণ্ডিচারী রা” নামে অভিহিত করিয়া চিফ কমিশনার 


রাই পুনব্বিন্তাস ব্যবস্থা N 


শাসিত az পরিণত করা হইয়াছিল। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রগুলি পুনব্রন্তস্ত হইলেও 
পণ্ডিচারী রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। 

নর্থ Sot ভ্রণ্টিয়ার এজেন্সী_ সম্প্রতি ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের 
উপজাতি অধ্যুষিত ৩৪,৯৬৯ বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চল ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ 
শাসনাবীনে আনা হইয়াছে। পূর্বে এই অঞ্চলটি আসাম রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল। 
বর্তমানে আসামের রাজ্যপাল প্রেপিডেন্টের প্রতিনিধি হিসাবে এই অঞ্চল শাসন 
করিলেও কেন্দ্রীয় সরকার ইহার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। শাসনকার্ধ্যের 
সুবিধার্থে এই অঞ্চলটিকে ছয়টি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত করিয়া ( যথা__-কামিং 
সীমান্ত বিভাগ, সুবনসিরি সীমান্ত বিভাগ, লোহিত সীমান্ত বিভাগ, টিরাপ সীমান্ত 
বিভাগ এবং তুয়েন সাং অর্থাৎ নাগা উপজাতি অঞ্চল ) প্রত্যেক বিভাগের শাসনতার 
একজন রাজনৈতিক কার্ধ্যাধ্যক্ষের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। বর্তমানে এই সীমান্ত 
অঞ্চলটিকে সংক্ষেপে “নে-ফা” (N. B. F. A.) বলা হয়। এই অঞ্চলে অরণ্যজাত 
দ্রব্যের faa এবং কুটীর শিল্পের ( বিশেষতঃ ওটিপোকা প্রতিপালন ) ভবিষ্যৎ বিশেষ 
সন্তাবনাপুর্ণ। 

নববিন্যাসের ফলে বোস্বাই বৃহত্তম এবং অতঃপর যথাক্রমে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, 
উত্তরপ্রদেশ ও অন্প্রদেশ বিশাল রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। রাজ্য হিসাবে কেরালা 
তম এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ISN | রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে 
ভারতের মানচিত্র হইতে সমস্ত দেশীয় রাজ্যের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে, রাজ্যের পূর্বতন 
শ্রেণীতেদ এবং রাজপ্রমুখ পদের অবসান খটিয়া রাজ্যপাল শাসিত এক শ্রেণীর রাজ্য 


প্রতিঠিত হইয়াছে। 
রাজনৈতিক নিরাপত্তা, জাতীয় Qe, অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধন এবং ভাষাগত 
সংহতি বর্তমান পুনর্গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও তাহা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে বলিয়া 
মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। পুনর্গঠন ব্যাপারে ভাষার দাবীকে প্রাধান্য 
দেওয়া হইলেও বহুক্ষেত্রে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের নীতি পুর্ণভাবে GIRS হয় নাই। 
পক্ষান্তরে আয়তন, লোকসংখ্যা, রাজস্ব প্রভৃতির বৈষম্য ভবিষ্যতে প্রশাসনিক জটিলতার 
এই সম্ভাবন| যাহাতে না ঘটিতে 


সৃষ্টি করিতে পারে ইহা মনে করা অনন্ত নহে। 
পারে তজ্ঞন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ সজাগ রহিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় ates! রক্ষা, ae- 


সমূহের মধ্যে পারস্পরিক এক্য, catty ও সহযোগিতার মনোভাব af, সামগ্রিক 
ভাবে জাতীয় কৃষ্টি, সংহতি ও এঁতিহের প্রতি অন্থ্রাগ বৃদ্ধি এবং প্রাদেশিকত। 
দূরীকরণের জন্য ভারত সরকার নবগঠিত রাষ্ট্রসমূহকে 44, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও 


১৬ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


মধ্য এই পাঁচটি আঞ্চলিক পরিষদে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, 
উড়িত্যা, আসাম, মণিপুর এবং ত্রিপুরা দ্বারা পূর্ববাঞ্চল ; (২) বোম্বাই ae দ্বারা 
পশ্চিমাঞ্চল; (৩) পাঞ্জাব, রাজস্থান, জন্মু ও কাশ্মীর, দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশ সমবায়ে 
উত্তরাঞ্চল ; (৪) মাদ্রাজ, মহীশূর, কেরালা এবং অন্ধ প্রদেশ দারা দক্ষিণাঞ্চল; 
এবং (৫) উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ লইয়া অধ্যাঞ্চল গঠিত হইয়াছে। এই আঞ্চলিক 
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পরিবদগুলির সদপ্তগণ জাতীয় অর্থ নৈতিক উন্নতি, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, 
সীমান্ত সংক্রান্ত বিরোধ, ভাষাগত সংখ্যা TENT, আন্তঃপ্রাদেশিক পরিবহন 
প্রভৃতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপদেষ্টারপে কাধ্য করিবেন বলিয়া স্থির করা 
হইয়াছে। 


আয়তন এবং লোকসংখ্যা ১৭ 
নবগঠিত রাজ্যগুলির আয়তন, লোকসংখ্যা প্রভৃতির বিবরণ * নিয়ে areal 


হইল-_ 
রাজ্যপাল শাসিত ga রাজ্য 
রাজা রাজধানী আয়তন লোকসংখ্যা লোকবসতি 
(বর্গমাইল) (প্রতি বর্গমাইলে) 
১। বোম্বাই বোন্বাই ১১৯০১৯১৯ ৪১৮২১৬৫১২২১ ২৫৩ 
২। মধ্যপ্ৰদেশ ভূপাল ১,৭১,২০১ ২,৬০,৭১,৬৩৭ ১৫২ 
h Ol রাজস্থান জয়পুর ১,৩২,০৭৭ ১০৫৯১৭০১৭৭৪ ৯২১ 
৪। উত্তর প্রদেশ লঙক্ষৌ 2,209,808 ৬১৩২,১৫)৭৪২ ৫৫৭ 
€। ভন্ধপ্রদেশ হায়দ্রাবাদ >,০৫,৯৬৩ ৩,১২,৬০,১৩৩ ২৯৬ 
৬। জন্মুও কাশ্মীর শ্রীনগর ৮৫,৮৬৯ ৪৩,৭০১০০০ as 
৭। আসাম F শিলং ৮৫,০১২ ৯০১৪৩,৭০৭ ১৭১ 
| vi  মহীশূর বাঙ্গালোর ৭৪,৩২৬ ১১৯৪১০১১৯৯৩ ২৫৯ 
J ৯। বিহার পাটনা ৬৭,১৬৪ ৩১৮৭১৮৪১১৭২ ৫৭৮ 
se | fgl ভুবনেশ্বর ৬০,১৩৬ ১,৪৬,৪৫,৯৪৬ ২৪৩ 
sot মাদ্রাজ মাদ্রাজ ৫০,১১০ ২,৯৯,18৪,৯৩৬ ৫৯৭ 
১২। পাঞ্জাব চণ্ডীগড় 8৭,8৫৬ ১৬৯৩৪১৮৯৭ ৩৪৩ 
১৩। পশ্চিমবঙ্গ কলিকাতা ৩৪,৯৪৫ ২,৬৩,০ ৯,৯৯২ ৭৭৬ 
১৪। কেরালা ত্রিবান্দ্রমূ ১৫,০৩৫ ১,৩৫,৪৯,১১৮ ৯০৭ 
কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল 
রাজা রাজধানী আয়তন লোকসংখ্যা লোকবসতি 
(বর্গমাইল) (প্রতি বর্গমাইলে) 
sı হিমাচলপ্রদেশ সিমলা ১০,৯০৪ ১৯০৯১৪৬৬৯০২ 
২। মণিপুর ইম্ফল ৮,৬২৮ ৫,৭৭,৬৩৫ ৬৭ 
৩। ত্রিপুরা আগরতলা ৪,০৩২ ৬,৩৯,*২৯ ১৫৯ 
আন্দামান ও } পোর্ট ব্লেয়ার ৩৪২১৫ ৩5১৭১৮০2; 
i নি দ্বীপপুঞ্জ 
eV oferty fea ৫৭৮ ১৭)৪৪,০৭২ ৩,০৪৪ 
wl লাক্ষা, REN: কোঝিকোভ. de ২১,০৩৫ ৫*১ 
এবং আমিন দ্বীপপুঞ্জ 
v ৩,১৭,১৬৩ 
কিতা পণ্ডিচারী ১৯ ঠা), ১১৬১৮ 
f India Publication “India, 1957” & “India, 1958,” 
% Government ০ ia Pul ZG ইহার ee vie ae | 


4 ইহার পূর্ববশীমাস্ত অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে 
R 


১৮ ভারতবার্ধর অর্থনৈতিক ভূগোল 


খে) পাকিস্তান ডোমিনিয়ন__পাকিভান ডোমিনিয়ন পূর্ব পাকিস্তান ও 
পশ্চিম পাকিস্তান এই ছুই অংশে বিতক্ত। পশ্চিম পাকিস্তান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত এবং * পশ্চিম-পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, 
বেলুচিস্তান, কতিপয় দেশীয় রাজ্য এবং উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল লইয়া গঠিত। 
অপর অংশ উত্তর-পূর্ব ভারতীয় রাই পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মধ্যে অবস্থিত এবং 
pram ও Ae জিলা লইয়া গঠিত। এই ছুই অংশের ব্যবধান এক হাজার 


মাইলেরও অধিক | 
০০ a a an aa 
* সমগ্র মুলতান ও রাওয়ালপিগ্ডি বিভাগ লাহোর বিভাগের ওজরাণওয়ালা, শেখুপুরা ও শিয়ালকোট 
শহর; এবং লাহোর বিভাগের গুরন্দাসপুর ও লাহোর জিলার কিয়দংশ লইয়| পশ্চিম iaa গঠিত । 


+ সমগ্র চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ ; রঙ্গপুর, বগুড়া।' রাজমাহী, পাবনা, খুলন| ও শ্রীহ্ট faal; এবং 
নদায়া, বশোহর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং দালদহ জিলাওুলির অংশ বিশেষ লইয়া পূর্ববঙ্গ গঠিত। 


আয়তন এবং লোকসংখ্যা ১৯ 


পূর্বববঙ্গ, পশ্চিম-পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, এই চারিটি গভর্ণর 
শাসিত প্রদেশ; চিফ-কমিশনার শাসিত বেলুচিস্তান ও ভাওয়ালপুর, খয়েরপুর, কালাত 
প্রভৃতি ১৯টি দেশীয় রাজ্য এবং কতিপয় উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান 
HF গঠিত হইয়াছে। 

পাকিস্তানের আয়তন ও লোকসংখ্যা দ্বাদশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। 


AA পাকিস্তান 


(4) স্বাধীন রাজ্য--ভারতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত নেপাল ও ভুটান পূর্বের 
ন্যায় স্বাধীন রহিরাছে। ইহাদের আয়তন যথাক্রমে Chere বর্গমাইল ও ১৮০০০ 
বর্গমাইল, এবং লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৬২/৮২,*০* ও ৩,০০,০০০ জন। 

(3) বৈদেশিক অধিকার-_বোদাই aces অন্তর্গত দমন, দিউ এবং গোরা 


ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


অধিক্ৃত। ইহাদের মোট আয়তন ১,৫৩৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা 
৬,৫০,০০০ FA | 

(6) আশ্রিত রাষ্ট্র (Protectorate )--১৯৫* সালের ৫ই ডিসেম্বর 
তারিখে ভারত সরকার ও সিকিম সরকারের মধ্যে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই 
সন্ধির সর্ভান্থনারে সিকিম ভারতের “আশ্রিত রা” পরিণত হয় এবং ভারত সরকার 


ভা ই 
Ti 
জহিদান 
আরব সাগর ১ পশ্চিম পাকিস্তান 
পশ্চিম পাকিস্তান 


সিকিমের দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্বন্ধ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। ইহার আয়তন ও লোকসংখ্যা যথাক্রমে ২,৭৪৪ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা 
১,৩৭,৭২৫ জন | 
ভারতীয় গণতন্ত্রে লোকবন্টন সমভাবে হয় নাই। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার» 
' উত্তর প্রদেশ, দিল্লী, কেরালা ও মাদ্রাজের লোকবসতির ঘনত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
ই কল, রাষ্ট্রে প্রতি বর্গমাইল বসতির ঘনত্ব গড়ে পাঁচ শতেরও অধিক | 


ag á NAS by Ae 


| te A ভারত বিভাগের ফলাফল ২১ 

ভারত বিভাগের ফলে অখণ্ড ভারতে মোট লোকসংখ্যার প্রায় ৮২ শতাংশ এবং 
মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ৮* ভাগ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্তভুক্ত হইয়াছে। 
ভারতের বসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৩১২ = | 

ভারতীয় গণতন্ত্রে অধিবাসীদের শতকরা ৮২৭ ভাগ গ্রামে বাস করে। সমগ্র 
জনসংখ্যার অন্ুপাতে শহরবাসীর সংখ্যা কানাডায় শতকরা cova, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
৫৬*২ এবং ইংলণ্ড ও CITA be, কিন্তু ভারতীয় FHA ইহার অনুপাত শতকরা 
১৭'৩ মাত্র SASH শহরবাসীর এই স্বল্পতা অধিবাসীদিগের অনগ্রসরতার প্রকৃষ্ট 


নিদর্শন। 
নিয়ে গ্রাম*ও শহরের সংখ্যার এবং লোকবসতির তালিকা প্রদত্ত হইল__ 
গ্রাম শহর মোট 
সংখ্যা ৫,৫৮,০৮৯ ৩,০১৮ ৫,৬১,১০৭ 
লোকসংখ্যা__২৯,৫*,০৪১২৭১ ৬,১৮,২৫,২১৪ ৩৫,৬৮,২৯,৪৮৫ 


ভারত বিভাগের ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশ ভারতের অস্তভু ক্ত হওয়ায় 
পাকিস্তান অপেক্ষা ভারতে শহরবাসীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে অধিক হইয়াছে। 
বদতির আধিক্য হিসাবে বৃহত্তর কলিকাতা-_অর্থাৎ শহরতলী সহ কলিকাতা এবং 
হাওড়া শীর্ষস্থানীয়। ইহার লোকসংখ্যা ৩৪৯* লক্ষ। তৎপরে ক্রম হিসাবে বোম্বাই, 
মাদ্রাজ এবং দিল্লী ও নূতন দিল্লীর নাম উল্লেখযোগ্য । এই সকল (শহরতলী সহ) 
শহরের লোকসংখ্যা যথাক্রমে ২৮৪০ লক্ষ, ১৪:৩০ লক্ষ এবং ৯৯৯৪ লক্ষ । রাষ্ট্র 
হিসাবে আটটি শহরযুক্ত বোম্বাই রাষ্ট্রের শহরবাসীর সংখ্যাই সর্ববাপেক্ষা অধিক। 
এই রাষ্ট্রের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৩৫৯৫৬ লক্ষ এবং ইহার মধ্যে ৫০৮১ লক্ষ 


অধিবাসী শহরে বাস করে। 


ভারত বিভাগের ফলাফল 
ভারত বিভাগের ফলে ভারতীয় গণতন্ত্র ও পাকিস্তান গণতন্ত্রের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে 
বিশেষ জটিল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। রাজনৈতিক কারণে বিচ্ছিন্ন হইলেও উভয় 
aes স্বার্থ এমন নিবিড়ভাবে জড়িত যে একের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত 
অপরের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে 
যে বিভাগের ফলে অখণ্ড ভারতের মোট আয়তনের শতকরা ৮০ ভাগ এবং লোক- 
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সংখ্যার শতকরা ৮২ ভাগ ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তর্ভূক্ত হইয়।ছে। ভারতীয় গণতন্থে 
প্রতি বর্ণমাইলে লোকবসতির গড় ৩১২ এবং পাকিস্তানে ২১০। সুতরাং পাকিস্তান 
অপেক্ষা ভারতীয় Wea লোকপালনের wife অধিকতর জটিল আকার ধারণ 
করিয়াছে। 

ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক সীমাবুক্ত অখণ্ড ভারত কৃবি-গ্রধান। দেশ বিভাগের 
ফলে কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলির অধিকাংশ পাকিস্তানের BUSS হইবার ফলে গুরুতর 
খাদ্য পরিস্থিতির জন্য ভারতকে বর্তমানে খাদ্যশস্তের জন্য অপরের মুখাপেক্ষী হইতে 
হইয়াছে। অধিকস্ত কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত পিঞ্চিত জমির একটি বৃহৎ অংশ পাকিস্তানের 
অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কৃষির সাফল্যের জন্য মৌসুমী বৃষ্টিপাতের 
উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া পড়িরাছে। ভারতবাসীবর প্রধান খাদ্য চাউল 
এবং গম। একমাত্র পূর্বব-পাকিস্তানেই অখণ্ড ভারতের মোট উৎপন্ন চাউলের শতকরা! 
প্রায় ৩* ভাগ উৎপন্ন হয়। অবিভক্ত ভারতের মোট উৎপন্ন গমের প্রায় এক- 
তৃতীয়াংশ পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপন্ন হয় এবং আভ্যন্তরীণ চাহিদা পুরণ করিয়াও 
রপ্তানির উপযোগী বহু পরিমাণ গম উদ্বৃত্ত থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা! 
প্রধানতঃ গম-ভোজী বলিন্ধা পশ্চিম পাঞ্জাবের উদ্ব ভ্ত গম, সিন্ধু ও পূৰ্ব্ব পাকিস্তানের 
চাউল এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের খাগ্যশস্ দ্বারা সমগ্র ভারতের খাছ্াসমস্তার বহুলাংশে 
সমাধান হইত। কিন্তু বিভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইলেও 
লোকসংখ্যার আধিক্য বশতঃ ধানের যে ঘাটতি পড়ে তাহা গমের দ্বারা পূর্ণ হয় না 
বলিয়! ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় পাকিস্তানেও বিরাট ais সমন্তার উদ্ভব হইয়াছে | 
afar শিল্প-কসলের মধ্যে পাট উৎপাদন ও রপ্তানি বিবয়ে পূর্ব পাকিস্তান জগতে 
শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। তুলা উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ অঞ্চলগুলি পশ্চিম পাকিস্তানের 
অন্তর্গত। পূর্ব পাকিস্তানের পাট এবং পশ্চিম পাকিস্তানের GH না পাইলে ভারতীয় 
চটকল এবং কাপড়ের কলগুলি যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং এই ক্ষতি 
ভৰিষ্যতেও কিছু পরিমাণে স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই। ইক্ষু এবং তৈলবীজের 
উৎপাদনে ভারতের অবস্থা বিশেষ স 


স্বোষনক। পাকিস্তানে এই দুইটি প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের উৎপাদন আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য বলিয়া তৈল ও চিনি 
Ta পাকিস্তান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্যান্য 


বৈদেশিক anes উপর নির্ভরশীল 
হইয়াছে। আলুর, DNS, আপেল প্রভৃতি Esa? ফলের জন্য ভারত পাকিস্তানের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল 
খনিজ সম্পদ সমন্ধে ভারত এবং 


পাকিস্তান উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হুইলেও ভারতের 


ভারত বিভাগের ফলাফল ২৩ 


তুলনায় পাকিস্তানের ক্ষতির পরিমাণ অধিক। আকরিক লৌহ এবং ম্যাঙ্গানিজ 
সঙ্গতিতে ভারতের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়, কিন্তু পাকিস্তানে এই দুইটি খনিজ পদার্থের 
একান্ত অভাব। Besser খনিগুলি সমস্তই ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তর্গত। 
পাকিস্তানে করলার উৎপাদন অতি সামান্য এবং উৎপন্ন কয়লা fase শ্রেণীর। 
প্রাকৃতিক অনুকুল অবস্থার সদ্ব্যবহার করিয়া ভবিষ্যতে জলজ বিদ্যুৎ উৎপাদন বিষয়ে 
পাকিস্তানের বিরাট সম্ভাবনা আছে এবং এই প্রচেষ্টা সফল হইলে কয়লার অভাব পূর্ণ 
হইতে পারে, কিন্তু ইহার বিপুল ব্যয়ভার একাকী বহন করা বর্তমানে বা অদূর 
ভবিষ্যতে তাহার পক্ষে অমম্তব। সুতরাং অতি প্রয়োজনীয় করলার জন্য পাকিস্তান 
ভারতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল | এতদ্ব্যতীত অবিভক্ত ভারতের অল্র, af, তা, 
এ্যানুমিনিয়াম, ভেনেভিয়াম, ইউরেনিয়াম, মোনাজাইট এবং চীনামাটির সমস্ত খনি 
ভারতে অবস্থিত এবং এই সকল খনিজ দ্রব্যের জন্য পাকিস্তান ভারতের যুখাপেক্ষী। 
পক্ষান্তরে লবণ, ভলোমাইট, গন্ধক, জিপসাম, এন্টিমনি এবং পেট্রোলিয়াম সম্বন্ধে 
পাকিস্তানের অবস্থা অধিকতর সন্তোষজনক বলিয়া ভারত এই সকল খনিজ পদার্থ 
পাকিস্তান হইতে আমদানী করে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, TH 
পাকিস্তানে কোন খনিজ পদার্থের অস্তিত্ব নাই বলিয়। এবং পাকিস্তানের উভয় অংশের 
মধ্যে যোগাযোগের অস্থুবিধা হেতু পুর্ব পাকিস্তানকে তাহার প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ 
ভারত হইতে আমদানী করিতে হয়। সুতরাং খনিজ সম্পদের আভ্যন্তরীণ চাহিদা! 

ণের জন্য উভয় রাষ্ট্রই পরস্পর নির্ভরশীল। 

শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে ইহা অবিসংবাদী সত্য যে Te ভারতে পূর্বে 
কিছু সংখ্যক উল্লেখযোগ্য শির-গ্রতিষ্ঠান থাকিলেও তাহাকে কোন ক্রমে শিল্পোন্নত 
দেশ বলিয়া গণ্য করা যাইত না» এবং বর্তমানেও এই অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় 
নাই। তথাপি বিভাগের ফলে পাকিস্তানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। শিল্পের 
প্রয়োজনীয় কাচা মালের প্রধান উৎপাদক অঞ্চগুলি পাকিস্তানের অন্তর্গত হইলেও 
শিল্পাঞ্চলগুলির প্রায় সমণ্তই ভারতীয় WCE অবস্থিত। পাকিস্তানে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা অবিভক্ত ভারতের শিল্প গ্রতিষ্ঠানগুলির আন্থমানিক ৯ শতাংশ মাত্র এবং ইহা 
সমগ্র পাকিস্তানের প্রয়োজনের পক্ষে নিতান্ত নগণ্য | 

পাট শিল্প অখণ্ড ভারতের বৃহতম শিল্প। পূর্ব পাকিস্তান পৃথিবীর বৃহত্তম পাট 
উৎপাদক অঞ্চল হইলেও অবিভক্ত ভারতের সমস্ত চটকল ভারতীয় গণতন্ত্রে অবস্থিত 
বলিয়া ভারত পাকিস্তানের পাটের প্রধান ক্রেতা। অনুরূপভাবে কার্পাস শিল্পের 
নামও উল্লেখযোগ্য । অবিভক্ত ভারতের ৪২৩টি কাপড়ের কলের মধ্যে মাত্র ১৪টি কল 


বৃ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


পাকিস্তানের অংশে পড়িয়াছে, কিন্তু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলা উৎপাদক অঞ্চলগুলির প্রায় 
সমস্তই পাকিস্তানের অন্তর্গত বলিয়া ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের শিল্পজাত ai আভ্যন্তরীণ চাহিদার পক্ষে 
অপ্রতুল বলিয়৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারত হইতে তাহাকে প্রয়োজনীয় বন্ধাদি আমদানী 
করিতে হয়। কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য, DÁ, এবং পশম শিল্পেও উভয় রাই সমভাবে 
অসুবিধা ভোগ করিতেছে। সুতরাং ইহা অনস্বীকার্য্য যে পাকিস্তানের পাট ও তুলা 
না পাইলে যেমন ভারতীয় বয়নশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ভারত 
হইতে কয়লা, লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাচা মাল এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি 
না পাইলে পাকিস্তানকেও গুরুতর সমস্তার সন্মুখীন হইতে হইবে। 

বিভাগের ফলে পরিবহন ব্যবস্থাতেও গুরুতর বিপর্যয়ের স্থষ্টি হইয়াছে। রেল- 
পথ, পাকা রাস্তা, বিমান খাটি ও বন্দরগুলির অধিকাংশ ভারত গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত | 
ভারতবর্ষের পুর্ব এবং পশ্চিম অংশে রেলপথগুলি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অবাধ পরিবহন- 
ব্যবস্থা বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে। এই অন্ৃবিধা A প্রান্তেই অধিকতর অনুভূত 
হইয়াছে। অবিভক্ত বদ্দের রেলপথের অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবার 
কলে আসাম এবং পশ্চিমবন্দের উত্তরাংশ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং ভারতের 
অবশিষ্ট অংশের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারে নাই। সম্প্রতি “আনাম রেল 
লিঙ্ক’ নির্মিত হইবার ফলে চলাচলের fea কিছু পরিমাণে অপসারিত হইলেও 
কলিকাতা বন্দরে আসাম ও উত্তর বলের লোক-চলাচল এবং কৃষিজাত পণ্য প্রেরণ 
অত্যন্ত অস্থবিধাজনক ও ব্যয়সাধ্য হইয়াছে। পাকিস্তানের অন্থুবিধাও ভারতীয় গণ- 
ত্র অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে দুরত্ব এক 
হাঙ্জার মাইলেরও অধিক বলিয়া উভয় অংশের মধ্যে স্থলপথে যোগস্থত্র ছিন্ন হইয়াছে। 
সুতরাং পশ্চিমাংশের শিল্পজাত ভ্রব্যা্দি এবং খাদ্যশস্তা পূৰ্ব্ব অংশে এবং পূর্বাংশের কাচা 
মাল পশ্চিম অংশে সরবরাহ করা ছুঃসাধ্য। 


বিমান পরিচালক কোম্পানীগুলির অধিকাংশ ভারতীয় গণত 


স্তরে অবস্থিত হইলেও 
প্রধান বন্দর করাচি পাকিস্তানের অন্তভুক্ত বলিয়া পাকিস্তান ইচ্ছা করিলে বিমান পথে 
ভারত এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহের মধ্যে যোগাযোগ Rg করিতে পারে। কিন্তু 
শিল্পে অনুন্নত পাকিস্তান দৈনন্দিন 


ধারণ চলাচলের পথে 
far সৃষ্টি করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর | 
উপরোক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 


ভারত বিভাগের ফলাফল ২৫ 


পারস্পরিক AES সহযোগিতা ব্যতীত কোন বাষ্ট্রেই শিল্পের প্রসার এবং ক্রমোন্নতি 
দ্বারা অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার কোন সম্ভাবনা নাই এবং অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে 
পরস্পর বৈরীভাব পোষণ করিলে অচিরে উভয় রাষ্ট্রের স্বাধীন সত্বা ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইবে সন্দেহ নাই। কারণ, ভারত পাকিস্তানের নিকটতম প্রতিবেশী, উভর রাষ্ট্রের 
মধ্যে কোন প্রাকৃতিক ব্যবধান নাই, এবং বহু বিষয়ে উভয়ে পরস্পর নির্ভরশীল। 
পাট এবং তুলার সরবরাহ বন্ধ করিয়া পাকিস্তান ভারতীয় চটকল এবং কাপড়ের 
কলগুলিকে আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতও কয়লা 
সরবরাহ বন্ধ করিয়া পাকিস্তানের রেল চলাচল সম্পূর্ণ ATITS করিতে পারে। সুতরাং 
শ্ব স্ব স্বাধীন সত্বা অব্যাহত রাখিতে হইলে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাচা মাল এবং 
শিল্পজাত দ্রব্যাদি ভারত হইতে গ্রহণ করিয়া আভ্যন্তরীণ চাহিদ্বা পুরণ কর! যেমন 
পাকিস্তানের কর্তব্য, পাকিস্তান হইতে শিল্পের প্রয়োজনীয় কীচা মাল এবং MI 
গ্রহণ করিয়া অগণিত অধিবাসীর চাহিদা পুরণ করা তেমনি ভারতেরও কর্তব্য । 
রাষ্ট্রীয় উন্নতির ইহাই araa? পন্থা, এবং সুবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া এই পন্থা অনুসরণ 
করিলে উভয় রাষ্ট্র সর্বমপ্রকারে সমৃদ্ধ হইয়া বিশ্ব-রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজ নিজ মর্যাদা 


সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। 


PORN অধ্যায় 
প্রাকৃতিক পরিবেশ 


(Natural Environment) 


ভারতবর্ষের মৃত্তিকা ( Soils of India 


) পৃথিবীর অভ্যন্তস্থ নানাজাতীয় 
শিলা, খনিজ এবং জৈব পদার্থের সংমিশ্রণের ফর 


ল যে সুন্ম শিথিল পদার্থের সৃষ্টি হয় 


ভারতীয় গণতন্ত্র ( মৃত্তিকা ) 


তাহাই মৃত্তিকা নামে পরিচিত। TASS? মৃত্তিকা উদভিজ্জের পুষ্টিকর ag প্রচুর 
পরিমাণে সঞ্চিত রাখিয়া উৎকট জাতীয় Sfera উৎপাদন এবং বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা 
স্থষ্টি করে। উত্তাপ, বৃষ্টিপাত, শিলার প্রকৃতি প্রভৃতি 


কতকগুলি ভৌগোলিক 
কারণের উপর ভূপৃষ্ঠে মৃতিকার গঠন ও তাহার ase নির্ভর করে। 


প্রাকৃতিক পরিবেশ s4 


ভূত্বকের উপরিভাগ হইতে কয়েক ইঞ্চি গভীর যে মৃত্তিকার স্তর গাওয়া যার 
তাহাই প্রকৃত মৃত্তিকা । এই মৃত্তিকা উদ্ভিদ ও প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ দ্বারা গঠিত এবং 
মৃত্তিকার এই অংশ হইতেই উদ্ভিদ তাহার প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর tess অধিকাংশ গ্রহণ 
করে। 

বিভিন্ন জাতীয় শিলা রাসায়নিক, প্রাকৃতিক এবং জৈব প্ৰক্ৰিয়ায় রূপান্তরিত হইয়া 
পরিণামে মৃত্তিকায় পরিণত হয়। প্রবেষ্ত শিলার অভ্যন্তরে জলের দ্বারা শিলার যে 
রূপান্তর ঘটে, তাহাকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলে। চুণা পাথর, খড়িমাটি জাতীয় যে 
সকল শিলা Gace রহিয়াছে তাহারা অতি Ag জলে দ্রবীভূত হয় এবং মৃত্তিকা গঠনে 
সাহায্য করে। উত্তাপ, বৃষ্টিপাত, স্র্য্যরশ্মি প্রভাবে pies qaaa aera পরিণত 
হওয়াকে প্রান্তিক বিবর্তন বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কঠিন শিলা 
পর্ধ্যায়ক্রমিক তাপ ও শৈত্যের প্রভাবে বিশ্লিষ্ট হয়। অনুরূপ ভাবে বৃষ্টিপাত,- 
আভ্যন্তরীণ উত্তাপ, HEI, বায়ু এবং ainsi মৃত্তিকা গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
ay জীবাণু প্রভাবে Siew ও জৈব পদার্থ কালক্রমে পচিয়া পরিণামে 
ইহাকে জৈব প্রক্রিয়া বলে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে 
র অধিক জীবাণুর অস্তিত্ব আছে। উত্তাপ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি 
ই সকল জীবাণুর বৃদ্ধি নির্ভর করে। অত্যধিক উত্তাপে 
হয় বলিয়া সেই অঞ্চলের মৃত্তিকার উর্ব্বরতাও 


করে। অসং 
মৃত্তিকায় পরিণত হয়। 
১ গ্রাম মৃত্তিকায় ৪ কোটি 
ভৌগোলিক প্রভাবের উপর এ 
এই সকল জীবাণুর বৃদ্ধি ব্যাহত 
হ্রাস পায়। 

মানুষের খাদ্য এবং আচ্ছাদনের 
হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া মানুষের অ 


অধিকাংশই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মৃত্তিকা! 
নৈতিক জীবনে মৃত্তিকার গুরুত্ব এবং প্রভাব 
কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। গ্রাগাচ্ছাদনের জন্য আমরা প্রধানতঃ উভিজ্জের 
নিকট খনী। মৃত্তিকা কেবলমাত্র যে বৃক্ষাদিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া থাকে তাহাই 
নহে, পরন্ত তাহাদের পুষ্টি বিধানও করিয়া থাকে | উদ্ভিজ্জের উদ্ভব এবং সম্যক 
বিকাশের পক্ষে মৃত্তিকার উর্বরতা অতি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে, 
কিন্তু এই উর্বরতা সর্বত্র এক রকম দেখিতে পাওয়া যায় না। 

মৃত্তিকার শ্রেণী বিভাগ-_জলবাযু, উদ্ভিদ (উভিজ্ঞ সংস্থান জলবায়ু দ্বারা fafs 
aq) এবং শিলার প্রকৃতির উপর মৃত্তিকার সাধারণ প্রকৃতি নির্ভর করে বলিয়া বিভিন্ন 
প্রকারের ভৌগোলিক পরিবেশে বিভিন্ন জাতীয় মৃত্তিকা গঠিত হয়। সুতরাং মৃত্তিকা 
হইতে সন্তোষজনক শস্ত উৎপাদন করিতে হইলে, সৃত্তিকার গুণাগুণ GRANT SAT 
করা সমীচীন । মৃত্তিকা, খনিজ পদার্থ এবং জৈব পদার্থের PROT অংশ পরিণামে 


| 


Ry ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


কাদা মাটিতে (Clay) রূপান্তরিত হয় এবং ইহাই সৃত্তিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ। 


ভারতবর্ষের মৃত্তিকাকে প্রধানতঃ পীচভাগে ভাগ করা যায়। 


adi e—( > ) 
পাললিক মৃত্তিকা বা পলিমাটি, (2) ee মৃত্তিকা a কালোমাটি, (৩) বালুকা 
সংযুক্ত আঠাল মৃত্তিকা ( Laterite) বা বেলেমাটি, (৪) বালুকা, এবং (৫) 


লোহিত মৃত্তিক। বা লাল মাটি | 


পাললিক মৃত্তিকা বা পলিমাটি_নদী বাহিত মাটিকে পলিমাটি বলে। ইহা 
অতিশয় UH এবং সাপেক্ষ অধিক উর্বর | উত্ভজ্ঞাির খা পলিমাটিতেই প্রচুর 
পরিমাণে সঞ্চিত থাকে । fig, গঙ্গা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ এবং উ 
RS নদ-নদী প্রচুর পরিমাণে বালুক! এবং 
প্রবাহিত হইবার সময় তলানিরূপে Gs silt) পলি সঞ্চিত করে। ভারতীয় গণতন্ত্রের 
Saag পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং আনাম দ্বারা গঠিত সিন্ধু-গাঙ্গেয় 
সমভূমি প্রধান পাললিকা মৃত্তিকা অঞ্চল। সমভূমি বলিয়া এই অঞ্চলে সেচ-প্রথার 
সাহায্যে কৃষির অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের FRI গোদাবরী, 


মহানদী, কৃষণ ও কাবেরী নদীর ববীপগুলি * পাললিক মৃত্তিকায় গঠিত | মৃত্তিকায় 
পলিমাটির উপাদান কাদা এবং 


উপরোক্ত পলিমাটি গঠিত Tene 
কাদামাটির অধিকতর সমাবেশ হেতু 
মৃত্তিকা অপেক্ষা অধিকতর ote । 
পশ্চিম পাকিস্তানের 
মাটির দ্বারা গঠিত। 


ভর ও দক্ষিণ ভারতের বহু ক্ষুদ্র 
অন্ঠান্ত পদার্থ বহন করিয়া সমভূমির উপর 


সিন্ধপ্রদেশের অধিকাংশ, পাঞ্জাব এবং সমগ্র পূর্ববঙ্গ পলি- 


বিধেয়। 


কৃষ্ণ মৃত্তিকা রো বৃষ্টি বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া দ্বা 
নিঃহুত লাভা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে TR মৃত্তিকায় পরিণত হয়। 


এই YEH অতিশয় FA এবং ইহাতে কাদামাটি, লোঁহ, pe, এ্যালুমিনিয়াম ও 


রা আগ্নেয়গিরি 


* দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূলে নদীর বদ্বীপ অঞ্চলগুলি 
বদ্বীপ অঞ্চল, অন্ধপরদেশের অন্তর্গত 


গোদাবরী ও কৃষ্ণ নদীদয়ের বদ্বীপ অঞ্চল ও ae 
নদীর বদ্বীপ অঞ্চল লইয়া গঠিত। অন্তর্গত কাবেরী 


SSS eee 
বর্তমানে যথাক্রমে Pan অন্তর্গত মহালদীর 


E. 


প্রাকৃতিক পরিবেশ A 


mafaa পরিমাণ অধিক এবং যবক্ষার (Nitrogen) ও ARUFI 
(Phosphorus) পরিমাণ অল্প থাকে বলিয়া হাড় হইতে প্রস্তুত সার অথবা কৃষি 
হইতে উৎপন্ন সার (Farmyard manure) প্রয়োগ দ্বারা যবক্ষার এবং প্রস্ফুরকের 
অভাব পুরণ করা উচিত। বোঝাই এবং মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমতাগের কিয়দংশ স্থান 
কৃষ্ণ মৃত্তিকা য় গঠিত। অতিশয় শক্ত, সচ্ছিদ্, জলধারণের উপযুক্ত, আঠাল এবং 
রাসায়নিক গুণযুক্ত বলিয়া TA বৃষ্টির অঞ্চলে কৃষ্ণ মৃত্তিকা বিশেষ কাধ্যকরী। এই 
জাতীয় মৃত্তিকায় উৎপন্ন ফসলের মধ্যে তুলা, জোয়ার, গম, ছোলা এবং মসীনা প্রধান ৷ 

বালুকা সংযুক্ত আঠাল মৃত্তিকা--এই জাতীর afer! পিদলব্ণ এবং ইহার 
বিশেষত্ব এই যে মৃত্তিকার উপরাংশের কিছু পরিমাণ জৈব এবং খনিজ পদার্থ বৃষ্টির 
জলে ধোঁত হইয়া নিয়তর ভরে সঞ্চিত হয়। ইহা লৌহ এবং এ্যালুমিনিয়াম দ্বারা 
সমৃদ্ধ কিন্তু ইহাতে জৈব পদার্থ এবং উ্ভিজ্জের প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর পদার্থের পরিমাণ 
অল্প থাকে । পশ্চিমবঙ্গ ( ভাগীরথীর পশ্চিম ভাগ ), মহীশূর ও কেরালার অন্তর্গত 
মালাবার উপকূল ভাগ, নীলগিরি পর্ববতের ঢালু অংশ, এবং SI ও আসামের স্থানে 
স্থানে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা ঘন (Coarse) এবং aaka কিন্তু উৎকৃষ্ট সার: 
প্রয়োগে এই মৃত্তিকায় শম্যের সন্তোষজনক উৎপাদন স্তব হয়। 

বালুকা_মরুভূমি বা মকুপ্রায় অঞ্চলের মাটি বালুকাময় এবং ইহার বর্ণ ধূসর। 
রাজস্থান এবং পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এদেশ ও বেনুচিস্তানের মাটি এই 
এই মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ অল্প থাকিলেও দ্রবণীয় খনিজ লবণ 


শ্রেণীর | 
বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া নিয়তর স্তরে অপস্থত হয় না। সেই হেতু সেচপ্রথার AJEA 
এই সকল অঞ্চল শস্তশালিনী হইতে পারে। 

লাল মৃত্তিকী__কেলাসিত (Crystalline) এবং পরিবর্তিত শিলা (Meta- 


morphic rock) হইতে লাল মৃত্তিকার উদ্ভব হয়। ইহার বর্ণ সাধারণতঃ গাঢ় 
অথবা ফিকে লাল হইয়া থাকে পৌঁহের ভাগ অধিক এবং জৈব পদার্থের saat 
ga মৃত্তিকার উর্বরতা সর্বত্র একপ্রকার TR | মারা 
আরাবল্লী পর্বতে, বাঁজস্থানের পুরববাংশে এবং উড়িষ্যা, 


মহীশূরে, ANRI পশ্চিমপ্রান্তে, 
মধ্য প্রদেশ ও ছোটনাগপুরের স্থানে স্থানে এই জাতীয় মৃত্তিকা দেখা যায়। পাৰ্বত্য 
উপত্যকায় oats বর্ণ গাঢ় লাল । ইহা উর্বর এবং ইহাতে নানাবিধ ফসল উৎপন্ন 


তরিকার বর্ণ ফিকে লাল। ইহা অনুর্বর এবং ইহাতে 


হয়। উচ্চভূমির (Uplands) a 
কেবলমাত্র বাজরা উৎপন্ন হয়! বর্ণের এই প্রকার বিভিন্নতা ভূগর্ভস্থ শিলার রতি 


উপর নির্ভর করে। 


৩০ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


মৃত্তিকার ক্ষয় *_বৃষ্টিবহুল Serer, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে মৃত্তিকার ক্ষয় একটি 
বিরাট সমস্ত৷ । প্রধানতঃ বৃষ্টি এবং বায়ু এই ক্ষয়ের প্রধান কারণ। প্রবল বায়ু 
প্রবাহে মৃত্তিকার অতি প্রয়োজনীয় ধূলিকণ। প্রায়শঃ Bae হইয়া অন্তত্র সঞ্চালিত 
Ml অনুরূপভাবে প্রবল বৃষ্টিপাতের কলে মৃত্তিকার FA PA অণুগুলি পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং পরিণামে বিভিন্ন স্তরগুলি ক্ৰমশঃ ধৌত হইয়া স্থানান্তরিত za | 
কোন কোন সময় প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে বিস্তীর্ণ অংশ DIAM এই ক্ষয়ের কাৰ্য্য দেখা 
WAI ভারতবর্ষে এবং এশিয়ার অন্তান্ত গ্রীন্মপ্রধান দেশে gate CHA, ঢালু জমিতে 


বাধ নির্মাণ ( Terracing sloping fields ) ব| গ্রয়োজনমত পরিখা নির্মাণ দ্বারা 
সৃত্তিকার ক্ষয় নিবারণ করা হয়। 


‘ক্ষেপে ইহা বলা যায় যে, ভারতবর্ষের মৃত্তিকা হৈব পদার্থ, যবক্ষার এবং 
প্রন্থুরকের পরিমাণ কম থাকে এবং এই সকল পদার্থ দ্বারা সবিশেষ সমৃদ্ধ সার ও 
FRAS সার এয়োগে মৃত্তিকার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয় l 
gags ও আ্রাকৃতিক বিভাগ ভূ-প্রকৃতি অঙ্ুপারে ভারতবর্ষকে চারি ভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে £_ 
(>) উত্তর ভারতীয় পার্বত্য ভূমি। 
(২) নিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি | 
(৩) দক্ষিণ ভারতীয় মালভূমি । 
(৪) Sagaz fay সমভূমি 
O উত্তর ভারতীর পার্বত্য ভূমি-__হিঘালয় ও তাহা 
শমবায়ে এই অঞ্চল গঠিত। হিমালয় পৰ্ব্বত পুর্বব-পশ্চিনে প্রায় 
দক্ষিণে ১৫.২৫০ মাইল বিস্তৃত। এই পার্বত্য ae 


রর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা 
৯৫** মাইল দীর্ঘ এবং 


নির্ধারিত হয় এবং ক্ষয়ের পরিমাণ কতকগুলি প্রাকৃতিক 
ভূমির প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং AFRA ধ্বংসকারী ক্ষমতার 
ফলাফলের উপর মৃত্তিকার ক্রয়ের পরিমাণ বহু পরিমাণে করে। জলবায়ু বিশেষতঃ বত 
Sets, মৃত্তিকার সহজাত ও রামায়নিক গুণাগুণ এবং 
maa পরিমাণ নির্ভর করিলেও উত্তাগ, বৃষ্টি ও বায়ু এই Hg প্রধান 
মৃত্তিকার ক্ষয়ের অপরাপর কারণগুলির মধ্যে বনভুমির ধ্বংস সা: 
ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন ( Shifting agriculture ) অন্যতম | 
মৃত্তিকার ক্ষয় নিবারণ করিতে হইলে নূতন নুতন বৃষ্ষাদি রোপণ দ্বারা RIRA Aa, বায়ন বেগ ও 
নদীর Cale নিয়ন, নিদিষ্ট চারণভুমির হষ্টি এবং চাষের afa নিদিষ্ট করা আবশ্যক | 


কারণ। 


‘ন, যথেচ্ছ পশুচারণ এবং কৃষিভূমি 


প্রাকৃতিক পরিবেশ ae 


তিনভাগে বিভক্ত করা বায় £_( ১) মুখ্য হিমালয় শ্রেণী, (২) মধ্য হিমালয় শ্রেণী 
এবং (৩) অবহিমালয় শ্রেণী। কাশ্মীর হইতে আসামের Carga পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
মুখ্য হিমালয় শ্রেণীর উচ্চতা গড়ে ২*০** ফিট এবং TIA পর্বত, নন্দাদেবী, 
গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজজ্বা, এভাবেষ্ট প্রভৃতি age শৃদগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত | 
মধ্য হিমালয় শ্রেণী মুখ্য হিমালয় শ্রেণীর সহিত প্রায় সমান্তরালতাঁবে গিয়া পশ্চিম 


৬৪০০ ফুটের অধিক -- 
৬০০-১০০০ ফুট =- 
১০০০ ফুটের কম --"| 


প্রান্তে কাশ্মীর উপত্যকাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্প উচ্চ শৃঙ্গগুলি 
এই শ্রেণীর cate! হিমালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমতাগে নাতি উচ্চ শিবালিক পর্বত 
পর্য্যন্ত অবহিমালয় শ্রেণী ee! মধ্যহিমালয় ও অবহিমালয়ের মধ্যবর্তা 
উপত্যকার পূর্ব ভাগের নাম মারি (নেপাল) এবং পশ্চিম ভাগের নাম ছুন। 
দেরাদুন এই দুনে অবস্থিত। আবহিমালয় শ্রেণী ক্রমশঃ ঢালু হইয়া সমভূমির 
সহিত মিশিয়াছে। ইহা ব্যতীত পূর্ব প্রান্তে হিমালয় পর্ববতের এক শাখা দক্ষিণদিকে 
চলিয়া গিয়াছে! পাট্‌কই, নাগা, লুসাই, খাসিয়া, teal ও sala পাহাড় এই 


a4 ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


শাখার অন্তর্গত। পশ্চিম প্রান্তে অন্য একটি শাখা একটি ভিন্ন অঞ্চল সৃষ্ট করিয়াছে। 
স্থলেমান, RICH এবং ক্ষীরথর এই শাখার অন্তর্গত। 
উত্তরদিকের অবিচ্ছিন্ন পর্ববতশ্রেণী ভারত ও পাকিস্তানের প্রাকৃতিক সীমা-নির্দারক 
প্রাচীরের ন্যায় অবস্থান করিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্র হইতে অর্থনীতি, সভ্যতা, এবং জলবায়ু 
সম্বন্ধে উভয় রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্য oR রাখিয়াছে। অধিকন্তু এই AAS ভারত ও 
পাকিস্তানকে এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য রাই হইতে পৃথক করিয়াছে। ইহার অন্তর্গত 
বোলান, গোমাল, খাইবার, জোজিলা, কারাকোরাম, জেলেপ-লা, দিপৃকি, Bama, 
মণিপুর এবং byt fara গুলির সাহায্যে ভারত ও পাকিস্তানের সংলগ্ন দেশসমূহের 
সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা কিরৎ পরিমাণে সম্ভব হইয়াছে। ভারত বিভাগের ফলে 
বোলান, গোমাল এবং খাইবার গিরিপথ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । পক্ষান্তরে 
ADS পর্বতশ্রেণীর অস্তিত্ব হেতু ব্ৰহ্মদেশ, তিব্বত, আফগানিস্তান এবং ইরাণের 
সহিত স্থলপথে ভারত ও পাকিস্তানের বাণিজ্য, সভ্যতার আদান-প্রদান এবং যোগাযোগ 
কিছু পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে। 
রাজনৈতিক গুরুত্ব ব্যতীত এই অভেগ্ত AAS ভারত এবং 
বিশেষতঃ 48 পাকিভানের-_অর্থ নৈতিক ক্ষেত 
করে। হিমালয় পর্ববতশ্রেণী বাষ্পগর্ভ দক্ষিণ 
সমতল ভূমিতে বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং 
স্বাভাবিক উদ্তিজ্জ সংস্থানের উপর স 
শীতকালীন প্রবল শৈত্য হইতে এ 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । পশু, অরণ্য এবং 


পাকিস্তানের-_ 


FRAT ও গঙ্গা নদী বাহিত পলিমাটি দ্বারা 
শ্চিমে সুলেমান AAS, পূর্বে আসাম, উত্তরে 
অবহিমালয় শ্রেণীর নিয় ভাগ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর tije বিস্তৃত। ইহা 
উত্তর ভারত বা আর্য্যাবর্ত নামে পরিচিত সিন্ধু, গঙ্গা ও ভ্ৰহ্মপুত্ৰ-উত্তর ভারতের 
এই তিনটি প্রধান নদী অনেক উপনদী ও শাখানদী সহ এই সমতল ভূমির উপর দিয়া 
AUS | ভারত বিভাগের ফলে পশ্চিম ভাগে Raes অববাহিকার অর্ধাংশ 


এবং VASA গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার কিয়দংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হুইয়াছে। 


প্রাকৃতিক পরিবেশ oo 


এই বিশাল সমভূমি কুত্রাপি সমুদ্ৰ পৃষ্ঠ হইতে ৬০০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে, কিন্তু 
দিল্লীর অল্প পশ্চিম হইতে আরাবল্লী পর্বত পর্য্যন্ত ST সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২১,০০০ 
ফিট উচ্চ। এই উচ্চ ভূমি সিন্ধুনদ ও গঙ্গানদীর অববাহিকা দুইটির জলবিভাজিকা 
(water shed ) বলিয়া সিন্ধুনদ ও গন্গানদী বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত হুইয়াছে। এই 
সমভূমির আয়তন প্রায় ৩,০০,০০* বর্গমাইল। এই সমভূমি ভারতের ঘনতম বসতি 
অঞ্চল এবং এই অঞ্চলে ভারতের মোট লোকসংখ্যার অর্ধেকের অধিক বাস করে। 
আয়তনের বিশালতা এবং ভূমির উর্ববরতার ফলে ইহা পৃথিবীতে sfa উপযোগী 
বৃহত্তম সমভূমি বলিয়া পরিগণিত হয়। বস্তুতঃ এই উর্বর সমভূমিকে সমগ্র ভারতের 
শন্তাগার ঝলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভূমির সমতলতা, উর্বরতা এবং জলসেচের 
সুবিধা এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক Aafaa প্রধান কারণ। গম, যব, বাজরা) By, 
তৈলবীজ, ধান্য, তুলা, পাট, নীল এবং আফিম প্রভৃতি কৃষিজাত ফসলে এবং কয়লা, 
লৌহ, তাত্র, অভ্র, ম্যাজানিজ প্রভৃতি খনিজ পদার্থে এই অঞ্চল সমৃদ্ধ । ভারত 
বিভাগের ফলে তুলা, পাট এবং গম উৎপাদক প্রধান অঞ্চলগুলি পাকিস্তানের 
অন্তৰ্ভুক্ত হইয়াছে | 


(৩) দক্ষিণ ভারতীয় মালভুমি_সিদ্গ্ধা বাহিত সমতল ভূমির দক্ষিণে 
সমুদ্ৰ পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২,** ফিট উচ্চ যে ভূভাগ তাহাই দক্ষিণ ভারতীয় মালভূমি 


নামে পরিচিত । এই মালভূমিকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায় £_( ক) মধ্য ভারতের 
মালভূমি, (খ ) দক্ষিণাপথের মালভূমি | 

(ক) নধ্য-ভারতের মালভূমি_মধ্যভারতের মালভূমি Aata বিধৌত 
সমভূমির দক্ষিণ, বিন্ধ্য পর্ধবতের উত্তর, আরাবল্লী পর্বতের পূর্ব ও ছোটনাগপুরের 
পশ্চিম পর্য্যন্ত esl বিন্ধ্য ও আরাবল্লী পর্বতের মধ্যস্থিত অংশকে মালব মালভূমি 
এবং মধ্য ভারতের অংশকে বুন্দেলখও মালভূমি বলা হয়। পূর্বদিকে মধ্যভারতের 
মালভূমি ছোটনাগপুর ও রাজমহল মালভূমি নামে পরিচিত। 

খে) দক্ষিণাপথের মালভূমি_উত্তরে Ra ও সাতপুরা We, পূর্বের 
পূৰ্ববঘাট পর্বত, পশ্চিমে গণশ্চিমঘাট পর্ববত ও দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত দক্ষিণাপথের 
মালভূমি বিস্তৃত। এই মালভূমি পশ্চিম হইতে পূর্ববদিকে অধিক ঢালু বলিয়া নর্ম্মদা 
ও তাণ্তী ভিন্ন অন্যান্য নদীগুলি বঙ্গোপসাগরে গড়িয়াছে। মহানদী, aÀ, কৃষ্ণা, 
গেনার এবং কাবেরী পূর্বব বাহিনী নদী। aie এবং তাপ্তী পশ্চিমদিকে প্রবাহিত 
হইয়া কান্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি বৃষ্টির জলে পুষ্ট 
বলিয়! RASA CBA হয়। অধিকন্ত বন্ধুর পার্বত্যগথে গ্রবাহিত বলিয়। ইহারা 


৩ 
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খরস্রোতা এবং প্রপাতবহুল। এই সকল কারণে দাক্ষিণাত্যে জলপথে পরিবহন প্রায় 
অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

তুলা, কফি, চা, তামাক, তৈলবীজ, মশলা, ভুট্টা এবং বাজরা এই অঞ্চলের 
প্রধান কৃষিজাত ফদল। কুমারিকা অন্তরীপ হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিমঘাট 


পর্বতমালার চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্যে শাল, আবলুস, চন্দন প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ জন্মে। 
সিক্ষোনা এবং রবার এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান অরণ্য সম্পদ । 

উত্তর প্রান্তের পার্বত্য অঞ্চলের ন্যায় দক্ষিণাপথের মালভূমি এবং পর্বত রাস্তা 
এবং রেলপথ নির্মাণে কোন প্রতিবন্ধকতা VE করে নাই বলিয়া এই অংশের সহিত 
ভারতের অন্তান্ত অংশের যোগাযোগ রক্ষা করা দুঃসাধ্য হয় নাই। 

(৪) Brisa নিল্প সমভূমি_ পশ্চিম উপকূলে se উপদাগর হইতে 
কুমাঁরকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত অনধিক ৪* মাইল প্রশস্ত যে নিয় সমতলভূমি 
পন্চিমঘাট পর্বত ও আরব সাগরের মধ্যে অবস্থিত তাহার CSAS Te উপকূল ও 


৩৬ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


দক্ষিণার্ধ মালাবার উপকূল নামে অভিহিত। পূর্ব উপকূলে মহানদীর মোহান! 
হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত যে নিয় সমতলভূমি পূর্ব্বঘাট পর্বত ও বঙ্গোপসাগরের 
মধ্যে অবস্থিত তাহার উত্তরার্ধ Re এবং দক্ষিণার্ধ করমণ্ল উপকূল নামে 
পরিচিত। এই উভয় উপকূলের মৃত্তিকা পলিমাটি দ্বারা গঠিত এবং অতিশয় 
উর্ববর। 

মানুষের বাদোপযোগী প্রাক্কৃতিক পরিবেশের ভিত্তিতে বিচার করিলে অবস্থার 
সাজাত্য (Homogeneity ) অনুসারে ভারতকে কুড়িটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ 
করা যায় এবং এই বিভাগগুলি ৩৫ পৃষ্ঠায় ewe মানচিত্রে উত্তমরূপে ors 
হইয়াছে। 

ASF অঞ্চল_সমজাতীয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত অঞ্চলগুলিকে 
প্রাকৃতিক অঞ্চল বলা হয়। এই সকল অঞ্চল রাজনৈতিক বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন। যে সকল স্থানের ভূ-প্রকৃতি ( Relief ), জলবায়ু, স্বাভাবিক Shes ( ইহা 
জলবায়ুর নিয়ন্ত্রণাধীন), মৃত্তিকার অবস্থা এবং মান্গষের উপজীবিকার মধ্যে বনু, 
পরিমাণে AGS বর্তমান থাকে সেই সকল স্থানকে একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক অঞ্চলের 
অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী ভারতবর্ধকে তিনটি aire 
dishes অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়, যথা-_(৯) উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, 
(২) দক্ষিণে মালভূমি অঞ্চল, এবং (৩) এই দুইটি অঞ্চলের মধ্যবর্তী সিন্ধ-গঙ্গা-বিধ্েত 
পাললিক সমভূমি অঞ্চল। এই তিনটি অঞ্চলের জলবায়ুর মধ্যে গভীর পার্থক্য 
বিদ্ধমান__এমন কি যে কোন একটি অঞ্চলের জলবায়ু সর্বত্র সমান নহে। 
উদাহরণস্বরূপ Pastor লমভূমির নাম উল্লেখ করা যায়। নিয়ন গাঙ্গেয় উপত্যকা 
হইতে উচ্চ গাঙ্দেয় উপত্যকার দিকে, অর্থাৎ বঙ্দদ্েশ হইতে উত্তর প্রদেশের দিকে 
অগ্রসর হইলে জলবায়ুর পার্থক্য স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। জলবায়ুর এই পার্থক্য হেতু 
সমগ্র PRC সমভূমি fiaa বিশিষ্ট জলবায়ু অনুযায়ী উচ্চ, মধ্য এবং নিয়াঞ্চলে 
বিভক্ত হইয়াছে এবং প্রত্যেক অংশে স্বাভাবিক ও আবাদী উদ্ভিজ্ঞ, মৃত্তিকা) অধিবাসী- 
দের বসবাস-প্রণালী এবং জীবিকার মধ্যে স্বাতন্ত্য এবং স্ব স্ব বৈশিষ্ঠ পরিলক্ষিত হয়। 
প্রধানতঃ জলবায়ু অনুসারে এই বিভাগ গঠিত হয় বলিয়া এই সকল প্রাকৃতিক 
অঞ্চলকে “জলবায়ু প্রদেশও” বলা হয়, কিন্তু ভৌগোলিকের দৃষ্টি 


“ভঙ্গিতে প্রাকৃতিক 
অঞ্চল বলিতে যাহা অনুমিত হয় জলবায়ু অঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম 
লক্ষিত হর! 


পরকারী নভোবিজ্ঞান (Meteorological) বিভাগের মতান্মারে ভারতবর্ষ 
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gD ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


কুড়িটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত হইয়াছে এবং ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে 
প্রদত্ত হইল-_ 
(ক) হিমালয় পর্বতমালার অন্তর্গত প্রাকৃতিক অঞ্চল 

৯। পুর্ব্বাংশের পার্বত্য অঞ্চল-_ইহা ভারতবর্ষ ও ব্রন্মদেশের প্রান্তসীমা। 
পু্বদিকের গাহাড়গুলি হিমালয় পর্বতের সম্প্রসারণ মাত্র। পূর্ববপ্রান্তে হিমালয় 
পর্বত বাকিরা! উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত হইয়াছে এবং ইহার শাখাগুলি পাট্টক, নাগা, 
লুসাই, চীন এবং আরাকান যোমা নামে আখ্যাত আছে। আসামের খাসিয়া, জরত্তিয। 
এবং গারো পাহাড়গুলি উপরোক্ত পার্বত্য অঞ্চলের অংশ-বিশেষ। পুর্ব-সীমান্তের 
পাহাড়গুলি প্রায় সমাস্তরালভাবে অবস্থিত এবং উল্লেখযোগ্য নদী-উপত্যক! দ্বার! 
বিচ্ছিন্ন। এই অঞ্চলে ১,০০০ ফিট উচ্চ কৌন পাহাড়ের অস্তিত্ব নাই, এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাদের উচ্চতা ৪০০০ ফিট হইতে ৬,০০০ ফিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ | 
এই অঞ্চলের সর্বত্র প্রচুর বৃষ্টিপাত হর এবং চিরহরিৎ জাতীর বৃক্ষ ইহার স্বাভাবিক 
সরণ্য সম্পদ। জলবায়ুর উপর ভু-প্রক্ৃতির প্রভাব এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্্য। 
চেরাপুঞ্জিতে বাৎসরিক ৫.০ She বৃষ্টিপাত এবং চেরাপুঞ্জি হইতে ৩, মাইল দূরে 
পর্ববতোপত্যকার় অবস্থিত শিলং-এ বাৎসরিক মাত্র ৮৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত ইহার নিদর্শন | 


অনুযায়ী মানুষ যে তাহার জীবনযাত্রা-প্রণালী সামন্ত করিতে পারে এই অঞ্চলের 
লোকবণ্টন তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন | 
২। পুর্ব্-হিমীলয় অঞ্চল--অবহিমালয় এবং 
গঠিত। অবহিমালয় অঞ্চলের উচ্চতা Coos ফিটের 
উচ্চতা ৫১০০০ ফিটের অধি 
সীমা বলিয়া গণ্য করা হয়। 
(কে) অবহিমালয় অঞ্চল (Sub-Himal 
অঞ্চল এবং উত্তর বঙ্গে ডুয়াস“ নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের পুর্বাংশে বৃষ্টিপাত 
৯০০ ইঞ্চি এবং পশ্চিমাংশে ৫০ ইঞ্চি, জলবায়ু আদ এবং WABI এবং অরণ্য 
সাল, শি প্রভৃতি মৌন্মী অঞ্চলের বৃক্ষাদিতে TI এই অঞ্চলের পাহাড়শ্রেণ 
অধিকাংশ স্থলে ৪,০০০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে এবং কদাচিৎ উচ্চতা ৫,০০০ ফিট 
ATS হইয়া থাকে। প্রতিকূল জলবায়ুর জন্য লোকবসতি অপেক্ষাকৃত অল্প এবং 
কষিকার্য্যের উন্নতির সম্ভাবনাও এই অঞ্চলে siga লক্ষিত হয় না। 


হিমালয় অঞ্চল সমন্বয়ে ইহা! 


ও কম এবং হিমালয় অঞ্চলের 
ক। নেপালের পশ্চিম সীমান্তকে এই অঞ্চলের পশ্চিম 


ayan Region)— ইহ] তরাই 


প্রাকৃতিক পরিবেশ ৩৪৯ 


খে) উচ্চ হিমালয় অঞ্চল_ইহা হিমালয়ের প্রধান অংশ এবং পৃথিবীর 
সৰ্বোচ্চ শৃঙ্গ এতারেষ্ট (২৯,৯৪৯ ফিট) এই অংশে অবস্থিত। মনোরম প্রাকৃতিক 
YS সমন্বিত উত্তরভারতের শৈল-নিবাষগুলি দ্বারা এই অঞ্চল সমৃদ্ধ । দাজ্জিলিং- 
এর বাধিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ ইঞ্চি এবং এই অঞ্চলের সব্বত্র দক্ষিণ-পশ্চিম 
মৌন্ুমী a প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। 

পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা অনুসারে স্বাভাবিক উভ্ভিজ্জের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য 
লক্ষিত হয় এবং এই পার্বত্য অরণ্যকে চারিভাথে বিভক্ত করা যায়। ১৬,০০০ 
ফিটের অধিক উর্দ্ধে হিমালয়ের প্রধান অংশ চির তুষারাবৃত বলিয়া তথায় কোন 
প্রকার উদ্ভিজ্দ জন্মে না। ১৬,০০০ ফিট হইতে ১২,০০০ ফিটের মধ্যবর্তী অংশে 
aAa অরণ্য বেষ্টনী ; ইহার দক্ষিণে ৮,০০০ ফিটের মধ্যবর্তী অংশে পত্রগপতনশীল 
বৃক্ষের অরণ্য ; এবং ইহার দক্ষিণে ৫,০০০ ফিটের মধ্যবর্তী অংশে চিরহরিৎ বৃক্ষের 
অরণ্য বিরাজমান। ইহার পরেই অবহিমালয় অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের ন্যায় 
বৃক্ষাদি দৃষ্ট হয়। 

৩। পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল- পূর্ব হিমালয় অঞ্চল অপেক্ষা ইহা অধিকতর 
esi কারাকোরাম, লাডক, প্রধান ও মধ্য হিমালয় অঞ্চল ইহার অন্তর্গত | 
এই অংশে বিখ্যাত সিমলা শৈল-নিবাস অবস্থিত। দিমলার বাধিক বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ wo ইঞ্চি। হিমালয়ের এই অংশে ১৮,২০০ ফিটের উর্ধে হিম-রেখা 
বিদ্যমান এবং এই অঞ্চলের স্বাভাবিক উ্ভিজ্ 24 হিমালয় অঞ্চলের উদ্ভিজ্ঞের 
aja অনুরূপ | 

৪। ভিববভের মালভূমি (লাডক অঞ্চল )কাশ্মীরের উত্তর-পূর্ব অংশ 
লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। ইহা তিব্বতের অতি শীতল মালভূমির অংশ বিশেষ। 

৫। পাকিস্তানের অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিমের SE পার্বত্য অঞ্চল (উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ )-শিন্নদ (উপনদী সহ) বিধৌত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
একটি স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক অঞ্চল। সিন্ধুন ইহাকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। 
পশ্চিমাংশ পর্বরতসদ্কুল কিন্তু পাহাড়পর্্বতের মধ্যে মধ্যে গভীর উপত্যকা RINE ; 
পূর্ববাংশ বালুকাময় উচ্চভূমি ও লবণ HRSA দ্বারা ATS | 

সমগ্র ভূভাগের ৮ শতাংশ SATS এবং বাজরা, গম, যব এবং Bl প্রধান 
কৃষিজাত ফসল। ভূমি অত্যন্ত SF বলিয়া সেচগ্রথা অবলম্বনে Sart সম্পন্ন 

Fe 


হয়। এই অঞ্চলে পেশোয়ার, ডেরা-ইসমাইল খাঁ এবং রাওয়ালপিণ্ডি সামরিক 


গুরুত্বপূর্ণ শহর | 


A ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


খে) উপদ্বাপ অংশের প্রাকৃতিক অঞ্চল 

৬। দাক্ষিণাত্য অঞ্চল_সাতপুরা পর্ববতমালার দক্ষিণ হইতে কুমারিকা 
HSIN পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্য নামে পরিচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এই উপত্যকা ভূমির দক্ষিণ ও TRA অংশ মাত্র লইয়া দাক্ষিণাত্য অঞ্চল গঠিত | 
মহীশূরের অধিকাংশ, অন্ধের পশ্চিম প্রান্ত, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্ৰদেশ এবং বোস্বাই-এর 
কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তর্হুক্ত। কৃষ্ণা এবং তাহার উপনদীগুলি এই অঞ্চলের মধ্য 
দিয়া পরবাহিত। অতি প্রাচীন পার্বত্য শিলায় গঠিত এই অঞ্চলের শিলান্তর কালের 
প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইর! বহু প্রশস্ত উপত্যকা ভূমির স্থষ্টি করিয়াছে। পশ্চিমঘাট 
পর্ববতমালার aia অংশে অবস্থিত বলিয়া এই স্থানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
মাত্র ৪* ইঞ্চি এবং তাহাও অনিশ্চিত বলিয়া ছুতিক্ষ এই অঞ্চলের প্রায় নিত্য 
সহচর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঈতরাং যে সকল স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২, 
ইঞ্চির অধিক নহে তথায় FR জন্য সেচপ্রথা অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। 
সমগ্র ভূমির ১৬ শতাংশ অরণ্যাৃত এবং ৪৩ শতাংশ SRE figs) বাজরা 
তুলা এবং ধান্য এই অঞ্চলের প্রধান PRAT ফসল এবং গ্রমও সামান্য পরিমাণে 
উৎপন্ন হয়। আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ্জ, স্বর্ণ esis খনিজ পদার্থে এই অঞ্চল 


বিশেষ সমৃদ্ধ তণের আধিক্য হেতু এই স্থানে বহু চারণভূমি রহিয়াছে | অপেক্ষাকৃত 
WAI বলিয়া মহীশূর, বেলারী এবং হায়দ্রাবাদ ব্যতীত অন্তত্র লোকবসতি ঘন 
/ হইতে পারে নাই। 

1। দাক্ষিণাত্যের “লাভা” 
বলিয়। পরিচিত এবং তুলা এই অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎপন্ন দ্রব্য এব 
গমের নাম উল্লেখযোগ্য। সমগ্র ভূমির ২১ শতাংশ তুলা এবং 
অধিক বাজর| চাষে নিবুক্ত। লোকবসতি কুত্রাপি বিশেষ ঘ. 
নাগণুর, পুণা প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শহর | 

৮। উদত্তর-পূর্ব্বের উপত্যকা! অঞ্চল £_ 

(ক) মালব অঞ্চল__ইহা «লাভা” অঞ্চলের উচ্চভূমি দ্বারা গঠিত, বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ অনধিক ৪* ইঞ্চি বলিয়া শুক এবং এই অঞ্চলে সেচগ্রথা অবলম্বনে কৃষি- 
কার্্যেরও বিশেষ কোন সুবিধা নাই। বাজরা, ভুট্টা, ছোলা, তুলা, গম, যব এবং 
তৈলবীজ প্রধান উৎপর দ্রব্য। এই অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত অপ | 

(4) ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল-_এই মালভূমি দক্ষিণ ভারতের বহু 


প্রধান প্রধান নদীর উৎস স্বরপ। আয়তনের শতকর! ৩৫ ভাগ অরণ্যাৃত এবং এই 


অঞ্চল-__সাধারণতঃ ইহা “FR মৃত্তিকা” অঞ্চল 


ং তৎপরে বাজরা ও 
শতকরা ৪৫ ভাগেরও 
ন নহে এবং শোলাপুর, 


উপদ্বীপ অংশের প্রাকৃতিক অঞ্চল AR 


অরণ্য এই অঞ্চলের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অর্থপ্রহ্ সম্পদ । এই অংশের FRS 
ফসল মালবের কৃষিজাত ফসলের অনুরূপ | 

(গ) AAND পর্বতমালা! অঞ্চল-__এই পার্বত্য অঞ্চলে প্রতি বর্গনাইলে 
লোকবসতির ঘনত্ব ৪৩-এর কম। 

(ঘ) মহানদী ও গোদাবরী নদীর উপত্যকা অঞ্চল-_-এই দুইটি নদীর 
উপত্যকার ব্যাপকভাবে seh হয় এবং কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য এই অঞ্চলে 
লোকবসতির ঘনত্ব JÈ হয়। 

৯। রাজস্থান রাষ্ট্রের উচ্চভূমি অঞ্চল--উত্তর-পশ্চিমে থর মরুভূমি, উত্তর- 
পূর্বের উচ্চ-গাঙ্গেয় সমভূমি, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে গুজরাট বেষ্টিত এই অঞ্চলে বৎসরে 
বৃষ্টিপাত ৩৫” ইঞ্চির কম বলিয়া শুক এবং বসতি-বিরল॥ বাজরা, ভুট্টা, ছোলা, গম 
এবং যব প্রধান ফসল। এই মালভূমির উচ্চতার গড় ৯,০০০ ফিট। আজমীর, 
জয়পুর, আবু প্রভৃতি ইহার প্রধান শহর | 

১*। থর মরুভূমি অঞ্চল-_ইহা নগ্নীভূত পাহাড় (Residual Hill) সমন্বিত 
বালুকাময় বিশাল অঞ্চল। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ e” ইঞ্চি হইতে ১০ ইঞ্চি বলিয়া 
ইহা GRAFT এবং এই অঞ্চলের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। কৃষিকাধ্য অসম্ভব বলিয়া 
অধিবাসীরা যাযাবর | 

১১। বোন্বাই রাষ্ট্রের অন্তর্গত গুজরাট, কাথিয়াবাড় এবং কচ্ছ অঞ্চল_ 
ইহা স্বর বিষয়ে নিম্ন fig উপত্যকা এবং থর মরুভূমি অঞ্চলের প্রায় অনুরূপ | ইহা! 
নিয্নভুমির অঞ্চল এবং ইহার স্থানে স্থানে জলাভূমি বিদ্যমান বহিয়াছে। 

১২। কঙ্কন VASA অঞ্চল-_পশ্চিমঘাট পর্ববতমালার উচ্চাংশ হইতে আরব 
সাগর পর্যন্ত ভূ-ভাগ কঙ্কন নামে পরিচিত। a4 a অধিকৃত গোয়া ইহার দক্ষিণ 
প্রান্ত সীমায় অবস্থিত । উপকূল অংশ FAL এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮* ইঞ্চির 
অধিক । পর্ববতমালার ঢাল প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে মৌসুমী অঞ্চলের বৃক্ষাদি দ্বারা 
আবৃত এবং শাল এই অরণ্যের মূল্যবান সম্পদ। উপকূল অংশে, বিশেষতঃ Gaga 
(Lagoon) অংশে ।নারিকেল TF স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ | বালুকা স্তুপ দ্বারা সমুদ্রোপকুল 
গঠিত বলিয়া আভ্যন্তরীণ নদীগুলির অধিকাংশ সমুদ্রে মিশিতে পারে নাই। ধান্য এবং 


নারিকেল এই অঞ্চলের প্রধান ফঘল। এই অঞ্চলে লোকবসতি ঘন এবং বোস্বাই 


সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহর। 
sol মালাবার উপকূল অঞ্চল_এই অংশে MIA WN এবং উত্তাপ 


কঙ্কন অঞ্চলের DIT তীব্র নহে বলিয়া উদ্ভিজ্ছের পার্থক্য YB AI 


৪২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


পশ্চিমঘাট পর্ববতমালার ঢালগুলি চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্যে পুর্ণ এবং ইহাই এই 
অঞ্চলের প্রধান অর্থপ্রস্থ সম্পদ । উপহদ (Lagoon), সৈকত শৈল (Dunes) এবং 
নারিকেল বৃক্ষ এই অঞ্চলের বৈশিষ্টযা। কঙ্কন অপেক্ষা এই অংশে লোকবসতি ঘন। 
বার, চা এবং নারিকেল হইতে তন্তু, শুক শল প্রভৃতি উৎপাদনে এই অঞ্চল খ্যাতি 
লাভ করিয়াছে। এই অঞ্চলে বহু Beh শহর রহিয়াছে | 

৯৪। করমগ্ল উপকূল অঞ্চল-_ইহা তানিল ভাষাভাষী অঞ্চল। Aae 


সমতল, কিন্তু পশ্চিমভাগ পর্ববতসদ্ুল। Hasty ব্যতীত নভেম্বর-ডিবেম্বর মাসে 
বৃষ্টিপাত হয় বলিয়! এই অঞ্চলের জলবায়ু 


পাতের পরিমাণ ৪০" ইঞ্চি | পেরিয়ার 


খালগুলির সাহায্যে সেচগ্রথা WAR করমগুলের ব-দ্বীপ অংশে ব্যাপকভাবে কৃষি- 
WHA) উপকূলের সমভূমিতে ধান্য প্রধান ফসল এবং তৎপরে বাজরা, চীনাবাদাম, 
তুলা, BE, এবং তামাকের নাম উল্লেখযোগ্য। উচ্চভূমি চারণক্ষেত্ররপে ব্যবহৃত হয়। 


অরণ্য-সম্পদের মধ্যে শাল এবং চন্দন প্রধান। নেলোর জিলায় অভ্র পাওয়া 
যায়। উপকূল অংশে লোকবসতি ঘন এবং 


মাদ্রাজ, তুতিকোরিণ, মাছ প্রভৃতি 

প্রধাম। 
৯৫। গোলকুণ্ড। উপকূল অঞ্চল_উড়িয্যা, oH এবং গোদাবরী ও কৃষ্ণ 
নদীর ঘনবসতিপূর্ণ উর্বর বদ্বীপ অঞ্চলগুলি সমবায়ে ইহা গঠিত। ধান্য এবং বাজরা 
প্রধান কৃষিজাত ফসল। ব-দ্বীপ অংশগুলিতে ব্যাপকভাবে ADA চাষ হয় এবং এই 


সকল স্থানে বসতি বিশেষ ঘন। গোলকুণ্ড৷ অঞ্চলে বিশাখাপত্তনমূ, কটক এবং পুরী 
প্রধান শহর | 


(গ) সিদ্ধু-গঙ্গা-বিধৌত সমভূমির প্রাকৃতিক অঞ্চল 


rel নিন্ম-সিন্ধু-উপত্যক| অঞ্চল ( সিন্ধপরদ্বেশ--পাকিভ্তান )_পশ্চিমে 
বেনুচিন্তান এবং পূর্বের থর মরুভূমির মধ্যবর্তী এই অঞ্চলে NET শুদ্ধ এবং 
শীতাতপের তীব্রতা অত্যন্ত অধিক। fig প্রদেশের মধ্যভাগ দিয়া সিল্ধুনদ প্রবাহিত। 
বাধিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ৫” ইঞ্চি বলিয়| TRTI প্রধ 


নিতঃ জলসেচের উপর 
নির্ভরশীল। এই অঞ্চলের নিয়াংশ অনুর্বার বলিয়া জনশূন্য | মহানদী এবং 


গোদাবরীর বন্ধীপগুলির ন্যায় এই অংশে জলসেচন হয় শা, এবং গুল্ম ইহার স্বাভাবিক 
few | 


সিক্ধ-গঙ্গা-বিধোত সমভূমির প্ৰাকৃতিক অঞ্চল ৪৩ 


১৭। উচ্চ-সিদ্ধু-উপত্যকা বা পাঞ্জাবের সমভুমি অঞ্চল-__হিমালয়োছুত 
সিন্ধুদদ ও তাহার উপনদীগুলি দ্বারা বিধৌত এই অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় 
৫" হইতে ১০" ইঞ্চি বলিয়া সমভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ ws এবং প্রায় সমস্ত 


ফসলের জন্য সেচপ্রথা অবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজন হয় । উত্তর-মধ্য অংশে অপেক্ষাকৃত 
ae ভূমিতে জলসেচের সাহায্য ব্যতীত বহুবিধ ফসল উৎপাদন হয়। দক্ষিণ-পূর্ব 
অংশে পরিমিত বৃষ্টিপাত হয় (২*৮_-৩%) এবং যে বৎসর এই প্রকার বৃষ্টিপাত হয় 
সেই বৎসর ফদলের উৎপাদনও সন্তোষজনক হয়। পাঞ্জাবের সমভূমি পূর্বদিকে 
ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া গাঙ্গেয় সমভূমির সহিত মিশিয়াছে। দোয়াব ( Doab) অঞ্চল- 
গুলিতে ব্যাপকভাবে ক্বযিকার্য্য হয় এবং গম এই সকল অঞ্চলের প্রধান SHA | পশ্চিম 
যমুনা খাল, সিরহিন্দ খাল, উচ্চ-বরিদোয়াব খাল, নিম্ন-বিতত্তা (Jhelum) খাল, 
উচ্চ-চন্দ্রতাগা (Chenub) খাল, এবং নিয্ন-চন্দ্রভাগা খাল এই সমভূমি অঞ্চলের কৃষি- 
কার্ধ্যে প্রধান এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। লাহোর, অমৃতসরঃ লায়ালপুর, 
লুধিয়ানা, যূলতান এবং শিয়ালকোট এই অঞ্চলের প্রধান শহর। 

১৮। উচ্চ এবং মধ্য ACTA উপত্যক। অঞ্চল_ গা নদী এবং উত্তর ও 
দক্ষিণ দিক হইতে মিলিত উপনদী সকল দ্বারা বাহিত পলিমাটি গঠিত এই 
অঞ্চল অত্যন্ত tk এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কদাচিৎ ৪০ ইঞ্চির কম 
হয় বলিয়া শীত-গ্রীষ্মের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত AH! উচ্চ aa সমভূমিতে 
কৃবিকার্ধ্যে ব্যবহৃত সমগ্র ভূমির শতকরা মাত্র ৩৬ ভাগে CHAN অবলম্বন করা 
হয়, অবশিষ্ট অংশে জলসেচের প্রয়োজন হয় না। গম? T, ধান্য, বাজরা, ভুট্টা এবং 
Sop প্রধান ফদল হইলেও VE স্ববাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফসল এবং তৎপরে উচ্চ গাঙ্গেয় 
সমভূমির গমের নাম উল্লেখযোগ্য | আলিগড় দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষ 
খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছে। কানপুর, এলাহাবাদ, লক্ষে] এবং মোরাদাবাদ উচ্চ গালেয় 
সমভূমির প্রধান শহর। এই অঞ্চলে THT তীরে অবস্থিত আগ্রা তাজমহলের 


জন্য প্রসিদ্ধ | 
গঙ্গা নদীর উত্ত 
এবং ইহাকে উঞ্চতর উচ্চ গা 


র ভাগে সমগ্র বিহার লইয়া মধ্য গান্দেয় উপত্যকা গঠিত 
দ্রেয় উপত্যকার এবং আন্র্তর নিয় HRT 
উপত্যকার মিলনাঞ্চল বল! হয়। aie বৃষ্টিপাতের ফলে এই অঞ্চলে জলবায়ুর 
কঠোরতা অধিক নহে। সমগ্র তুমির' শতকরা ৩৬ ভাগ কৃষিকাধ্যে ব্যবহৃত হয় 
এবং গম, বাজরা, ধান্য, নীল, alf এবং তৈলবীজ প্রধান ফপল। এই অঞ্চলে 
বনভূমির অস্তিত্ব নাই। বর্ধাকালে স্বাভাবিক বাধ ভগ্ন হইবার ফলে এই অঞ্চল 


88 ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


পরারশঃ WAS হয়। কাশী, গোরক্ষপুর, পাটনা, LAT এবং ভাগলপুর প্রধান 
শহর এবং অধিকাংশ শহর গঙ্গার তীরে অবস্থিত। এই অঞ্চলে লোকবদতি ঘন। 
>l নিন্ধ গায় উপত্যকা বা বঙ্গদেশের বন্ীপ অঞ্চল- বর্তমান 
পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান এই অঞ্চলের অন্তর্গত এবং দাজ্জিলিং ও চট্টগ্রাম 
অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র 'ভূভাগ গঙ্গা-ব্ৰ্মপুত্ৰ এবং ইহাদের শাখানদী ও উপনদী 
বাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। ভাগীরথী নদীর JAREZ অংশই প্রকৃতপক্ষে 
ব-দ্বীপ অঞ্চল। ইহা নিয় পাললিক সমভূমি এবং ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া ভাগীরথী 
নদী অতিক্রম করিয়া ছোটনাগপুরের মালভূমির সহিত মিশিরাছে। বীরভূম 


জিলার ভূমি শিলাময়, শুক এবং কর্কশ, কিন্তু ২৪-পরগণা! জিলার ভুমি Bas, আর্ত 


এবং শি? সুতরাং এই ছুইটি জিলা পরিদর্শন করিলে সমগ্র বঙ্গদেশের ভূমির প্রক্কৃতি 
সম্যক উপলব্ধি করা যায়। নিয় ea উপত্যকায় প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে এই 
অঞ্চলে_-বিশেষতঃ ভাগীরখীর AARE অংশে--জল সেচনের কোন প্রয়োজন 
হয় নাঃ কিন্তু পশ্চিম অংশে বৃষ্টিপাত MISS অন্ন বলিয়া জল সেচনের বিশেষ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে ভাগীরধীর পশ্চিম অংশ উর্বর এবং 
অলসেচের ব্যবস্থা থাকিলে এই স্থানে প্রচুর শস্য উৎপাদন করা সম্ভব। দামোদর, 

TAT প্রভৃতি বহুমুখা-নদী-উননয়ন পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ হইলে জলপেচনের অভাব 

দুরীভূত হইবে; কারণ দামোদর পরিকল্পনা দ্বারা বর্ধমান জিলার এবং TARRY 

পরিকল্পনা দ্বারা বীরভূম জিলার সেচ-সমস্তার সমাধান হইবে। অজয়, দামোদর, 

খা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ময়ুৱাক্ষী, রূপনারায়ণ প্রভৃতি পশ্চিম অংশের প্রধান নদী এবং ইহারা 

প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণে গলিমাটি বহন করিয়। এই ভ্ভাগে সঞ্চিত করে এবং 

ইহার ফলে ভূমির উর্বরতা শক্তি প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পায়। ভৌগোলিক পরিকল্পনার 

(Geographical Planning) অভাবে পশ্চিমবঙ্জের অধিকাংশ নদী অগভীর 
এবং চলাচলের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে। পক্ষান্তরে উৎকৃষ্ট নাব্য নদীগুলির 
অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ধান্য, পাট, ডাইল এবং ইচ্ষু 
পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কৃষিজাত ফসল। পশ্চিমবঙ্গ খনিজ সম্পদে WAG এবং বঙ্গ-বিহার- 
শিল্প-বলয় ( Bengal-Bihar industrial belt ) ভারতের প্রসিদ্ধ শিল্প-বলয়গুলির 
DSI! ইহা ভারতে দ্বিতীয় ঘন-বসতি অঞ্চল । সমগ্র অঞ্চলে কলিকাতা, হাওড়া, 
সাসানসোল, রাণীগঞ্জ, টাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রধান শহর। 
২*। aaa উপত্যকা! অঞ্চল ব| আসাম-_তন্মপুত্রবিধোঁতি 


এই অঞ্চলে 
বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮০" ইঞ্চির অধিক। 


আসাম উপত্যকার পূর্ববভাগ 


নদ-নদী ৪৫ 


AMSAT এবং লুসাই ও পাতকৈ পাহাড় শ্রেণী এই অংশে অবস্থিত। বঙ্গদেশের 
ব-দ্বীপ অঞ্চলে লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে আট শতের অধিক, কিন্তু এই অঞ্চলে 
লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে কিঞ্চিৰধিক >te জন। আয়তনের শতকরা ৯৬ ভাগ 
অরণ্যার্ত এবং ৪০ ভাগের অধিক ভূভাগে আধুনিক উন্নয়ন-ব্যবস্থা অবলম্বনের 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । te, চা এবং তৈলবীজ প্রধান ফদল। গোঁহাটি 


প্রধান শহর l 
নদ-নদী 

ভারতবর্ষ নদীবহুল দেশ। এই নদীগুলিকে তাহাদের গতিপথ অনুযায়ী 
উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় এই দুইভাগে ভাগ কর! যায়। উত্তর ভারতের 
অধিকাংশ নদীরই উৎপত্তি স্থান হিমালয় । হিমালয়ের তুষার-গল! জলে এই নদীগুলি 
gpi এইজন্য এইগুলিতে বারমাস জল থাকে এবং সমভূমির মধ্য দিয়। প্রবাহিত 
হয় বলিয়া ইহাদের অধিকাংশই নাব্য। ইহা ব্যতিরেকে এই নদীগুলি হইতে 
নিত্যবহ খাল কাটিয়া সকল সময়েই কৃষিকার্য্ের উপযোগী জলদেচের ব্যবস্থা সম্ভব | 

দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি কেবল বারিপাতের উপর নির্ভরশীল বলিয়া অধিকাংশই 


Aa গুকাইয়া যায় এবং বর্ষায় প্রবল বন্তার at wal অধিক্ত ইহারা 


অসমতল ভূমিপথে প্রবাহিত হওয়ায় স্থানে স্থানে জলপ্রপাতের È হয় এবং সেই 


কারণে ইহাদের অধিকাংশই নাব্য নহে। বার মাস জল না থাকায় এই সকল 
নদী হইতে জলসেচের উপযোগী খাল কাটারও সুবিধা নাই। পরন্ত এই নদীগুলি 


অসমতল ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় জলজ-বিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়তা করে। 


উত্তর ভারতের নদীগুলির মধ্যে সিন্ধু গঙ্গা! ও ্রহগপুত্র প্রধান। 

সিন্ধু-_হিমালয়ের মানস সরোবরের নিকটে। উৎপন্ন হইয়াছে এবং উত্তর-পশ্চিমে 
প্রবাহিত হইয়া নাঙ্গা পর্বত ও হিমালয়ের পশ্চিমপ্রান্ত ঘুরিয়া সিদ্ধুনদ পাঞ্জাবের 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং পরে সিদ্ধ প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আরব 


সাগরে পড়িয়াছে। হিমালয় পর্বতের মধ্যে প্রায় ৮৮০ মাইল প্রবাহিত হইয়াছে। 
পাঞ্জাবের লবণ পর্বত হইতে সিন্ধু প্রদেশের হায়দ্রাবাদ পর্য্যন্ত ইহার সমতল 
অবস্থায় বামতটে ee, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগ! ও RET এই পাঁচটি এবং 
দক্ষিণ তটে কাবুল, গোমাল, টোচি 


প্রভৃতি উপনদী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে | 


a হইতে নিত্যবহ খাল কাটিয়া জঙসেচন 
সাহায্যে পূব এবং পশ্চিম পাঞ্জাবকে শস্ত-ঠামলা করা হইয়াছে। 


৪৬ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


হায়দ্রাবাদের পর হইতে fig উর্বর ব-দ্বীপ আরম্ভ হইয়াছে এবং এই ব-দ্বীপ 
প্রায় আট হাজার বর্ণ মাইল বিস্তৃত। ১,৮০০ মাইল দীর্ঘ দিদ্ুনদ মোহানা 
হইতে deo মাইল AE নাব্য। আটক, ডেরাগাজি খাঁ, ভেরাইসমাইল খাঁ, 
হর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি নগর ইহার তীরে অবস্থিত। 

গল| হিমালয়ের গঙ্গোত্রীর হিমবাহ হইতে গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছে। হরিদ্বারের - 
নিকট শিবালিক পর্বত অতিক্রম করিয়া গল্প সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। 
পরে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়! রাজমহলের নিকট Afra 
ব্দদেশে প্রবেশ করিরাছে। গঙ্গা বঙ্দেশে প্রবেশ করিবার পর ভাগীরথী ও পদ্মা 
এই ছুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং ভাগীরথী পশ্চিমবঙ্গ ও Aa A পাকিস্তানের মধ্য 
দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ভাগীরখীর গতিপথে 
পশ্চিমদিকে a, অপর, দামোদর এবং রূপনারায়ণ মিলিত হইয়াছে এবং পদ্মার 
সহিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ও তাহার উপনদী Vl গোয়ালন্দের নিকট ও মেঘনা টীদ্পুরের 


নিকট মিলিত হইয়াছে। পন্মা-মেঘনার এবং ভাগীরধী-হুগলী নদীর মধ্যবর্তী অংশ 
গঙ্গা নদীর কনদ্বীপ এবং খুলনা জিলার সীমান্ত হইতে ইহার বৃহত্তর অংশ পূর্ব 
পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত | 


১,৫০০ মাইল দীর্ঘ গা নদীর অধিকাংশই নাব্য | 
WAT গলার বামতটে ঘর্ঘরা, TSF, কুশী প্রভৃতি এবং 
উপনদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। গঙ্গার তীরে হরিদ্ধার, কানপুর, এলাহাবাদ, 
কাশী, পাটনা, যুদ্ধের, SINT কলিকাতা! প্রভৃতি শহর এবং যমুনার তীরে দিল্লী, 
AGS, আগ্রা, এলাহাবাদ প্রভৃতি শহর অবস্থিত। 

্রচ্মাপুত্র__হিমালয়ের মানস সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়। TIT নদ পার্বত্য 
অঞ্চলের মধ্য দিয়া পূর্বদিকে প্রায় ৯.. মাইল প্রবাহিত হইয়া ডিক্রগড়ের নিকট 
দিয়া আসামে প্রবেশ করিয়াছে। পরে ইহা পশ্চিমদ্দিকে প্রবাহিত হইয়া গারো! 
| ব্দদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং গোয়ালন্দের 
নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া একত্রে মোহনায় ব-দীপের স্থপ্টি করিয়া বঙ্গোপসাগরে 

পড়িয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের যে অংশ বর্তমানে বাজসাহী ও ঢাকা বিভাগের সীমান্ত দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে তাহার লাম যয়ুন।। ১,৭১০ মাইল দীর্ঘ 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ মোহানা হইতে ৮** মাইল নাব্য। ইহার গতিপথের কোন অংশ সমুদ্র 
সমতল হইতে ৬** ফিটের অধিক উচ্চ নহে বলিয়া বর্ধাকালীন ভলবৃদ্ধি হেতু ইহার 
উভয় কুল প্লাবিত হইয়া যায় এবং ইহার অধিত্যকায় উর্বর! পলিমাটি সঞ্চিত হয়। 


সমভূমিতে প্রবাহিত হইবার 
দক্ষিণ তটে যমুনা, শোণ প্রভৃতি 


নদ-নদী A 


ডিব্ৰুগড়, গোহাটি, গোয়ালপাড়া, তেজপুর, ধুবড়ী, দিরাজগঞ্জ প্রভৃতি শহর ইহার 
তীরে অবস্থিত 1 

নৰ্ক্বদা, তাপ্তা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী। মহানদী__এই ছয়টি দক্ষিণ ভারতের 
প্রধান নদী | 

arial ও তাণ্তী নর্শদা অমর কণ্টক পাহাড় ও SIS মহাদেব পাহাড় হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্ববতের মধ্যবর্তী উপত্যকা দিয়া নর্শদা এবং 
সাতপুরা পর্বতের দক্ষিণ দিক দিয়া gå সমান্তরালতাবে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত 
হইয়া qha উপসাগরে পড়িয়াছে। পার্বত্য পথে প্রবাহিত বলিয়া ATC! এই নদী 
হুইটি নাব্য নহে এবং ইহাদের মোহানায় কোন ব-দ্বীপের স্থষ্টি হয় নাই। ae তটে 
জব্বলপুর ও ব্রোচ এবং তাপ্তীর তীরে সুরাট অবস্থিত । জব্বলপুরের নিকট নর্শ্মদার 


জলপ্রপাত বিখ্যাত | 

মহানদী-__৫২* মাইল দীর্ঘ মহানদী মধ্যপ্রদেশের বাস্তার পর্বত হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং উড়িয্যার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মোহানার ব-দ্বীপ Ve করিয়া 
বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। সন্বলপুর, কটক ইহার তীরে AAAS | 

গোদাবরী--৯** মাইল দীর্ঘ গোদাবরী নদী পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং বোদ্বাই ও অন্ধ প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মোহানায় বন্ধীপ 
সুষ্টি করিয়া বঙ্গোপনাগরে পড়িরাছে। নাসিক ও রাজমন্দ্রী ইহার তীরে অবস্থিত। 


পেনগ্গা, sali ও বেনগঙ্গার মিশ্রণে উৎপন্ন প্রাণহিতা, ইন্দ্রাবতী এবং মঞ্জীরা ইহার 


উপনদী । 


geira নদী পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং বোম্বাই, 


মহীশূর ও অন্ধ প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। 
সাতার! ইহার তীরে প্রসিদ্ধ শহর। কৃষ্ণা ৮০০ মাইল দীর্ঘ এবং ইহার মোহানায় 
ব-দ্বীপ আছে। ভীম! ও তুঙ্গভদ্ৰা ইহার উপনদী। 

কাবেরী-_ পশ্চিমা AAS হইতে উখিত কাবেরী নদী মহীশূর ও মাদ্রাজের 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহা ৪২* মাইল দীর্ঘ এবং 
ইহার মোহানায় ব-দ্বীপ আছে। গতি পথে কাবেরী নদীর শিবসমুদ্রমূু নামক 
জলপ্রপাত বিখ্যাত। এই গ্রপাত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। 
দেবিঙ্গাপটম, Manger এবং ET এই তিনটি দ্বীপ কাবেরী নদীকে বিভিন্ন ধারায় 


বিভক্ত করিয়াছে। 


বৃষ্টিপাত- কষিপ্রধান সমগ্র ভারতবর্ষে __বিশেষতঃ যে সকল অঞ্চলে জলসেচের 


৪৮ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 

সুব্যবস্থা নাই-_ক্বষিকাৰ্য্য প্ৰধানতঃ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল | 
উপর মৌসুমী বাহু বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। আরবিক ভাবায় “মোসিম” শব্দের 
অর্থ খতু। খতু বিশেষে যে agea প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় তাহাকে “মৌসুমী 
বায় বলে। ভারতে খতুভেদে মৌসুমী বায়ুর দুইটি শাখা দৃষ্ট হয়, যথা_-(১) 
হিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌক্থুনী বায়ু, 


ভারতে বৃষ্টিপাতের 


এবং (২) শীতকালে স্থলভাগ হইতে জলভাগের দিকে প্রবাহিত উত্তর-পূর্ব মৌসুমী 
বায়ু এবং এই দুইটি বাগুপ্রবাহের প্রভাবেই এদেশে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে | 


প্রকৃতপক্ষে জুন হইতে সেপ্টে্বর মাস পৰ্য্যন্ত ভারতবর্ষে বৃষ্টিপাতের সময়। 
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এই বৃষ্টিপাতের কীরণ। ভারতবর্ষের Wife 
বৃষ্টিপাতের শতকরা ৯* ভাগ এই বায়ু ্রভাবেই হইয়া থাকে। আরব সাগর হইতে 
আগত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু পশ্চিমঘাট পর্বতে বাধা পাইয়া মালাবার উপকূলে 
বৎসরে ১৪০" ইঞ্চিরও অধিক বৃষ্টিপাত ঘটায় | পশ্চিমঘাট পর্বত অতিক্রম করিয়া 
এই বারুপ্রবাহ যখন দক্িণাপথের মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তখন তাহাতে 


বৃষ্টিপাত 4 


জলীয় বাস্পের পরিমাণ কম থাকে বলিয়া, ক্স, মহীশূর ও মাদ্রাজ রাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে 
বৎসরে ৩০% ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি হয় না। বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত পরব-পশ্চিমে 
অবস্থিত। আরব সাগর হইতে যে MLAS উত্তর-পশ্চিম উপকূল দিয়া ভারতে 
প্রবেশ করে তাহার এক অংশ বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতে বাধা পাইয়া মধ্যগ্রদেশ ও 
মধ্য ভারতে বৎসরে ৩০৫০" ইঞ্চি বারি বর্ষণ করে। পশ্চিম পাকিস্তান, রাজস্থান ও 


পাঞ্জাবের উপর দিয়া যে সামান্য মৌস্থমী বায়ু প্রবাহিত হয় তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ 
জলীয় বাষ্প থাকে বলিয়া এবং গতিপথে কোন উচ্চ AMS না থাকায় এই সকল স্থানে 
বৎসরে ৫" হইতে ১০” ইঞ্চি পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। 

বঙ্গোপসাগর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু হিমালয়ের BIC এবং থাসিয়। 
পাহাড়ে প্রতিহত হয় বলিয়৷ আসামে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। চেরাপুঞ্জীতে বাধিক 
বৃষ্টিপাত প্রায় ৫:*', কিন্তু শিলং, গোঁহাটি প্রভৃতি বৃষ্টিচ্ছার অঞ্চলে বৎসরে ৫০-১০০" 


ই > 
পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয়! বদদেশের উপর দিয়া যাইবার সময় এই বায়ুপ্রবাহ পূর্ব-পাকিস্তান 


৫০ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


ও আসামের অন্যান্ত স্থানে বাধিক প্রায় s+." বারি বর্ষণ করে। আসাম ও JK- 
পাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম।” ইহার পরে এই বারুপ্রবাহ 
হিমালয়ে প্রতিহত হইয়া বারি বর্ষণ করিতে করিতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। 
কিন্তু যত পশ্চিমে অগ্রসর হইতে থাকে জলীয় WAT অল্পতা হেতু বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণও তত কমিতে থাকে-_যথা, পুর্বব-পাকিস্তানে বৃষ্টিপাতের গড় 98", পশ্চিমবঙ্গে 
৬৯, বিহারে ৪৫, উত্তরপ্রদেশে ৩৯", দিল্লীতে ২৮%, এবং লাহোরে 25" | 

শীতকালে শুক উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বানু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত 
হইবার সময় কিঞ্চিৎ জলীয় বাষ্প আত্মস্থ করে এবং ATE পর্বতে প্রতিহত হইয়া 


সেপ্টেম্বর হইতে কিছুকাল পধ্যস্ত বঙ্গোপসাগরের 


২ তথায় বারি বর্ষণ করে। 
ংশ হিমালয় প্রতিহত হয় এবং যে সামান্ত 


অঞ্চল বিশেষে অতিবৃষ্টির ফলে 


এই অস্বাভাবিক অসহনীয় অবস্থার 
প্রতিরোধের একমাত্র পন্থা সেচগ্রধার সৰ্বাঙ্গীন উন্নতি এবং যথোপযুক্ত প্রসার, কিন্তু 


ছুঃখের বিষয় ভারত এ বিষয়ে FID দেশ অপেক্ষা অদ্যাপি বহু পশ্চাতে রহিয়াছে। 
ভারতের অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের পরভাব--কবষিপ্রধান ভারতীয় 
গণতন্ত্রের শতকরা প্রায় +* জন অধিবাসী a প্রত্যক্ষ অথবা 
নির্ভরশীল। ভারতে সেচ প্রধার সম্যক উন্নতি হয় 
প্রধানতঃ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল এবং এই কারণে 


I প্রাচুধ্য অথবা 
অভাব মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভর করে। Re 


ফগলের প্রাচুর্য হইলে চাষী-শ্রেণীর 

* সাম্প্রতিক লোকগণনায় দেখা যায় যে ভারতে প্রায় ২৫ টি 
কিঞ্চিদধিক ১০ কোটি অধিবামী কৃষি ব্যতীত aata বৃত্তি 
শ্রেণীর প্রত্যেকটি চারি ভাগে বিভক্ত। যথা = 


বৃষ্টিপাত ৫১ 


X 


wifes অবস্থার উন্নতি হয় এবং ইহার ফলে জমিদারদ্িগের অবস্থা এবং ব্যবসার 
উন্নতিও হইয়া থাকে। ক্লুষকদিগের অবস্থা ভাল হইলে শিক্প-জাত দ্রব্যের চাহিদা, 
উৎপাদন ও বিক্রয় বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে সর্বশ্রেণীর শিল্পেরও উন্নতি হয়। 
তুলা, পাট, তৈলবীজ প্রভৃতি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইলে বৈদেশিক বাণিজ্য 
বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতে বাণিজ্য ws হইতে সরকারের আয়ের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইতে 
খাকে। রেল, জাহাজ প্রভৃতি শন্ত-বহনকারী যান-বাহনের আয় বৃদ্ধি পায় বলিয়া 
সরকারের প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ অধিক হয়। 

পক্ষান্তরে উপযুক্ত বৃষ্টি না হইলে বা অনাবৃষ্টি হইলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা প্রকট 
হইয়া উঠে। কৃষকদিগের অবস্থার অবনতির কলে মহাজন ও জমিদারদিগের 
আধিক অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে । শিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহার ফলে সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব ও গুকের পরিমাণও যথেষ্ট 
পরিমাণে হ্রাস পায়। কৃষিজাত ফসলের উৎপাদন হ্রাস হেতু শিল্পের প্রয়োজনীয় 
কাঁচামালের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের মুল্য 
দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে বলিয়া 


sania 

(৯) ভূম্যাধিকারী কৃষিজীবী ১৬,৭৩,৪৬,৫০১ 
(২) ভূমিহীন কৃষক ৩,১৬,৩৯,৭১৯ 
(৩) ক্ষেত-মজুর ৪১৪৮, ৯১৯২৮ 
(৪) ভূমির উপসত্ব উপতোগকারী ৫৩,২৪১৩০১ 

মোট__ ২৪,৯১,২২,৪৪৯ 

অক্ৃষিজীবী 

©) কৃষি ব্যতীত অন্ঠান্ত দ্রব্যোৎপাদন ৩,৭৬,৬০,১৯৭ 
(২) বাণিজ্য ২,১৩,০৮,৮৭১ 
€৩) পরিবহন ৫৬/২৯১১২৮ 
(৪) অন্তান্ত বৃত্তি এবং বিবিধ জীবিকা ৪১২৯১৮২১৭৪৪ 


২১১৪ 
মোট--৯০১৭৫)৭১/৯৪০ 


Ee a 
সমগ্র মোট_৩৫,৬৬,৯৪,৩৮৯ 


৫২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


দেশের সর্বববিধ শিল্প গুরুতর সঙ্কটের সন্মুখীন হয়। উপরন্তু, afew দেখ! দিলে 
বা দুভিক্ষের আশঙ্কা নিবারণ করিতে stacey হইতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে 
হয় বলিয়া রাজকোষে ঘাটতির সম্ভাবন| দেখা যায় এবং দেশের উন্নতি-মুলক 
SH ব্যাহত হয়। অধিকন্ত বৈদেশিক বাণিজ্য হাস পাইবার ফলে বাণিজ্যের 
ভারসাম্য বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে, বাণিজ্য es এবং বাট্টার হারে (Rate of 
Exchange) বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখ! দেয়, এবং এককালীন Saw রাসরকার 
বিষম বিপর্যয়ের সন্মুখীন হয়। সুতরাং দেখা যায় যে GNA বায় এবং বৃষ্টির 
পরিমাণের উপর ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নতি বা অবনতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। 


বৃষ্টিপাত অঞ্চল_ভারতবর্ষে বাধিক বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ৪২৮ ইঞ্চি, 
কিন্তু সমুদ্র হইতে দুরত্ব ও ভূপ্রক্ৃতির পার্থক্য হেতু বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাতের 


তারতম্য ঘটিয়া থাকে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনুসারে ভারতবর্ষকে মোটামুটি 
পাঁচটি বৃষ্টিপাত অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় ৪ 


বৃষ্টিপাত অঞ্চল ৫৩ 


১। অতি-বৃষ্টিপাত অঞ্চল__এই অঞ্চলে বৎসরে ৭৫ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাত 
হুয়। পুর্ববপাকিস্তান, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ, আসাম, এবং কঙ্কন ও মালাবার 
উপকূল এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত । বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের আধিক্য হেতু হিমালয়ের 
পূর্ববাংশে এবং আসামের পার্বত্য অঞ্চলে মেহগিনি, শাল, শিশু, অঞ্জন প্রভৃতি 
বৃহদাকার বৃক্ষের গভীর অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে চা ভাল 
জন্মে। কঙ্কন ও মালাবার উপকূলে ও পশ্চিমঘাট পর্বতের ঢালেও অনেক গভীর 
অরণ্য বর্তমান। ধান ও নারিকেল এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন aT | 

a1 নাতি-বৃষ্টিপাত অঞ্চল__এই অঞ্চলে বৎসরে ৫**__৭৫" বৃষ্টিপাত হয়। 
পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ, বিহার, fem, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ও মাদ্রাজের 
কিয়দংশ এই অঞ্চলের Bese! পরিমিত Wate হেতু গভীর অরণ্যের 
অস্তিত্ব না থাকিলেও শাল, সেগুন, চন্দন প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য স্থানে 
স্থানে বিদ্যমান আছে এবং এই অঞ্চল কৃষিকার্যের উপযোগী। ধান, পাট, SR 
প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বৃষ্টি-বহুল অংশের এবং গম, যব, ডাইল, তৈলবীজ প্ৰভৃতি 
অপরাপর অংশের প্রধান উৎপন্ন ফসল | 

৩। স্বল্প-বৃষ্টিপাত অঞ্চল_এই অঞ্চলে ২০-৫০" বৃষ্টিপাত হয়। হিমালয়ের 
পশ্চিমাংশ (উত্তর পাঞ্জাবের সমভূমি), মধ্যভারতের মালভূমি, দক্ষিণ ভারতের 
মালভূমি ও করমণ্ডল উপকূল এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত । বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
কম বলিয়া এই অঞ্চলে অরণ্য অপেক্ষা তৃণভূমির পরিমাণ অধিক । জোয়ার, 
বাজরা, ভুটা, চীনা-বাদাম, তুল! প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। 
দুভিক্ষ নিবারণকল্পে এই অঞ্চলে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক | 

৪। শুদ্ধ THAT অঞ্চলে বৎসরে d'e" বৃষ্টিপাত হয়; কাশ্মীর, 
পাঞ্জাবের দক্ষিণ অংশ ও বোম্বাই রাষ্ট্রের গুজরাট এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত | এই 
এবং shes জলসেচের উপর নির্ভর করে। 


অঞ্চলে অরণ্য দেখা যায় না 
যব, তুলা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন 


জলসেচের সাহায্যে এই অঞ্চলে গম, 


করা হয়। 
৫। মরু অঞ্চল_এই অঞ্চলে ১ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হয়। ভারতীয় 


গণতন্ত্রের পশ্চিম রাজস্থান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান এই অঞ্চলের TLS! বৃষ্টির অভাব হেতু এই 
অঞ্চল মরুভূমি অথবা মরুভূমি APT! সেচ প্রথার সহায়তায় অধুনা এই অঞ্চলেও 
ক্কবিজাত দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। 


E ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৃষ্টিপাত অঞ্চলগুলির বণ্টন এবং বৃষ্টিপাতের 
তারতম্য অনুসারে সেই সকল অঞ্চলে প্রাকৃতিক Bias সংস্থান ও কৃষিজাত ফসলের 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ are হইল £_ 


বৃষ্টিপাত অঞ্চল অঞ্চলের নাম প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ সংস্থান কৃষিজাত দ্রব্য 
১। অতিবৃপ্টিপাত অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ, আসান, মেহগিনি, শাল, শিশু, চাঁ, পাট, রবার, 
(৭৫ ইঞ্চির তরাই অঞ্চল, অজ্জুণ, বাশ প্রভৃতি সিক্ষোনা, ধান, 
অধিক বৃষ্টিপাত ) কঙ্কন ও মালাবার চিরহরিৎ বৃক্ষ | নারিকেল প্রভৃতি r 
উপকূল 1 
a নাতিৃষ্টিপাত অঞ্চল বিহার, উড়িয়া, শাল, নেগুন, চন্দন ধান, পাট, Ba, 
(eee মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তর প্রভৃতি পর্ণনোচী বৃক্ষ | চা, তামাক, 
ইঞ্চি বৃষ্টিপাত ) প্রদেশ ও মাদ্রাজের গম, যব, ডাইল, 
কিয়দংশ । তৈলবীজ প্ৰভৃতি। 

৩। শ্বল্প-বৃষ্টিপাত অঞ্চল হিমালয়ের পশ্চিমাংশ Be মণ্ডলীয় তৃণভূমি জোয়ার, বাজরা, 
(২৮৫৮ (উত্তর পাঞ্জাবের ভুট্টা, চীনাবাদাম, 
ইঞ্চি বৃষ্টিপাত). সমতৃমি ), নধ্য- তুলা প্রভৃতি 1 

ভারতের মালভূমি, 
দক্ষিণ ভারতের 
মালভূমি ও 
করমণ্ডল উপকূল। 

১1১৩ কাশ্মীর, পাঞ্জাবের = (জলদেচ সাহায্যে ) 
0 ০-২০” ইঞ্চি দৃক্ষিণাংশ ও গম, যব, তুলা 
বৃষ্টিপাত ) wats ( বোশ্বাই)। প্রভৃতি। 

৫। মরু অঞ্চল রাজস্থান | বাবলা প্রভৃতি কাট! (জলসেচ সাহায্যে) 
(১০ ইঞ্চির কম) জাতীয় গাছ। গম, যব ইত্যাদি। 


নায় 

কোন স্থানের জলবায়ু সাধারণতঃ ও স্থানের 
সমুদ্রসান্িধ্য এবং ARMAS গতি ও aF, 
বাযুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত eyfel উপর নির্ভর করে। 
সমুদ্র হইতে YAS, উচ্চতা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
বিভিন্ন প্রকারের | উচ্চ পর্বতের অতি শীতল অ 


উচ্চতা, নিরক্ষ qe হইতে দুরত্ব, 
সুমির বদ্ুরতা, ভূমির উপাদান, 
SISA বিভিন্ন স্থানের অক্ষাংশ, 
বিভিন্ন প্রকারের বলিয়া জলবায়ুও 
হাওয়া, উচ্চ মালভূমির শৈত্য 


জলবায়ু te 
এবং উষ্ণতার সমতা, মরুপ্রদেশের শীতাতপের কঠোরতা প্রভৃতি সকল প্রকার 
প্রাকৃতিক অবস্থা ভারতবর্ষে অনুভূত হয় বটে, কিন্তু মোটামুটি ভাবে বিচার করিয়া বলা 
যায় ভারতের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র, এবং বৃষ্টিহুল গ্রীগ্মকাল ও Wala শীতকাল 
ইহার বৈশিষ্ট্য । 

ভারতবর্ষ ৮* উত্তর অক্ষরেখা হইতে ৩৭০ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত এবং 
কর্কটক্রান্তি পূর্ব-পশ্চিমে ইহাকে প্রায় দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে । অক্ষাংশ অনুসারে উত্তর 
ভারত নাতিশীতোঞ্ণমগ্ডলে এবং দক্ষিণ ভারত Aimer অবস্থিত। কিন্তু দক্ষিণ 
ভারত উন্নত এবং তিন দিকে a বেষ্টিত বলিয়া তথায় তাপের আধিক্য 
হ্রাস পাইয়াছে এবং উত্তর ভারতের ভূমি নিয়ন হওয়ায় শীতের আধিক্য হ্রাস 
পাইয়াছে। 

জলবায়ু হিসাবে ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ ছয় ভাগে ভাগ করা যায় s— 

১। শঙ্গাব্র হ্গপুত্রের সমতলক্ষেত্রের পূর্ববাংশ (উড়িস্তা, পূর্ববপাকিস্তান, 
পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম )_ নিম্ন ও নিরক্ষ রেখার নিকটবর্তী হইলেও মৌসুমী 
বায়ুপ্রবাহে এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া জলবায়ু গ্রীষ্মকালে Ge ও আর্দ্র 
এবং শীতকালে অনেকটা SF ও মৃদ্ভাবাপন্ন। আসাম ( চেরাপুঞ্জী ) পৃথিবীর 
সর্বাপেক্ষা TG প্রদেশ। 

২। বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ-_ বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা হেতু এই সকল 

রাষ্ট্র বঙ্নদেশ অপেক্ষা SF এবং AIG উষ্ণতা এবং শীতের কঠোরতা বঙ্গদেশ অপেক্ষা 
অধিক। 
৩। ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তর্গত রাজস্থান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের 
অন্তর্গত age, বেলুচিস্তান ও পাঞ্জাব বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প 
বলিয়া এই সকল অঞ্চলের জলবায়ু চরম ভাবাপনন। Arata সিন্ধু ও পাঞ্জাব 
প্রদেশ পৃথিবীর উষ্ণতম অঞ্চলসমূহের AISA বলিয়া গণ্য হয়। সিন্ধুর জেকোবাবাদ 
শহরের গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন তাপ যথাক্রমে ১২৭ এবং ৫৬” হয়। 

৪। দূক্ষিণাপথের মালভুমি_তিন দ্রিকে সমুদ্র বেষ্টিত বলিয়া উষ্চমণ্ডলে 
অবস্থিত হইলেও জলবায়ু অনেকটা মৃদুভাবাপন্ন। গ্রীগ্মকালে লাহোরের উষ্ণতা যখন 
৯০০ মান্রাজের উষ্ণতা তখন ৮৬০। আবার শীতকালে এই ছুই স্থানের উষ্ণতা 


যথাক্রমে ৮৫* ও ৭৫০ হয়। 
৫। উপকূল ভূমিতে vacua সান্ধ্য হেতু শীত-গ্রীষ্মের প্রথরতা হয় না। এই 


oy বোদ্াই ও পুরী শহরে শীত-গ্রী্মেরপ্রধরতা নাই। 


৫৬ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


৬। AKS অঞ্চল- পর্বতের গাত্রে ও পাদদেশে Aa বৃষ্টিপাত বেশী হয় 
বলিয়া ও সকল স্থান উষ্ণ ও আৰ্দ্ৰ । যে সকল উচ্চ পর্বতের Ader বরফ বৃত থাকে 
সেই সকল অংশে বৎনরের সকল সময়েই শীতের কঠোরতা অধিক। পর্বতের উচ্চ 
অংশে অবস্থিত শহরগুলির গ্রীষ্মকালীন জলবায়ু নাতিশীতল নাতিশীতোঞ্চ। 
এক্ষেত্রেও সমুদ্র NG জলবায়ুর উপর প্রভাব বিস্তার করে। একই ডউচ্চাংশে 
অবস্থিত হইলেও দিমলার উষ্ণতা গ্রীন্মকালে এবং শীতকালে যথাক্রমে ৬৩০ ও ৪, 


এবং উতকামন্দের উষ্ণতা iq ও শীতকালে যথাক্রমে ৫৭০ ও ৫৪০ I 


লোকবসতি 


কোন স্থানের লোকবসতি সেই স্থানের আবহাওয়ার অবস্থা, ভূমির প্রকৃতি ও 
বন্ধুরতা, যাতায়াতের, শিক্প-বাণিজে 


এবং খনিজ সম্পদের প্রাচুধ্যের উপর বহুলা। 


ংশে নির্ভর করে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে 
এ স্থানে উপরোক্ত অবস্থাগুলির অধিকাংশ বর্তমান থাকে, অর্থাৎ মানুষ যেখানে সহজে 


ও সুলভে জীবিকার সংস্থান করিতে পারে সেই স্থানেই একত্র হইয়া বাস করে। 


কিন্তু এই সকল অবস্থা ভারতের সব্বত্র সমভাবে বর্তমান না থাকায় ভারতের সর্বত্র 
লোকবসতিও সমান নহে | ভারতীয় 


কোন অঞ্চলের এক বর্গমাইলে অধিবাদীর সংখ্যার গড় দ্বারা সেই অঞ্চলের 
লোকবসতির ঘনত্ব নির্ণয় করা হয় এবং ভূমির সমতলতা এবং উর্বরতা, অনুকুল 
জলবায়ু, যাতায়াতের সুব্যবস্থা, বহুবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও খনিজ সম্পদের অস্তিত্ব হেতু 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গজা নদীর অববাহিকাই, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তর 
প্রদেশ ঘনতম লোকবসতি অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। 


* ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মোট লোকষংখ্যার শতকরা! ১৮ ভাগ উত্তর ভারতে, 


২৫ ভাগ পূৰ্ব্ব ভারতে, 
২১ ভাগ দক্ষিণ ভারতে, ১১ ভাগ পশ্চিম ভারতে, ১৫ ভাগ মধ্য ভারতে এবং ১০ ভাগ উত্তর-পশ্চিম ভারতে 
বাম করে। India 1954. 


লোকবসতি a 
নিয়ে ভারতীয় TSAR লোকসংব্যার আঞ্চলিক বন্টনের একটি বিবরণ দেওয়া 


aa 


লোকসংখ্যার আঞ্চলিক বণ্টন 

ক্রমিক 
সংখ্যা অঞ্চল লোক সংখ্যা শতকরা অংশ 
১। হিমালয় অঞ্চল ১৯৭০১৪২১৬৯৭ s'r 
২। উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চল ১৩,৯৩;৯৮,০৪৩ ৩৯১ 
৩। উপদ্বীপের পার্বত্য অঞ্চল ও 

মালভূমি অঞ্চল ১০১৮৫১৯৮৬৪৫ ৩০৪ 
৪1 পশ্চিমঘাট ও উপকূলীয় অঞ্চল ৩১৯৯,২৬,৭৯৩ ১১ 
ci yeas ও উপকূলীয় অঞ্চল ৫১১৮১৩২১৩৩৬ ১৪৫ 
৬। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ৩০,৯৭৯ an 

মোট-_* ৩৫,৬৮,২৯,৪৮৫ কেন 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের প্রধান 
কৃষিজ দ্রব্য ধান, গম, যব এবং GH) এতদ্যতীত আনাম, পশ্চিমবঙ্গ, Sigal ও 


বিহারে পাট, এবং উত্তর প্রদেশ ও বিহারে ইক্ষু ও তুলা উৎপন্ন হয়। বৃষ্টি-বিরল পাঞ্জাব 
ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে জলসেচন সাহায্যে গম, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতি উৎপাদন 
করা হয়। বৃষ্টিবহুল পশ্চিম উপকূলে ও AR উপকূলের দক্ষিণাংশে প্রচুর পরিমাণে 
ম, তৈলবীজ ও তুলা উৎপন্ন হয়। কৃষিকাধ্য দ্বারা 


ধান্য, নারিকেল, ইক্ষু, চীনাবাদা 
মান থাকায় এই সকল অঞ্চলে লোকবসতি ঘন 


সহজে জীবিকা সংস্থানের সম্ভাবনা বর 
হইয়াছে। 

নিল্লাঞ্চলসমূহে এবং খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহে খনির SG এবং শিল্প Heal 
কাধ্য দ্বারা সুলভে জীবিকা অর্জন সম্ভব বলিয়া এই সকল অঞ্চলেও বসতি ঘন হইয়া 


থাকে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ খনিজ ও Paice সমধিক সমৃদ্ধ 
তদুপরি gatas নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধাও এই সকল রাষ্ট্রে বর্তমান 
|-বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ভারতের বিভিন্ন 


আছে। শিল্প, খনিজ সম্পদ এবং TM 
স্থানের অধিবাসীদিগকে গঙ্গানদীর উর্বর সমভূমিতে বসতি স্থাপনে প্রলুব্ধ করিয়াছে | 
x India, 1954. 


৫৮ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ বলিয়া এবং জলসেচের সুবিধা থাকায় মহীশূর রাজ্যের 
লোকসংখ্যা অধিক, কিন্তু কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা না থাকায় পশ্চিম অন্ধ প্রদেশে 
(দাক্ষিণাত্য ) লোকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত By | 

মানুষের বসবাসোপযোগী অ' 


BEA অবস্থা যেখানে নাই সেখানে স্বভাবতঃই লোক- 
বসতি কম হইয়া থাকে। 


অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্ত আসামের অভ্যন্তর ভাগে ও 


a 
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(১৯৫১) 


লোকবসতি--১৯৫১% 
(রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের পূর্বে) 
হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে, তুষার-শীতল জলবায়ুর জন্য হিমালয়ের উচ্চাংশে, গভীর 
অরণ্যময় সুন্দরবন অঞ্চলে, রাজস্থানের aq? মরুভূমিতে এবং অরণ্য ও শিলাময় 


* এই চিত্রে অবিভক্ত মাপ্রাজের লোকসংখ্যা দেখান হইয়াছে। 


লোকবদতি aes 


agá মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশে কৃষিকার্ধ্যের বিশেষ সুবিধা না থাকায় বসতি 


কম। 

বোম্বাই রাষ্ট্রের পূর্বব অংশে কৃষিকার্ধ্যের অনুকুল অবস্থা বর্তমান নাই বলিয়া লোক- 
অধিকন্তু বোম্বাই রাষ্ট্রের কাধিয়াবাড় ও বরোদা সহ 
গুজরাট অঞ্চলে বৃষ্টিপাত উল্লেখযোগ্যভাবে স্বল্প বলিয়া অধিকাংশ স্থান FRAT এবং 
এই কারণে এই অঞ্চলেও লোকবসতি অপেক্ষাকৃত কম। পক্ষান্তরে ARPA জল- 
বায়ুর গ্রতাবে কৃষিকার্ধ্যের সুবিধা হেতু মাদ্রাজ এবং কেরালা রাষ্ট্রে লৌকবসতি ঘন 
হইয়াছে। 

ভারতীয় গণতন্ত্রের এবং ADD দেশের লোকসংখ্যা ও জনপ্রতি ( Per capita ) 
q একটি তুলনামূলক বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল ৪ 


বসতি অপেক্ষাকৃত কম। 


ভূমির বণ্টনে 
পৃথিবী ইউরোপ নোভিয়েট  মাকিন ভারতীয় 
(afal বাদে) গণতন্ত্র যুজরাষ্ট গণতন্ত্ৰ 
লোকসংখ্যা 
(কোটি) ২৪০ ৩৯৬ ১৯৪ ১৫-৯ ৩৬১ 
স্থলভাগ 
( কোটি একর ) ৩২৫১ ৯২১৮ ৫৯০৪ ১৯০৭৫ ৮১৩ 
মোট ভূমি 
(জনপ্রতি একর) ১৩৫৪ ৩০৭ ৩০:৪৬ ১২৬৪ ২২৫ 
কর্ষণোপযোগী ভূমি 
০*৯২ ২৮৭ ৩০২ ১*৯৭ 


(জনপ্রতি একর) ৯২৬ 
উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহা উপল 
জনবসতি-বহুল দেশ। 


fe হইবে যে ভারতীয় WAH একটি 


পেশী 


SS 


তন ও লোকসংখ্যা ইহার অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। 


* কাশ্মীর ও জম্মু এবং পঙ্চারী রাষ্ট্রের অ 


তৃতীয় অধ্যায় 
aR 


( Agriculture ) 


জাধারণ বিবরণ পূর্বেই বলা হইয়াছে কবিপ্রথাম ভা 


রতীয় গণতন্বের লোক- 
WARY ৭* ভাগ প্রত্য' 


জন অধিবাসীর মধ্যে চারিজন SR অথবা Sexe 
ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূ-প্রক্কৃতির বৈশিষ্ট্য 


পরিলক্ষিত ex | ভারতের কৃষিকার্য্যকে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় £__ 


১। আর্দ্র কৃষি (Wet Farming)—v." ইবির অধিক বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে 
এই প্রণালীতে চ “রে বহুবার চাষ করা হয় এবং ধান, 
পাট, চা এবং মালাবার উপকূল, অব-হিমালয় 

পুর্বভাগ) এবং পশ্চিমবঙ্গের কোন কৌন স্থানে এই প্রণালীতে চাষ 
প্রচলিত। 

২। way F (Humid Farming)—s.” হইতে ৮০% পর্য্যন্ত বৃষ্টি 
পাতের অঞ্চলে এই শ্রেণীর চাষ হয়। এই সকল অঞ্চলে ISIS দুইবার ফসল 


উৎপাদন করা হয় এবং তুলা, গম, ভুট্টা ও তৈলবীজ এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন ay | 
দাক্ষিণাত্য এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যভাগে এই প্রণালীতে চাষ প্রচলিত । 


৩। GAGA কৃষি (Irrigation Farming)—, হইতে ৪০৪ পৰ্য্যন্ত qR- 
পাতের অঞ্চলে সেচপ্রথা অবলম্বনে কৃবিকার্য্য হয়। তুলা, গম, SF এবং ভুট্টা এই 
অঞ্চলের প্রধান ফগল। উচ্চ-গাঙ্গের উপত্যকা, পাঞ্জাবের সমভূমি, অন্ধ প্রদেশ, এবং 
মাজাজের উত্তরাংশে এই প্রণালীতে চাষ হয়। 


ofa রি 


৪ | শুদ্ধ কৃষি (Dry 210358)-যে অঞ্চলে ২০" ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হয় 
তথাকার জমি নীরস এবং অন্ন শ্রমে কর্ষণযোগ্য নহে। এই প্রকার অঞ্চলে জোয়ার, 
বাজরা, ডাইল প্রভৃতি প্রথর শীতাতপসহিষ্ণু ফসল উৎপাদন করা হয় | 

ভারতীয় গণতন্ত্র কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও কৃষিকাধ্যে তাহার কোনও উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না৷ নিয়ে প্রদত্ত তুলনামূলক তালিকা হইতে স্পষ্টই cea যাইবে 
যে প্রতি একর জমিতে ভারতের উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীর অন্তান্য দেশের তুলনায় 


সর্বাপেক্ষা কম 8 


ধান গম 5 


দেশ একরপ্রতি দেশ একরপ্রতি দেশ pae 
ইতালী__ ৩৬ মণ গ্রেটব্রিটেন__ ২৫ মণ রানি a 
জাপান ২৮ ৮ ইতালী-__ হা টি y: 
মিশর ২৭5 কানাডা টি যুক্তরাষ্ট্র ই 
যুক্তরাষ্ট্র ১৮৮ যুক্তরাষ্ট্র ee ভান, we 

আর্জেটিনা_ ৯* ৮ oa ee 


শ্যাম OR» 
qoa ৮ মণ ভাৱতীয় গণতন্ত্র a, ভাতা 


ভারতীয় গ 
রিমাণ ভূমিতে উর্বরতা এবং জলবায়ুর তারতম্য 


তাঁরতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমপ 
অন্তুপারে উৎপাদনের পার্থক্য দেখা যায়। যথা $= 


ধান নাম ভুট্টা 


রাষ্ট একরপ্রতি রাষ্ট্র একরপ্রতি রাষ্ট ৮ 
কুর্স ne? aise পাঞ্জা. ৮২৯ পাউণ্ড মাদ্রাজ ৯৬৯ পাউণ্ড 
মাদ্রাজ ৯১৩ y আসাম_- Och) ০) পাঞ্জার- vse 
ত্রিবান্ধুর_ ৮৪২ » পেপ স্ব ৭২৪ » পেপ সু ৭৮৯ ৪ 
পশ্চিমবঙ্গ_ ৮২৯ ৮ পশ্চিমবঙ্গ__ ৭৭ ৮ উত্তরপ্রদেশ ৭১৯ » 
আসাম_ ৮১৩ y কচ্ছ__ Aso) ye iai ৬১২১৫৪ 
হীশর- 1°1৭ উত্তরপ্রদেশ--৬৮৩ ৮ গ্রিড 
ae ভারতীয় ভারতীয় 
টি গণতন্ত্র * ৫৪৮ y গণতন্ত্র e ৫৫৬ 


* ৬৩০ » d 
i নত ক্ষুদ্র থণ্ডে জমির অতি-বিভাগ ও বিক্ষিপ্ত বণ্টন, 
es রন উর্বরতা শক্তির হ্রাস, প্রাচীন পদ্ধতিতে শস্তোৎপাদনের 


anion India, 1952. 


« Abstract of Agric 


৬২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


প্রচেষ্টা, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বনে অনিচ্ছা, গোচারণ ক্ষেত্র ও গোজাতির 
প্রয়োজনীয় খাগ্ের অভাবে চাষের জন্ত নিযুক্ত পশ্ুদিগের স্বাস্থ্যহানি, উপযুক্ত বীজ 
নির্বাচন ও সংরক্ষণ সন্ধে চাষী দিগের TSS, নিরক্ষরতা এবং দ্রারিদ্্য প্রভৃতিই 


অংশে বিভাগ ও বন্টন ব্যবস্থার 
এবং কৃষিকার্য্য যাহাতে বৈজ্ঞানিক 


নিয়োক্ত তালিকা হইতে ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অবস্থায় ভূমির ব্যবহার ও 
FRI অবস্থা জানা যায় ঃ 


ভূমির শ্রেণী বিভাগ 
গ্রাম্য দলিল অনুযায়ী ভূমির মোট পরিমাণ-_৭ *১৩৮)৪১,০০০ একর ja 
oA পরিমাণ 


শতকরা অংশ 
2! বনভূমি ৯*১৯৮৯৫,০** একর 


২। ক্ৃষিকার্য্যের অনুপযুক্ত ভূমি ৯১১২২১৫৩০০০ টি 
৩। সাময়িক পতিত ভূমি ব্যতীত 
THD অনাবাদী ভূমি ১৯২৯১২১১০০০ Sees 
81 পতিত ভূমি ৬১৯২৯২৯১৯০০) Sy 
1 কথিত ভূমির মোট পরিমাণ ২৯০৬৩৮৭১০৯০) ৪২১ 
ল্য ৮: — 
Vs, 2Bbe s00 একর f ৯৯৫ 


৬। সিঞ্চিত ভূমির পরিমাণ 
৭। একাধিকবার কষিত ভূমির 
পরিমাণ ৩,৩৭,১৩ 


৫১১৪১৬৬১০০০ একর। 


১০০* Gay | 


> Indian Agricultural Statistics, 1951-52, টি ০ রদ 


+ ৩১,৫৬,০০* একর ভূমির শ্রেণীবিভাগ-হিসাব পাওয়া যায় নাই। 


ভূমির শ্রেণী বিভাগ (১৯৫১২) 


ভারতীয় গণতন্ত্রে ভূমির শ্রেণী বিভাগ ও তাহার রাষ্রগত বণ্টনের সাম্প্রতিক 
হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল £_ 


(হাজার একর হিসাবে ) 


সাল ১৯৫৪-৫৫ ১৯৫৫-৫৬ 
বনভ্াম-_ ১২১৩৭)5৪ ১২১৫৫১৫৪ 
কৃষিকার্ষ্যের অনুপযুক্ত ভূমি ১২১০০১৭৮ ১১,৮৩,৮৮ 
পতিত ভূমি ব্যতীত অন্তান্ত অনাবাদী ভূমি ৯১৭৯১৮৯ ৯,৬৯১৭৯ 
পতিত ভূমি ৬,১৬)৯২ ৬,০৪,১৪ 
কথিত ভূমি ৩১,৫৭,৫৭ ৩১,৮২,২০ 

* মোট ভূমি TPES ৭১৯৫)৫৫ 
লিঞ্চিত ভূমি ৫,৪২,৬২ ৫,৬১,৬৩ 
একাধিকবার কষিত ভূমি ৪,০০১৯৭ 8,80,80 


# Agricultural Situation in India. Feb. & July. 1958. 


$s ভারতবর্ষের অর্থ নোতক ভূগোল 


TEA ভূমির শ্রেণীবিভাগ 


১৯৫৪-৫৫ সাল 
(হাজার একর হিসাবে ) 
aÈ 
Sis বনভূমি কৃষিকার্যের 
অন্ধএরদেশ-__ ৬)৬২,৫৫ SEBEL ভুমি $ 
আগাম SR ১২৬,১৪ ১১৪১২৯ 
( উত্তর-পূ্বব সীমান্ত ৯২০৪২ ৯৪০৭৭ 
অঞ্চল সহ) 
বটি: NEE ৯১,২৬ ৫ 
১১,৯৮৬৩ he 
জম্মু ও কাশ্মীর vo} >,€2,38 ১১৯৩১৮৪ 
(পাকিস্তান অধিকৃত ৫৯২৪ ১৪,০০ ১৭:৩৯ 
অংশ বাদে ) i 
কেরালা-_ 
মধ্যগ্রদেশ__ ae ২৫১৯৫ ১০,৩৩ 
মাদ্রাজ _ S HRG wore 
মহীশূর_ ১৯৯১৭? ৪৪,৯১ bee 
উড়িয়া EM ৬৮,৫১ T E 
রক ৮৪১০১ bass $ oD 
রাজস্থান__ ৩,০২,৮৯ ৮৩৮ ২১৭৪ 
উত্তরপ্রদেশ ৮১৪৪১৪৯ ৩৪,৩৩ ৭9,৫৩ 
afore ayes ৮৬,৪৩ বা 
fii ২,২১,৯৪ A ৯১১০১০৯ 
হিমাচল প্রদেশ__ zi + 
মণিপুর ১ Age > B 
fagi— ছি রা ১ 
আন্দামান ও নিকোবর ই ৬৬ 
দ্বীপপুঞ্জ-_ ৮২ 
লাক্ষা, মিনিকয় ? এ ১৬. 
এবং আমিন 
দ্বীপপুঞ্জ 
০ ——— = 
মোট-_ ৭১,৯২,১০ ১২,৩৭,৭৪ — 


১২,০০,৭৮ 
* ৫০০ একরের FTI $ 


রাষ্ট্রীয় ভূমির শ্রেণীবিভাগ ee 
রাষ্ট্রীয় ভূমির শ্রেণীবিভাগ = 
১৯৫৪-৫৫ সাল 
(হাজার একর হিসাবে ) 
aza পতিত ভূমি afis ভূমি fife 
ঞ্চিতি 
অনাবাদী ভূমি a 
AA ৭১,১২ ২,৭৩,১২ ৬৪,৬৩ 
১) ৮৮৯ ৫১,১৮ ১৫,৩৩ 
২৯,১৬ ৬১,৯৬ ১,৮৯, ৭৯ ৩৯,৭০ 
22840 1৫58০ ৬,৬৪১৬২ ৩৩৫৪ 
৭১৯৮ ৪১০৩ ৯৬,৭৪ ৭,১৪ 
১০,১৭ 8,8৩ ৪৩,৬৩ ৮,২৪ 
১,৮০,১০২ ৬০,৬২ ৩,৮১,৯২১ ২০,৬৯ 
৩৬,৬৩ ৩৯,৩৫ >,89,¢8 ৫৩,১৭ 
৬৬,৮৭ ৩৮,৪৭ ২,৪৭,৮৭ ১৬,৭৯ 
৬৪,৬৬ ৩০,০৮ ১,৩৮,৫৪ ১৯,০৪ 
২৫,০৯ ১৭,৭০ ১,৭8,২৯১: ৮১,২৪ 
২১৯৭৪ >১,৫১,৮২ ২,৭৩,২৫ ৩০,৫৬ 
৭৮,১৩ ৩৫,১৩ 8,১৫,৭২ ১,২৩,৩২ 
১৯,০৪ ১৫,৯৬ ১১২৭,২৭ ২৭১৩০ 
৪৬ ১১ ২,৩* ৯৮ 
১০১২০ ৫৭ ৬,৭৯ ae 
>> * ২,১৮ ঞ 
8,৬৯ ৪৬ jh 8,৭৯ = 
১৫ R ১২ 
ane —— জাবেদা 
৩১১৫৭)৫৭ ৫,৪২,৬২ 
৯১৭৯/৮৯ ৬১১৬:১২ 8 পাটি 
Feb, 1958. 


* Agricultural Situation in India, 


৫ 


৬৬ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তাই অজন্মা অথবা ক্সলের স্বল্পতার অন্যতম প্রধান কারণ। 
ভারতে সর্ব্বত্র সমপরিমাণ বৃষ্টি হয় না এবং শীতকাল বৃষ্টিহীন 
বৃষ্টি-বিরল স্থানে এবং শীতকালে প্রায় সর্বত্র জল সেচন দ্বারা মৃত্তিকা সরস করিবার 
আবশ্যক হয়। সেচন সাহায্যে FAF ভারতীয় গণতন্ত্র পৃথিবীতে শীৰ্ষস্থানীয় । 
2৯৫৪-৫৫ সালে সমগ্র ভারতে কষিত জমির 
ছিল এবং ইহার মধ্যে ৫ কোটি ৪২ লক্ষএকর 
করা হয়। Agricultural Situation i i 
দেখ! যায় যে ১৯৫৪-৫৫ সালে জপ সেচনের 
কথিত ভূমির ১৭২ শতাংশ ছিল। 

৯৯৫৪-৫৫ সালে ভারতীয় গণতন্ত্রে মোট sie ভূমির পরিমাণ এবং তন্মধ্যে 
সিঞ্চিত ভূমির পরিমাণ নিযনলিখিত বিবরণী হইতে জান x I 


সিঞ্চিত ভূমির হিসাব 


(হাজার একর হিসাবে) 
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উড়িয়া ১,৩৮,৫৪ ১৯১০৪ ১৩৭ 
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মোট-_- ৩১,৫৭,৫৭ ৫,৪২,৬২ STR 


* ৫০০ একরের FF | 


জল সেচন ৬৭ 


ভারতীয় গণতন্ত্রে মোট কখিত ভূমির অনুপাতে সিঞ্চিত ভূমির সর্বাথিক পরিমাণ 
পাঞ্জাব ও দিল্লীতে রহিয়াছে এবং ইহাদের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৪৬'৬ ও ৪২৬ | 
তৎপরে এই প্রসঙ্গে যথাক্রমে জন্মু ও কাশ্মীর (৪২৬%), মাদ্রাজ (৩৭*০%), আসাম 
(২৯৯%), এবং উত্তর প্রদেশের (২৯৬%), নাম উল্লেখযোগ্য | 

ভারতীয় গণতন্ত্রে গ্রধানতঃ তিন প্রকারে জল সেচন করা হয়। যথা s—(>) কূপ, 
(২) aah, এবং (৩) খাল। নিয়ে বিভিন্ন প্রণালীতে cell দ্বারা নিঞ্চিত 


ভূমির বিবরণ দেওয়! হইল £__ 
সিঞ্চিত ভূমি 


১৯৫৪-৫৫ সাল 
(হাজার একর হিসাবে ) 
atè খাল efai ক্‌প অন্তান্ত প্রণালী মোট 
অন্ধপ্রদেশ ৩০,৬৯ ২৪,৫১ ৭,৩৭ ২,০৬ ৬৪,৩৩ 
আসাম * ৮,৯৯ — — ৬,৩৪ ১৫,৩৩ 
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বোম্বাই ৬,২৭ ৫১৩৪ ২০১৯৯ ৯৪ ৩৩,৫৪ 
জন্মু ও কাশ্মীর ৬৮৬ ২ ৬ Re 4,28 
কেরালা ৩,৯৩ ৯১ ২৮ ৩,১২ ৮,২৪ 
মধ্যপ্ৰদেশ ৯,৪২ ৩,৩৩ ৬,৯৭ ৯৭ ২০,৬৯ 
মাদ্রাজ ১৯,২৫ ২১,৬৬ ১১,২২ ৯১০৪ ৫৩,১৭ 
মহীশূর ৩,৭৬ ৭,৯৭ ৩,১১ ১১৯৫ ১৬,৭৯ 
উড়ি৷ ৫৫৩ ৫,৭৬ ৮৭ ৬,৮৮ ১৯,০৪ 
চি ৫২৬৪ Sg ২৮,৩ ৪৩ ৮১,২৪ 
রাজস্থান ৬,২১ ৩,৫৯ ২০,৩৯ ৩৭ ৩০,৫৬ 
৪৫১০১ ১০,২৮ ৬০,৯৫ ১০ 229) 
উত্তরপ্রদেশ ৭,০৮ ১,২৩)৩২ 
৬৫ ২৭,৩০ 
বঙ্গ ৯২,৭৪ ৯১৫২ ৩৯ 8, 5 
a es oy Be 4৪৮ — əv 
হিমাচল প্রদেশ = = č = vt 
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ma TETTE Swys ১৬৫৬২ ৫৫০৮৭ ৫৪২৬২ 
মোট ২২২২৪ i > P আর 
ভারতীয় গণতন্ত্রে বিভিন্ন প্রণালীতে সেচপ্রথা দ্বারা ভূ 
b es দেওয়া হইল £_ কি - 
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ক ৫০০ একরের কম। 


ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


Ub 


টা lebs 
18৮৮ 44১ 


— LYSE ক. 


‘দিঞ্চিত ভূমি eS 


কুপ-_কৃপ হইতে ITA দ্বারা, WS দ্বারা, অথবা যন্ত্র সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে জল 
সেচন প্রথা ভারতীয় গণতন্ত্রে কৃষিকার্য্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে | 


ভারতীয় গণতন্ত্রে সমগ্র সিঞ্চিত অঞ্চলের শতকরা প্রায় ৩৯ ভাগ ভূমিতে কুপ সাহায্যে 
ক্বষিকাৰ্য্য হয়। অধুনা কোন কোন অঞ্চলে বৈদ্যুতিক নলকূপ সাহায্যে জলসেচন প্রথা 
প্রবর্তিত হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, অন্ধ প্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ, বোন্বাই এবং 
রাজস্থানে কুপ সাহায্যে জল সেচন প্রথার প্রচলন অধিক দেখা যায়। 

পুক্ষরিণী__যে সকল অঞ্চলের ভূমি gany শিলাস্তরে গঠিত সেই সকল স্থানে 
পুষ্করিণী অথবা কৃত্রিম হুদ খনন করিয়া বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখা হয় এবং তাহা হইতে 
প্ররোজনমত শস্তক্ষেত্রে জল সেচন করা হয়। দক্ষিণ ভারতে এই প্রথার প্রচলন 
অধিক এবং তথায় সমগ্র সিঞ্চিত ভূমির শতকরা ১** ভাগ ভূমিতে পুষ্করিণী সাহায্যে 
কৃষি-কাৰ্য্য করা হয়। অন্ধ প্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর ও উত্তর প্রদেশের কিয়ুদংশে 


ব্যাপকভাবে পুষ্ষরিণী হইতে কুষিক্ষেত্রে জল সরবরাহ করা হয়। 


ae ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 
খাল-_ ভারতে খাল সাহায্যে জল সেচন 
হইয়াছে, কিন্তু ইহার আরও অধিক বিস্তার 
প্লাবন ( Innundation ) খাল, (২) নিত্যব 
( Storage ) খাল। 
স্থানে স্থানে বন্যার জলে পুষ্ট নদী হইতে খাল কাটিয়! 
ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল খালকে প্লাবন খাল বলে। 


প্রথা সৰ্বাধিক ব্যাপক ভাবে গৃহীত, 
প্রয়োজন। খাল তিন প্রকার_(১) 
হ ( Perennial ) খাল, এবং (৩) সঞ্চয় 


TIRE জল সেচনের' 
পাঞ্জাব এবং মাদ্রাজের: 


Ss 


তাহাদিগকে নিত্যবহ খাল বলে। পাঞ্জাব, বিহার, আসাম, এবং উত্তর ভারি 
গশ্চিমাংশে নিত্যবহ খাল সাহায্যে কৃষিভূমি সিঞ্চিত করা হয়। 


সিঞ্চিত ভূমি ৭১ 


যে সকল অঞ্চলের নদীগুলি গ্রীপ্মকালে শুঞ্ক হইয়া বায় সেই সকল অঞ্চলে নদীর 
উপত্যকায় বাধ বাধিয়া বৃষ্টির জল সঞ্চিত করা হয় এবং সেই জল খাল কাটিয়া 
শস্তক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। এই শ্রেণীর খালকে সঞ্চয় খাল বলে। দাক্ষিণাত্যে 
এবং মধ্যপ্রদেশে ইহার প্রচলন অধিক । 

পাঞ্জাবে জল সেচন ব্যবস্থা।*_ পাঞ্জাবের ন্যায় এত ব্যাপক এবং স্ুসন্বদ্ধ জল 
সেচন ব্যবস্থা ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্ত কোনও রাষ্ট্রে পরিলক্ষিত হয় না। এই রাষ্ট্রের 
বাধিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কোথায়ও ৩* ইঞ্চির অধিক নহে। সেইজন্য সেচব্যবস্থা 
ব্যতিরেকে ইহা উর মরুভূমিতে পরিণত হইত। বর্তমানে পেচপ্রথার age 
উন্নতির ফলে ইহা শস্ত-সম্পদে সমৃদ্ধ ও জনবহুল Be পরিণত হইয়াছে । পাঞ্জাবের 
প্রধান প্রধান সেচখাল যথাক্রমে s— 

(১) পশ্চিম যমুনা খাল-_দিলীর নিকট যমুনা নদী হইতে খাত এই খালের 
সাহায্যে রোটক, হিসার, দিল্লী, পাতিয়ালা ও far অঞ্চলে জল সেচন করা হয়। 
শাখাপ্রশাখা সমন্বিত ১,৯** মাইল দীর্ঘ এই খাল দ্বারা প্রায় ৯ লক্ষ একর জমিতে 


জল সেচন করা হয়। 
(২) লিরহিন্দ খাল-শতক্র নদী হইতে জল লইয়া এই খালের সাহায্যে 


লুখিয়ানা, ফিরোজপুর ও হিসাব জিলা এবং পাতিয়ালা ও নাভা রাজ্যে সেচন করা 
হয়। এই খাল দারা প্রায় ২* লক্ষ একর জমি সিঞ্চিত হয়। 

(৩) উচ্চ বড়িদোয়াৰ খাল-_মধোপুরের নিকট ইরাবতী নদী হইতে যে সমস্ত 
খাল কাটা হইয়াছে তাহাদের সাহায্যে গুরুদাসপুর ও As জিলা সিঞ্চিত 


হইতেছে। 
উত্তর প্রদেশে জল সেচনের ব্যবস্থা__উত্তর প্রদেশে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের 


অভাবে খাল সাহায্যে শুষ্ক অঞ্চলে জল সেচনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই 
রাষ্ট্রের খালগুলির মধ্যে সর্দা খাল, উচ্চ গঙ্গা খাল, নিয় গঙ্গা খাল, পুর্বৰ যমুনা খাল 


এবং আগ্রা থাল প্রধান। 


(Canal Colony) বলা হইত তাহাতে অতিশয়োক্তি 
এত কৃত্রিম থাল পৃথিবীর অন্য কৌন স্থানে নাই। ভূমির 


সমতা এবং সনবৎসরবযাদী জলপূর্ণবৃহদাকার নদীনমূহ থাকার জনই এখানে এত অধিক সংখ্যক নিত্যবহ 
খাল কাট! স্তব হইয়াছে। এই খালগুলির মধো ইরাবতী, বিপাঁা, চনরভাগা এবং মিরহিন্দের নাম বিশেষ 
aie | অবিভক্ত পাঞ্জাবের মোট ৩ কোটি ২০ লক্ষ একর কর্ষিত ভূমির মধ্যে ১ কোটি ২* লক্ষ একর 


ভুমি নিত্যবহ খালের সাহায্য িঞ্চিত হইত। 


+ অভিবন্ পাপ্পাবকে যে ‘খালের রাজ) 
কিছুই নাই। প্রকৃতপক্ষে অবিভক্ত পাঞ্জাবের মত 


২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 

(১ জর্দা খাল-_ইহা উত্তর প্রদেশের 
নদী হইতে ইহা কাটা হইয়াছে। FEL খাল 
পশ্চিম অঞ্চলের ভূমিতে জল সেচনের বন্দোবস্ত 


বৃহত্তম খাল। নেপাল সীমান্তে AK 
সাহায্যে রোহিলখণ্ড ও অযোধ্যার 


হইতে খাত এই খাল 
সাহায্যে উচ্চ গঙ্গার উপত্যকা প্রায় ১* লক্ষ একর জমিতে জল সেচনের বন্দোবস্ত 
করা হইয়াছে। 


©) পূৰ্ব্ব যমুন| খাল-_বমুনা নদী হইতে কাটা হইয়াছে এবং 
মীরাট জিলায় জল সেচন ই 
(৫) আগা খাল-_দিলীর নিকটে যয়ুনা নদী হইতে কাটা হইয়াছে এবং ইহার 
সাহায্যে মথুরা ও আগা জিল এবং দিল্লীর কিয়দংশ সিঞ্চিত হইতেছে। 
দক্ষিণ ভারতে জল সেচনের ব্যবস্থা দক্ষিণ ভারতের খালগুলির মধ্যে 


FRAT হইতে খাত বাকিংহাম খাল এবং কাবেরী নদী হইতে খাত aa বাধ 
(Mettur Dam) উল্লেখযোগ্য | মের 


বাধের জল দ্বারা প্রায় ১* লক্ষ একর 

অল সেচনের ব্যবস্থা! করা! হইয়াছে। পশ্চিম দিকে কেরালা ate পেরিয়ার 

নদীর বাধের জল সুড়ঙ্গ পথে কার্ডামম পাহাড়ের মধ্য দিয়া আনিয়া পূর্বদিকে মাছুরা 

SR স্থানে জল সেচন করা হয় ! এতদ্যতীত গোদাবরী, 
ব-দ্বীপের নিকট বাধ নির্মাণ করিয়া বহু খাল খনন কর! হইয়াছে। 

BRC বহুল পশ্চিমবঙ্গ প্রচুর বৃষ্টি হয় বলিয়। 

গল সেচনের বিশেষ প্রয়োজন য় বদ্ধমান বিভাগ অপেক্ষাকৃত 


ইহার atal 


নদীর 


হয়। অধুনা বর্ধমান জিলার 


7? ২৪-পরগণা জিলার বিদ্যাধরী 
নদী, এবং উত্তর বঙ্গের তিস্তা নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হইয়া 


কর পতিত জমি কষিকার্ষ্যে 
উপযোগী হইবে। ) 
*৯৫৪-৫৫ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৩১ কোটি ৫৮ পক্ষ একর কষিত জমির 


সিঞ্চিত ভূমি a 


প্রায় ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ একর জমিতে উপরোক্ত প্রণালীগুলির যেকোন একটি 
অবলম্বনে জল সেচন করা হয়। এই বিশাল সিঞ্চিত ভূমির মধ্যে ২ কোটি ২২ লক্ষ 
একর জমিতে খাল সাহায্যে, > কোটি ৬৫ লক্ষ একর জমিতে কুপ সাহায্যে, ৯৯ লক্ষ 
একর জমিতে পু্ধরিণী সাহায্যে এবং ৫৬ লক্ষ একর জমিতে অন্যান্য প্রথা অবলম্বনে 
জল সেচন করা হয় ; অর্থাৎ ভারতে মোট কবিত ভূমির অন্পাতে সিঞ্চিত ভূমির 
পরিমাণ শতকরা ১৭২ ভাগ মাত্র । অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহা অতিশয় নগণ্য, 
যেহেতু পাকিস্তানে মোট কত ভূমির অন্থপাতে সিঞ্চিত ভূমির পরিমাণ ৬৬৬৭ 
শতাংশ, মিশরে ৭৭-৪৬%, এবং জাপানে ৪৮৩৮%। মোটামুটি ভাবে ইহা RAFS 
হইয়াছে যে, দেশের নদীগুলি হইতে 'এবং ভূমির প্রবেষ্ঠ স্তর হইতে মোট ৯৩৫ কোটি 
একর ফুট জল পাওয়া গেলেও ইহার ৬ শতাংশ মাত্র ব্যবহৃত হইতেছে এবং অবশিষ্ট 
জলের অপচয় ঘটিতেছে এবং গতিপথে নদীর অনিয়ন্ত্রিত See বিশাল জলরাশি 
বন্তারপে জীবন ও সম্পত্তির অপরিসীম ক্ষতিসাধন করিতেছে । ভারতে জমির মোট 
পরিমাণ ৭০ কোটি ৩৮ লক্ষ একর। ইহার মধ্যে প্রায় ৩৭ কোটি একর জমি কৃষির 
উপযোগী এবং ২* কোটি একর জমির কোন শ্রেণী বিভাগ করা হয় নাই। প্রতি 
বৎসর করিত ভূমির মোট পরিমাণ ৩১ কোটি ৫৮ লক্ষ একর এবং ইহার মধ্যে প্রতি 
বৎসর মাত্র ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ একর জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা আছে ; অর্থাৎ কৃষির 
উপযোগী ভূমির মধ্যে শতকরা মাত্র ১৪*১ ভাগ এবং প্রকৃতপক্ষে BAe ব্যবহৃত 
ভূমির মধ্যে সিঞ্চিত ভূমির পরিমাণ শতকরা ১৭২ ভাগ মাত্র। eats (দেশের 
বিভিন্ন অংশে বহুবিস্তৃত অঞ্চল অনাবাদী ও পতিত অবস্থায় রহিয়াছে এবং বর্তমান 
কৃষি ব্যবস্থায় সেচ প্রথার অভাব অথবা WEI হেতু বহু অঞ্চলে উৎপাদনের পরিমাণ 
নৈরাষ্যজনক । দেশের অপচিত ও অব্যবহৃত বিশাল জলরাশিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রকৃত 
fare পারিলে দেশের বর্তমান খাদ্য সমস্তা ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির 
এই উদ্দেস্ঠে “বহুমুখী নদী-_উত্নয়ন পরিকল্পনা”* কার্যে 
“Central Waterpower, Irrigation and 


করিয়াছেন এবং এই সমিতি ইতিমধ্যে 


সদ্ব্যবহার ক 
বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে। 
পরিণত করিবার জন্য কেন্দ্রীয'সরকার 
Navigation Commission” স্থাপন 


প্রশংসনীয় ভাবে এই FICE বহুদুর অগ্রসর হইয়াছে 1) 
প্রথম পঞ্চ বাধিক পরিকল্পনা অনুযারী ভারত সরকার সেচপ্রথার সাহায্যে কৃষির 


সাফল্যের qu eH বৃহৎ যে সকল পরিকরনা গ্রহণ করিয়াছেন (১৯৫৬ সালে) 
তাহাদের কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে মোট > কোটি ৯৫ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমিতে জল 
নাগুলি ao অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে | 


« বহু-মুখী নদী উন্নয়ন পরিকল্প 


৭৪ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইতিমধ্যে বহু পরিকল্পনা 
আংশিকভাবে কার্যকরী হইয়াছে এবং তাহার BT তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহে 
পরিলক্ষিত হইতেছে। নিয়ে TS পরিকল্পনাগুলি 1 সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল ঃ 


পরিকল্পন| উপকৃত রাষ্ট্রের নাম সিঞিত ভূমির আয়তন 

৯। রিহান্দ বাধ পরিকল্পন৷ উত্তর প্রদেশ, বিহার ২*১৫০,০** একর ॥ 
( Rihand Dam ) 

২। চম্বল উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা মধ্যপ্ৰদেশ, রাজস্থান 00 OME 
( Chambal Valley Development Scheme ) 

৩। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ৯*১২৫১৭৬২ ৮ 
( Damodar Valley Project ) 

৪। তুঙ্ষভদ্র। পরিকল্পনা 


অন্ধ প্রদেশ, মৃহীশূর ৮,৩৫,.০০ » 
( Tungabhadra Project ) 


৫| মধূরাক্ষী পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার 9১৫০১০০০ ৯ 
( Mayurakshi Project ) 

৬। হীরাকুও বাধ পরিকল্পনা উড়িয্যা 8,8৮,৬০০, 
( Hirakud Dam Project ) 

V1 কয়না পরিকল্পনা... বোম্বাই ৪,০০১০০০ 


( Koyna Project ) 
৮। ভাক্রা-নাঙ্গল পরিকল্পনা 

( Bhakra N angal Project ) 
৯। Sul জলাধার পরিকল্পনা 


পাঞ্জাব, বাসস্থান ৩৬,০০,০০০ ৮ 


মহীশূর ২৭২৪১০০০ ১ 
( Bhadra Reservoir Project ) 
> নিয় ভবানী পরিকল্পনা মাদ্রাজ ২,০৭)০০০ ১ 
( Lower Bhavani Project ) 
৯১। ঘাটপ্রভা খাল পরিকল্পনা ... বোম্বাই Soe 
( Ghatapraya Left Bank Canal Project ) 
৯২। মহানদী বদ্বীপ সেচ পরিকল্পনা fea 30,99, soo 


( Mahanadi Delta Irrigation Extension Scheme ) 


T New Projects for Irrigation and Power in India. 1954 


৬৪ 


সিঞ্চিত ভূমি ae 


sol মাহী খাল পরিকল্পনা see বোম্বাই * ১,৫০,০** একর- 
( Mahi Right Bank Canal 
Project ) 
১৪। কাকরাপাড় পরিকল্পনা বোম্বাই ৬৫২,০০০ ৯ 


( Kakrapar Project ) | 


উপরোক্ত বৃহৎ পরিকল্পনাগুলি ব্যতীত ভারত সরকার নলকুপ, খাল ও জলাধার 
সাহায্যে সিঞ্চিত ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আরও বহু পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন | 
সেচ পরিকল্পনাগুলি কার্ধ্যকরী হইলে কৃষিজ দ্রব্যের সরবরাহে ভারতীয় গণতন্ত্র যে' 
স্বয়ংসম্পূৰ্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হইবে ইহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার কার্য্য ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়াছে। আরন্ধ দ্বিতীয় 
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্য সম্পন্ন হইলে সিকি ভূমির পরিমাণ © কোটি ৭* লক্ষ 
একর হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬*-৬৯ সালে ৮ কোটি ৮০ লক্ষ একরে পরিণত হইবে, 
অর্থাৎ অতিরিক্ত মোট ২ কোটি ১* লক্ষ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব: 


হইবে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
She দ্রব্য 


(Agricultural Products) 

সাধারণ বিবরণ--ভারতীয় গণতন্ত্রে উৎপন্ন শস্তকে খারিফ ও রবি এই ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। * গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাতের সমর যে সকল শস্ত বপন করা 
হয় এবং হেমন্ত কালে সংগ্রহ করা হয় তাহাদিগকে খারিফ শস্ত বলে। ধান, ভুট্টা, 
জোয়ার, বাজরা, পাট, তুলা, শণ, Sop, তামাক, চীনা বাদাম, এরও বীজ, তিল খারিক 
শশ্তের অন্তর্গত। শীতের eira বপন করিয়া যে সকল শশ্ত Remy প্রান্তে সংগ্রহ 
করা হয় তাহাদিগকে রবি শস্ত বলে। গম, যব, ছোলা, মটর, সীম, আলু, মদীনা 
এবং ARI ববিশস্তের অন্তভুক্ত। 

মিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতীয় 


গণতন্ত্রে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত 
সুমির বিবরণ প্রদত্ত হইল £_ 


কৃষিজাত ভ্রব্য উৎপাদনে 
নিয়োজিত ভূমির হিসাব 

বু রও AN শতকরা অংশ 

ভক্ষ্য কসল £ই_ 

* ধান oe 9৫,৫৯৫ ২২০৯ 
গম a ২৪,৭৫৯ Ate 
জোয়ার oo ৩৯,২১৯ ১১৯ 
বাজরা ee ২৪,৭৩৩ q'e 
যব ৭,৯৫৭ ২৪ 
রাগী see ৫১৭০২ ১'৭ 
Bal = ৮,২৬৩ ২৫ 
ছোলা তত ১৭,৬৪২ তত 
ইক্ষু তত 8,৮৮৩ ১০৫ 
চা os ৭৯৯ টি 

'তামাক sas ৮৬৬ Bs 


কৃষিজ দ্রব্য an 


শিল্প ফসল £ 
তুলা__ 3 es a 
পাট_ “at Sess Ki 
তৈলবীজ-_ aes steer Je 
BID কমতা ৭৪,৩০৬ কত 
ef মোট ৩৩০,০৮২ বু 


স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতীয় গণতন্ত্রের FAG নিয়োজিত ৩৩ কোটি ১ লক্ষ 
একর জমির মধ্যে ২৫ কোটি ৮ লক্ষ একর জমি, অর্থাৎ শতকরা ৭৬ ভাগেরও অধিক 
জমি NIAI উৎপাদনে এবং অবশিষ্ট প্রায় ২৪ ভাগ অন্যান্য ফসলের জন্য নিয়োজিত 
হইয়া থাকে। খাদ শস্তোৎপাদনের জন্য কখিত জমির অধিকাংশই ধান চাষে 
নিয়োজিত হয় এবং ইহার পরে জোয়ার, গম, বাজরা এবং ছোলার নাম উল্লেখযোগ্য | 
নিয়োক্ত তালিকা হইতে ভারতীয় গণতন্ত্রের কৃষির অবস্থা জানা যায় £_ 


আয়তন শতকরা অংশ 
খাদ্য শস্তোৎপাদনের জন্য 
fas ভূমি_ ২৫)০৮,৭৮১০০* একর dere 
অন্যান্য ভক্ষ্য FAA উৎপাদনের 
জন্য কধিত ভূমি ১১৫৩১০৪১০০০ y ৪৬ 
অভক্ষ্য ফসল উৎপাদনের 
জন্য কধিত ভূমি ৬১৩৯১০০১০০০ ৯ ৯৯০ 
মোট-: _ ৩৩,০০,৮২,০০০ একর* ৯৯৬ 


তথায় ভারতীয় গণতন্ত্রে মোট shat নিযুক্ত ভূমির শতকরা 


< স্বাভাবিক অব 
২২৯ ভাগ ধান চাষে, ৯৮৯ ভাগ জোয়ার চাষে, Ve ভাগ যথাক্রমে গম ও বাজরা 


চাষে, ৮'৬ ভাগ তৈলবীজ উৎপাদনে, ৪'৬ ভাগ তুলা চাষে, ২৫ ভাগ ভুট্টা চাষে, ২'৪. 
ভাগ যব চাষে, ১৫ ভাগ ইক্ষু চাষে, ০৫ ভাগ পাট চাষে এবং অবশিষ্ট অন্তান্ত ফসল 


উৎপাদনে নিয়োজিত হইয়া থাকে | 
* মোট কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ২৯,৬৩/৮৭,০০০ একর 
একাধিকবার কধিত ভূমির পরিমাণ ৩৩৭১১৩১০০০৮ 
gates নিযুক্ত ভূমির মোট পরিমাণ" ৩৩০১,০%০০* একর 


বিবরণ পাওয়া যায় নাই) ইহার অন্তভু ক্ত নহে। 


+ ১৮,০০* একর কর্ষিত ভূমি (যাহার বিস্তৃত 
বিবরণ পাওয়া বায় নাই) ইহার IBY S নহে। 


* ১৮,০০০ একর fas ভুমি (যাহার বিস্তৃত 


= ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 
কৃষিকাৰ্য্যে নিযুক্ত ভূমির বণ্টন 


১। খাষ্তশস্ত ( Food-grains, ) 


ধান (7২০০)--ধান উষ্ণ এবং উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ফসল।, পলিমাটি 


গঠিত অথবা কাদামাটিপর্ণ সমতলভুমি ধান চাষের পক্ষে সবেবাংকষ্ট বলিয়া গণ্য | 
*জল সঞ্চিত রাখিবার জন্য চতুদ্দিকে বা সমতল ভূমি ধান চাষের উপযোগী। 


"আক উত্তাপ, ARI বৃষ্টিপাত এবং বহু সুলভ শ্রমিক ধান চাষের জন্য একাত্ত 
প্রয়োজনীয়। 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেকেরও অধিক অধিবাসী 
“ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সমগ্র কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ভূমির শতকরা ২৩ ভাগের অধিক ধান 
চাষে নিয়োজিত। * উৎপাদনে ইহা পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানীয় এবং ইহার উৎপাদনের 
পরিমাণ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ২১ ভাগ। 


চাউলের উপর নির্ভরশীল। 


ধান ৭৯ 
» ভারতীয় গণতন্ত্রে তিন শ্রেণীর ধান উৎপন্ন হয় £_-0 “আউস” অথবা হৈমন্তিক 


d: cr 22 
হ) “আমন” অথবা শীতকালীন, এবং “বোরো” অথবা বসস্তকালীন ধান। 


বঙ্গদেশে মে 3০ হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত “আমন”, এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর মাস 
পৰ্য্যন্ত “আউস”, এবং নভেম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত “বোরো” ধানের সময় | 


* 0) হস্ত দ্বারা ছিটাইয়া (Broadcasting) অথবা (ই মাটিতে গর্ভ করিয়া 


( Drilling ), f#4 © চার।গাছ স্থানান্তরিত (Transplantation ) করিয়া 
লা Ae LESS 


সকল জমি কাদামাটি পূর্ণ অথবা যে 
মিতে ধানের চারা গাছ বপন করা 


ত্র ধান বপন করা হয়।* a 
সকল S 
হয়। এই প্রণালীতে ধান চাষের FP প্রচুর জল এবং BAS শ্রমিকের প্রয়োজন । 
‘যে সকল অঞ্চলে জনি শুক এবং সুলভ শ্রমিকের সংখ্যা কম, তথায় বীজ ধান ছিটাইয়! 


বা গর্ত করিয়া বগন করা হয়। 


ভারতীয় গণতং | 
সকল জমিতে জল জমিয়া থাকে সেই 


৮০ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


- * ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পৃশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মাদ্রাজ, অন্ধ, আসাম, উড়িয্যা, উত্তর 
প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে প্রচুর পরিমাণে ধানের চাষ হয়।* বোস্বাই ade ee 
পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয় । কহত 

(১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতীয় গণতন্ত্রে ধান উৎপাদনে নিয়োজিত ভূমির বিবরণ 
নিয়ে প্রদত্ত হইল £_ 


ate ভূমির পরিমাণ নিযুক্ত ভূমির 
( হাজার একর হিনাবে ) শতকরা অংশ 
বিহার >) ২০, ২ 8 Sek 
পশ্চিমবঙ্গ ৯৮,৩৩ pa 
Sfl ৯৫,১৮ S২০৫ 
মধ্যপ্ৰদেশ ১৩০৩ f 
ও anas ১২১০ 
অন্ধপ্রদেশ Gos * 
মাদ্রাজ ৫২,৬৬ hs 
আসাম বু Ka 
বোদ্বাই 8৪০,৬২ Pes 
মহীশূর ২২,৯৩ a 
কেরালা নং t 
অন্ঠান্য রা Me 


Vw 


* মোট-_ ৭১৫৯)৪৯ 


Deore 
১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতীয় qware মোট ?১৮৯১৭৪,*০* একর জমি ধান চাষে 
নিয়োজিত হইয়াছিল এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৮১,৪২,০০০ টন F 
১৯৩? সাল পর্যন্ত ব্ৰহ্মদেশ ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং ইহার পুর্ব 
পৰ্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে সিংহল, CRIA সেটেলমেন্ট এবং ব্রিটিশ পূ্ব-আফ্রিকাতে 
চাউল রপ্তানি হইত। কিন্ত ্রহ্ধদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভারতবর্ষ আমদানীকারক 
দেশরপে পরিগণিত হইয়াছিল। দেশ বিভাগের ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থার 
বিশেষ অবনতি হইয়াছে। | 


x Times of India Year Book.— 1958-59. 
t India, 1958, 


গম ৮১ 


নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৮ সাল হইতে ৯৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত চাউল আমদানীর 
হিসাব দেওয়া হইল এবং ইহা হইতে দেশ বিভাগের পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চাউল 
আমদানীর অবস্থা উপলব্ধি হইবে! 


আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বিদেশ হইতে আমদানী 
(দশ লক্ষ টন হিদাবে ) (দশ লক্ষ টন হিসাবে ) 
১৯৪৮ ২১'২ ০০৮৬ 
১৯৫২-_ ২২৫ ০৭২ 
১৯৫৭ ২৮৯ 2°48 ) 


ধান্য উৎপাদনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। ভারত 
বিভাগের ফলে সমগ্র ভারতের শতকরা ৮* ভাগ লোক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী, 
কিন্তু ধান চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ লোকবণ্টনের অনুপাতে wl অবিভক্ত 
ভারতের মোট উৎপন্ন ধানের মাত্র শতকরা ৬৯ ভাগ ভারতীয় Tare উৎপাদিত 
হয়। * আসাম, SST এবং মধ্যপ্রদেশে উৎপন্ন ধানের কিছু পরিমাণ উদ্ধত থাকিলেও 
qata, অন্ধ, বিহার, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশে ধানের ঘাটতি পড়ে এবং 
গ্রথমোক্ত অঞ্চলগুলির সমস্ত উদ্ধ তত চাউল শেষোক্ত ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে ব্যবহৃত 
হইলেও চাহিদার তুলনায় সরবরাহের পরিমাণ নিতান্ত স্বল্প হয়।* সুতরাং সমস্ত 
পতিত জমিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি ন! করিলে 
ভারতীয় যুক্তরাইকে এই অতি প্রয়োজনীয় tonya জন্য পরমুখাপেক্ষী থাকিতে 


হইবে। 
গম (Wheat)—গম নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ফসল ৷ বিভিন্ন প্রকার ভূমি এবং 


বিভিন্ন প্রকারের জলবায়ু গম চাষের উপযুক্ত হইলেও, পলিমাটি, কাদা, বালি সংযুক্ত 
মৃত্তিকা এবং Rata মৃদুভাবাপন্ন জলবায়ু গম চাষের পক্ষে akr? বলিয়া বিবেচিত 
হইয়া থাকে । বীজবপনের সময় নাতিশীতল আদ্র“ জলবায়ু প্রয়োজন হইলেও AT 
সংগ্রহের সময় উষ্ণ জলবায়ু বিশেষ উপযোগী । অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত গম চাষের পক্ষে 
ক্ষতিকর। সুতরাং জমিতে যাহাতে জল আবদ্ধ হইতে না পারে তজ্ন্য জল 
Geda সুবন্দোবস্ত থাক! প্রয়োজন। ববিশস্ত রূপে গমের বীজ শীতের প্রারন্তে 
বপন করিয়া গ্রীষ্মের প্রারস্তে শস্ত সংগ্রহ করা হয়। 

ভারতীয় গণতন্ত্রে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ প্রধান গম উৎপাদনকারী 
অঞ্চল। এতদ্যতীত বিহার, tata, মহীশুর, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ এবং 

৬ 
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পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন স্থানে কিছু পরিমাণ গম উৎপন্ন হয়। (ভারতীয় গণতন্ত্রের 
বহু স্থানে__বিশেবতঃ উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে, পাঞ্জাবের AA এবং দক্ষিণ অংশে__ 
শীতকালে জলসেচন সাহায্যে গমের চাষ হয়।) ভারতীয় গণতন্ত্রে খাদ্যশস্ত হিসাবে 
গমের স্থান দ্বিতীয়। পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশের অধিবাসীদের গম প্রধান 
খাদ্য বলিয়া এই সকল অঞ্চলে ব্যাপকভাবে গমের চাষ হইয়া থাকে। বোম্বাই এবং 


মধ্যপ্রদেশের FH মৃত্তিকা অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টি হয় না এবং এই সকল অঞ্চলে 
জল সেচনেরও ব্যবস্থা নাই। কিন্তু তাহা সত্বেও কৃষ্ণ Tests অত্যন্তরস্থ জল গম 
চাষের পক্ষে ATS বলিয়া D সকল অঞ্চলেও গমের যথেষ্ট চাষ হইয়া থাকে । 
বিহার, অন্ধপ্রদ্েশ, THA, এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত নদীয়া, যুশিদাবাদ, 
বীরভূম, বর্ধমান, মালদহ ও দাজ্জিলিং জিলায় যে অল্প পরিমাণ গম উৎপন্ন 
হয় তাহা স্থানীয় অধিবাসীরাই ব্যবহার করিয়া থাকে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের 


গম ৮৩ 
ফলে মৃত্তিকা অত্যন্ত আর্দ্র থাকায় আসাম ও উড়িষ্যায় গমের চাষ হয় না। 
ভারতীয় গণতন্ত্রে মোট feet নিযুক্ত জমির শতকরা প্রায় ae ভাগে গরম 
উৎপন্ন হয়। 

(১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতীয় গণতন্ত্রে গম চাষে নিয়োজিত ভূমির আয়তন নিয়ে 
প্রদত্ত হইল ৫ 


রাষ্ট্র ভূমির পরিমাণ নিযুক্ত ভূমির 
(হাজার একর হিসাবে ) শতকরা অংশ 
. উত্তর প্রদেশ ৯২,৯৫ ৩৩৮ 
মধ্যপ্ৰদেশ ৫৭,১৬ $ ২০৮ 
পাঞ্জাব ৮:1৮ ৯৬১ 
বোম্বাই ২৮,৫০ ১০-৪ 
রাজস্থান ২০১৪ re 
বিহার ১৫১৯৭ , ৫৮ 
সহীশূর ৬,৬৬ ২৪ 
হিমাচল প্রদেশ ৩,২২ ot 
জন্মু ও কাশ্মীর ate BY 
পশ্চিমবঙ্গ ৯৪১ o't 
RA a p~ 
অন্ধ প্রদেশ ঠা uR 
aata রাই a > 
মোট_ ২,৭৫,১1৭ ১০০০ 


১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গম চাষে নিয়োজিত মোট ৩,২৮,৯১,০০০ 
একর জমিতে উৎপন্ন গমের মোট পরিমাণ ছিল ৯,৬৮,৭০০ ld) 

গম উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে ভারতীয় গণতন্ত্রের স্থান সপ্তম ।(ক্বানাডা, aaa, 
অষ্ট্রেলিয়া! প্রভৃতি দেশের গম শীতকালে এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের গম গ্রীষ্মকালে সংগ্রহ 
করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত apa পরিমাণে ভারতীয় গম করাচি বন্দর 
দিয়া ব্রিটিশ Asia, MET, ষ্টেটস্‌ ABTA, জান্মানি, বেলজিয়াম প্রভৃতি স্থানে 
বপ্তানি হইত \) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে উৎপন্ন গম দ্বারা স্বদেশের চাহিদা পূরণ 
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হয় না বলিয়া অষ্টেলিরা, যুক্তরাষ্, কানাডা, আজ্েন্টিনা প্রভৃতি স্থান হইতে গম 
আমদানী করিতে হয়। 

(ভারত বিভাগের ফলে প্রায় ৯ কোটি ৭ লক্ষ একর গম চাষের উপযোগী ভূমি 
অর্থাও)অবিভক্ত ভারতের গম উৎপাদনকারী অঞ্চলের প্রায় ই অংশ- পাকিস্তানের 
অন্তভূক্ত হইয়াছে এবং ইহার TAs উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৩৯ লক্ষ টন। 

ভুট্টা (M৭i26)--ভুট্ট৷ উৎপাদনে জলবায়ুর গ্রসর অধিক হইলেও ইহা গরধানতঃ 
উষ্চমণ্ডলের 4s! সমতলভূমিতে এবং পাহাড়ের ঢালে দো-আঁশ মাটিতে ভুট্টার 


চাষ ভাল হয়। সন্তোষজনক উৎপাদনের জন্য জল নিকাশের WAS উর্বর 
ভূমি, বৎসরে মোট ৪৮৫৮ বৃষ্টিপাত, এবং মাসিক গড় ৬**__৭০* ফাঃ উত্তাপ 
প্রয়োজন | 

fase শ্রেণীর খাদ্য বলিয়া পৃথিবীর অন্তান্ত দেশে ভুট্টা tes tomer ব্যবহৃত 
হইলেও ভারতীয় গণতন্ত্রে দরিদ্র শ্রেণীর জনসাধারণের ইহ! একটি প্রধান খাদ্য শস্য ॥ 


ভুট্টা ve 
ভুট্টা ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রায় সর্বত্র জন্মিলেও ইহা প্রধানতঃ উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, 
বিহার, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, উড়িস্তা, বোম্বাই, অন্ধপ্রদ্েশ ও কাশ্মীরে উৎপন্ন হয়। 
উৎপন্ন ভুট্টা স্থানীয় প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়। Wo 
(নিয়ে ,১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে ভুট্টা চাষের জন্য 
নিদিষ্ট ভূমির আয়তন প্রদত্ত হইল। 


ata ভূমির পরিমাণ নিযুক্ত ভূমির 
(হাজার একর হিমাবে ) শতকরা অংশ 
উত্তরপ্রদেশ ২৫,৯৪ ২৭:৯ 
বিহার ১৬,১২ SS) 
ব্রাজস্থান ১৩,৪১ ১৪-৪ 
মধ্যপ্ৰদেশ ১০১১৩ ৩ 
পাঞ্জাব ৯,৪৮ i >e 
বোম্বাই ৫১০৪ es 
অন্ধপ্রদেশ 8,৭৫ es 
জন্মু ও কাশ্মীর ২,৮৩ ৩০ 
হিমাচল প্রদেশ ২,৭৬ ২৯ 
পশ্চিমবঙ্গ ১১১৭ xo 
অন্তান্ত রাষ্ট্র ১,৪৮ ১৬ 
মোট 7৯৩১৯. SA 


১৯৫৬-__৫৭ সালে ভারতীয় AISA মোট ৯২১৪৪,*০* একর জমি ভুট্টা চাষে 
নিয়োজিত হইয়াছিল এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩,২০,০০০ 
টন।) 

জোয়ার ও বাজরা (Millet)— Nas হিসাবে তৃতীয় স্থানীয় হইলেও 
জোয়ার ও বাজরা ভারতীয় গণতন্ত্রে অত্যন্ত নিকৃষ্ট খাগ্ভরপে গণ্য হয়। জোয়ার ও 
বাজরা উঞ্ণমগ্ডলের ফসল । অধিক উত্তাপ এবং ৩* ইঞ্চিরও কম বৃষ্টিপাত জোয়ার ও 
বাজরা চাষের উপযোগী | জল নিকাশের সুবন্দোবস্তযুক্ত উর্বর ভূমিতে চাষ ভাল 
হইলেও FRAG ভূমিতেও জোয়ার এবং বাজরা উৎপন্ন হইয়া থাকে । পশুর vege 
খাদ্বরপে গণ্য হইলেও মাদ্রাজ, W, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের দরিদ্র-শ্রেণীর 
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অধিবাসীদের এই দুইটি শস্ত প্রয়োজনীয় খাগ্ভ। জোয়ার শীত গ্রীন্ম উভয় খতুতেই 
জন্মে, কিন্তু বাজরা কেবলমাত্র গ্রীন্মকালেই জন্মিয়া থাকে । বাজরা অপেক্ষা জোয়ার 
অধিকতর পুষ্টিকর বলিয়া ভারতে জোয়ারের চাষই অধিকতর বিস্তৃতভাবে হইয়া 
থাকে। জোয়ার উৎপাদনকারী প্রধান অঞ্চলসমূহের মধ্যে বোম্বাই, অন্ধ, মাদ্রাজ, 


মধ্যএদেশ, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । উত্তর প্রদেশ 

2 
বোম্বাই, মাদ্রাজ, অন্ধ, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে dene 
চাষ হয়। 


১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতীয় গণতন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে বাজরা ও জোয়ার vice 
নিয়োজিত ভূমির আয়তন পর পৃষ্ঠার প্রদত্ত হইল | 


জোয়ার ও বাজরা ৮৭ 


at ভূমির পরিমা নিযুক্ত ভূমির 
(হাজার একর হিসাবে ) শতকরা অংশ 
বোম্বাই 211,৩৬ ae 
মহীশূর ৬৩,৯৯ ১৪৭ 
অন্ধপ্রদেশ EEG 5 
মধ্যপ্ৰদেশ নি? নি 
টি ২৭,৪৮ vo 
উত্তর প্রদেশ টি a 
মাদ্রাজ ১৭,৭১ A 
পাঞ্জাব ৭,২২ 5 
অন্যান্য রাই b> Si 


পপ 
মোট-_ 8,08,8° seue 
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বাজরা 
ae ভূমির পরিমাণ নিযুক্ত ভূমির 
(হাজার একর হিদাবে ) শতকরা অংশ 
বোম্বাই ৯৫,৭৮ ৩৯, 
— ৮১৪ ২৮৭ 
উত্তর প্রদেশ ২৮১৮৪ ০৬ 
পাঞ্জাব ২৪১৪৬ ৮৮ 
অন্ধপরদেশ ১৬১৪০ (Sc) 
মহীশৃর ১৩,৮৯ 8৯ 
মাদ্রাজ ১৩,৮৮ 8:৯ 
মধ্যপ্রদেশ ৫১৭ টি 
অন্তান্ত az ৯৯ sie 
মোট-__ ২১৭৯)৮৩, সি 
ভারতীয় Tanz ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রায় ৪ কোটি ১৩ লক্ষ একর জমিতে ৭৪ 
লক্ষ টন জোয়ার এবং ২৭৫১৪২১০*০ একর জমিতে ২৯,২৬,*০* টন বাজরা উৎপন্ন 
হইয়াছিল। 


যব (32:1০)__-গম চাষের অঙ্গকুল জলবায়ুতে যবের চাষ হয়। আকুতিতেও 
ইহা গমের ন্যায় এবং অন্যান্য শস্তের সহিত ইহার চাষ এক সঙ্গে হইতে 


পারে। গমের 
জমি অপেক্ষা fine জমিতেও ইহার সন্তোষজনক উৎপাদন সম্ভব হয়। ভারতীয় 
গণতন্ত্রে গমের ন্যায় ষবের চাষও শীতকালে হইয়া থাকে। শরৎকালে শশ্ত বপন 


করিয়া গ্রান্মকালের প্রারম্ভে ফসল সংগ্রহ করা হয়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উত্তর প্রদেশ, 
পাঞ্জাব ও বিহার প্রধান যব উৎপাদক অঞ্চল। আঁঠাল পদার্থের পরিমাণ কম বলিয়া 
ভারতের UI হিসাবে যব STA সমাদৃত হয় না। ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতীয় 
গণতন্ত্রে যব চাষে নিয়োজিত ভূমির আয়তন পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল | 


প্রচুর চাষ | 
পাট জাঘারণ চাষ a 


apa চাষ ZØ 
যব সাধারণ চাষ 


atè 


উত্তরপ্রদেশ 
রাজস্থান 
বিহার 

পাঞ্জাব 
মধ্যপ্রদেশ 
পশ্চিমবঙ্গ 
হিমাচল প্রদেশ 
জন্মু ও কাশ্মীর 
বোম্বাই 

অন্যান্য রাই 


মোট 


aq 


ভূমির পরিমাণ 
(হাজার একর হিসাবে ) 


৪৮১০৮ 
১২৭৪ 
৮,৯৯ 


৬,১৭ 


৮৯ 


৯০ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


পাঞ্জাব এবং বিহার ও উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত গঙ্গা নদীর অববাহিকা! প্রধান যব 
উৎপাদক অঞ্চল; কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রের মোট উৎপাদন বিশ্ব বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
নিতান্ত নগণ্য-_পৃথিবীর উৎপাদন স্বাভাবিক অবস্থায় ৩০ লক্ষ টনের অধিক নহে। 

যই (0৪9-_গম উৎপাদনে বে জলবায়ুর প্রয়োজন হয়, যই চাষে তদপেক্ষা 
অধিক শীতল ও অধিক aia জঙবাঘুক প্রয়োজন হয়। গমের হ্যায় এই AIS নভেম্বর- 
ডিসেম্বর মাসে বপন করিয়া মার্চ-এপ্রিল মাসে সংগ্রহ করা হয়। দিল্লী, পাঞ্জাবের 


হিসার জিলা, উত্তর প্রদেশের মীরাট জিলা এবং UMS রাষ্ের স্থানে স্থানে যই-এর 
চাষ হয়। 


২। অন্যান্য খাছ্াদ্রব্য 
ডাইল (7১01565)-_ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের__বিশেষতঃ নিরামিষ- 
ভোজীদিগের ডাইল একটি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। ডাইলের উৎপাদন কেবল যে 
NIM বহুলাংশে সমাধান করে তাহা নহে, পরন্ত ইহার চাষ জমির উর্বরতা 
শক্তির পুনরুদ্ধারেও সহায়তা করে। ভারতীয় গণতন্ত্রে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার 
ডাইলের মধ্যে ছোলা (Gram), অড়হর এবং মস্থর (Lentil) প্রধান। একই 


অঞ্চলে সকল প্রকার ডাইল জন্মে al | পতধযায়ক্রমিক রবিশস্তরূপে (as a Rotation 
Crop) ইহাদের চাষ করা হয়। 


মন্র_ উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, 
ভাবে Bal থাকে। পশ্চিমবঙ্গে এবং আসামেও ইহার চাষ হয়, কিন্তু উৎপন্ন 


ডাইলের পরিমাণ এই দুইটি aia প্রয়োজনের তুলনায় কম। 
অড়হর_পর্ধ্যায়ক্রমিক শন্তরূপে (Rotation Cr 


SH এবং মাদ্রাজে ইহার চাষ ব্যাপক- 


op) aera প্রারস্তে বীজ 
রা প্রায় এক বৎসর পরে বসম্তকালে এই ay সংগ্রহ করা হয়। উত্তর 
পশ্চিমবঙ্গে ইহার চাষ হয়। 
, কলাই প্রভৃতি অন্তান্য নানা প্রকার 
ডাইল ভারতীয় গণতন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে জন্মে। হী 

১৯৫৪-৫৫ সালে ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ একরের অধিক জমি ডাইল চাষের oy 
ব্যবহৃত হইয়াছিল। ভারতে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকারের ডাইল প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন হইলেও স্বদেশের প্রয়োজন মিটাইয়া রপ্তানির জন্য অতি অল্প পরিমাণে 
wae থাকে। 

ছোলা-_ভারতীয় গণতন্ত্রে সর্বপ্রকার ডাইলের মধ্যে ছোলা সর্বাপেক্ষা অধিক 


পরিমাণে (প্রায় ৫৪ লক্ষ টন) উৎপাদিত হয় এবং প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ একর জমিতে 


অন্তান্ WIAs ৯৯ 


ইহার চাষ হয়। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার,*পাঞ্জাব, বোস্বাই, মধ্যপ্রদেশ এবং 
পশ্চিমবঙ্গে ইহার ব্যাপক চাষ হইয়া থাকে। উৎপন্ন ছোলার অধিকাংশই পণ্ড ও 
AAA WIAA ব্যবহৃত হয় এবং অল্প পরিমাণ বিদেশে রপ্তানি হয়। 

১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতীয় গণতন্ত্রের ছোলা চাষে নিয়োজিত ভূমির আয়তন নিয়ে 


বিত হইল। 
রাষ্ট ভূমির পরিমাণ নিযুক্ত ভুমির 
(হাজার একর হিসাবে ) শতকরা অংশ 
উত্তরপ্রদেশ ৬৫১৬৭ ২৯৯ 
পাঞ্জাব ৫৮,৮৬ ২৬'৭ 
মধ্যপ্ৰদেশ ৩৩৮৮ ১৫'৩ 
রাজস্থান ২১১৬৮ ৯৮ 
বিহার ১৩,৮৪ vo 
বোম্বাই ১৩,৬১ vR 
পশ্চিমবঙ্গ ৪১৩৮ R'e 
মহীশূর ৩)৭৭ ১৭. 
অন্ধপ্রদেশ ২,৯৯ p 
অন্যান্য রা ১১৭৯ | 
মোট-__ ২,২০,১৪9 ১০০৯০ 


25 (Sugar-cane)— 3% প্রধানতঃ উষ্ণমগ্ডলের FT | ৬০০ হইতে vo’ 


উত্তাপ, 8o” হইতে ৮০ বৃষ্টিপাত, জলনিকাশের সুব্যবস্থা যু উর্বর দো-আশ 
মৃত্তিকায় এবং সমতল ভূমিতে ইহার চাষ ভাল হয়। সমুদ্রের বাতাস ইহার বৃদ্ধির 
পক্ষে উপযোগী বলিয়া সমুদ্রোপকুল বা তৎসন্লিহিত স্থানে ইক্ষু সাধারণতঃ অধিক 
পরিমাণে জন্মে। BAS শ্রমশক্তি ইক্ষু চাষের জন্য একান্ত প্রয়োজন ইক্ষুর 
চাষে জমির BATE শক্তি অতি শীঘ্র কমিয়! যায় বলিয়া ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে 
সার ব্যবহার করিতে হয়। পৃথিবীর মধ্যে ভারতীয় গণতন্ত্র BE উৎপাদনে একটি 


বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। 


ইক্ষু ভূমির আয়তনে এবং gp উৎপাদনে ভারতীয় গণতন্ত্র মোটের উপর 


, পৃথিবীতে শীৰ্ষস্থানীয় হইলেও প্রতি একর জমিতে উৎপাদন বিষয়ে ise m 
পৃথিবীর অন্যান্য ইক্ষু উৎপাদক দেশ হইতে বহু পশ্চাতে রহিয়াছে। ভারতীয় শর্করা 
সমিতির (Indian Sugat Committee) দিদ্ধান্তে দেখা যায় মে, প্রতি একর 
জমিতে উৎপন্ন BR হইতে ভারতীয় WISE 110009 চিনি উপর we তাহ 
কিউবার (Cuba) উৎপাদনের è অংশ, জাভার উ অংশ এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের 


৯২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


ব অংশ অপেক্ষাও কম। 


উত্তরপ্রদেশ 
পাঞ্জাব 
বিহার 
বোম্বাই 
অন্জপ্রদেশ 
মাদ্রাজ 
মহীশূর 
মধ্যপ্ৰদেশ 
আসাম 
উড়িষ্যা 
পশ্চিমবঙ্গ 
aIt রাই 


As 


ভূমির পরিমাণ 
(হাজার একর হিসাবে) 


২২,৯২ 
8,১৪ 
৩,২৭ 
২,১৩ 
১,৭৬ 
৯১২৬ 
১১১২ 
৭১ 
vo 
৫৯ 
৫৭ 
৮৭ 


মোট-__ ৩৯,৯৪ 


৯৯৫৪-৫৫ সালে ভারতীয় গণতন্ত্রে ২ চাষে নিয়োজিত 
ভূমির তালিকা! নিয়ে প্রদত্ত হই 
ae 


নিযুক্ত ভূমির 
শতকরা অংশ 


৫৭৪ 
১০৪ 
৮২ 
Cro 
8:8 
oR 
২৯ 
R'e 
১৫ 
xé 
১৪ 
২১ 


নিলি 


/ 


FID খাদ্যদ্রব্য ৯৩ 


দেশ বিভাগের পর অখণ্ড ভারতের VE চাষে নিয়োজিত সমগ্র ভূমির শতকরা 
প্রায় ৯* ভাগ ভারতীয় বুক্তরাষ্ত্ের অন্ততূক্ত হইয়াছে। ভারতে শর্করা-শিল্প বৃহত্তম 
দ্বিতীয় শিল্প এবং ভারতের অর্থনীতি-ক্ষেত্রে SE বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করিয়া রহিয়াছে। 

ভারতীয় গণতন্ত্রে মোট উৎপন্ন SEI শতকরা ve ভাগ উত্তর প্রদেশে, 
৮ ভাগ বিহারে এবং ৯ ভাগ পাঞ্জাবে উৎপাদিত হয়। উত্তর প্রদেশে SRY চাষ 
সর্ববাপেক্ষা অধিক হইলেও মৃত্তিকা সম্পূর্ণ উপযোগী নহে বলিয়া কষিত ভূমির 
আয়তনের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ কম। মৃত্তিকার উপাদানের তারতম্য 
agta সমপরিমাণ ভূমিতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইচ্ষুর উৎপাদনের পরিমাণেরও 
তারতম্য দেখা যায়। প্রতি একর জমিতে অন্্রপ্রদেশ ৬০ মণ, মাদ্রাজে ৫০০ মণ 
পশ্চিমবঙ্গে ৪২* মণ, উত্তর এদেশে ৩৫ মণ, এবং পাঞ্জাবে ৩০০ মণ ইক্ষু জন্মে { 
উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর, FISH, সাহারাণপুর কাশী, সাজাহানপুর, আজমগড়, 
বালিয়া প্রভৃতি জিলা এবং বিহারের চম্পারণ, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা ও সারণ জিলা 
প্রধান ইক্ষু উৎপাদনকারী অঞ্চল। VE উৎপাদনে পাঞ্জাবের অমৃতসর ও জলন্ধর 
এবং পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া ও যাবার ভিলা উল্লেখযোগ্য । 

১১৫৩-৫৪ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উৎপন্ন VE = হইতে মোট ১* লক্ষ টন 
চিনি উৎপন্ন হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৮*৫ লক্ষ 
টনে পরিণত হয় । কিন্তু বাৎসরিক মোট প্রয়োজনের পরিমাণ ছিল ১৬ লক্ষ টন। 
সুতরাং চিনি উৎপাদনে ভারতীয় Tears স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বর্তমানে ভারতে উৎপন্ন 
চিনি স্বদেশের প্রয়োজনের পক্ষে পৰ্য্যাপ্ত, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশে বৎসরে একবার মাত্র ইক্ষুর চাষ হয়। 
[জের কয়েম্বাটুর গবেষণাগারে এরূপ এক জাতীয় ইক্ষু আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা 
Bonnal এই নূতন শ্রেণীর বীজ ক্ষিবিভাগ হইতে 
অঞ্চলসমূহে বিতরণ করা হইতেছে এবং আশা করা 
মিতে উৎপাদনের পরিমাণ বহুলাংশে 


মাত্র 
বৎসরে দুইবার উৎপন্ন করা য 
উত্তর ভারতের BE উৎপাদনকারী 
যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে প্রতি একর T 


বৃদ্ধি পাইবে | 


Sepa উন্নতি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেস্তে আসাম, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্ৰদেশ, 


* ভারতে Zag মোট উৎপাদনের শতকরা ২২ ভাগ মাত্র চিনি উৎপাদনের জন্য কারখানায় প্রেরিত হয় 
এবং শতকর! ৫৫ ভাগ গুড় উৎপাদনে ও অবশিষ্ট ২৩ ভাগ খান্দেসেরি জাতীয় চিনি উৎপাদনে এবং বীজ 
faata ব্যবহৃত হয়। 


৯৪ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 

atata, উড়িব্যা, পাঞ্জাব, এবং উত্তর প্রদেশের গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতীয় যুক্তরাের কেন্দ্রীয় BE সমিতি (Indian 
Central Sugarcane Committee) বহু লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। 
গবেষণা কাৰ্য্য SS সাফল্যমগ্ডিত করিতে এবং কেন্দ্রীয় সমিতিকে ইচ্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধি 
এবং শর্করা-শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবার জন্য 
একটি উপদেষ্টা সমিতি ( Advisory Committee ) নিযুক্ত হইয়াছে। 


৩। পানীয় ( Beverage Crops ) 


চাচা প্রধানতঃ Caney আবাদী ফসল ( Plantation 


চা Crop ) | 
উৎপাদনের FT ৬** হইতে ৮০৭ fe উত্তাপ, ৮.৮ 


হইতে dee পৰ্য্যন্ত 


বৃষ্টিপাত, জল নিকাশের সুবন্দোবস্তযুক্ত উর্বর মৃত্তিকা এবং 


প্রয়োজনীয় । পাহাড়ের ঢালু দেশে জল সঞ্চিত হইতে পা 
ARSC, পশ্চিমবঙ্গের দাজ্জিলিং 


সুলভ শ্রমশক্তি একান্ত 


র ন! বলিয়া আসামের 
ও জলপাইগুড়ি জিলায়, মাদ্রাজের নীলগিরি 


2 পানীয় s ৯৫ 


উত্তর প্রদেশের পার্বত্য জিলাগুলিতে এবং পাঞ্জাবের ক্যাংরা উপত্যকায় 


অঞ্চলেঃ 
এতদ্যতীত কেরালা, মহীশূর, হিমাচল প্রদেশ এবং 


প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়। 
ত্রিপুরা রাজ্যেও চা উৎপন্ন হয়। 

পৃথিবীর মধ্যে চা উৎপাদনে ভারতের 
শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক অবহিমালয় অ 
চা একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ও আসামেই জন্মে । আসামের মধ্যে উচ্চ ব্রন্মপুত্রের উপত্যকা, 
কাছাড় faal এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দ্বাঙ্জিলিং ডুয়ার্স এবং জলপাইগুড়ি জিলা চা’র 
প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল। বিহারের অন্তর্গত TA, হাজারীবাগ, ছোটনাগপুর 
এবং afa ; উত্তর প্রদেশের দেরাছুন, IW, পাতোয়াল ও আলমোড়া; এবং 
seat উপত্যকা; ত্রিপুরা রাজ্য উত্তর ভারতের প্রধান চা 
দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজের নীলগিরি অঞ্চল, কেরালা এবং 
রিমাণে চা উৎপন্ন হয়। কেরালায় ৯৭,০০ একরেরও 
চা উৎপাদনে মাদ্রাজ ও কেরালার মধ্যে তীব্র 


স্থান দ্বিতীয়। ভারতে উৎপন্ন dia 
ঞ্চলে উৎপন্ন হয়। শতকরা ৭৫ ভাগ 


পাঞ্জাবের অন্তর্গত ক 
উৎপাদনকারী অঞ্চল। 
মহীশুর অঞ্চলে প্রচুর প 
অধিক জমিতে চায়ের চাষ হয় এবং 
প্রতিযোগিতা বিদ্যমান আছে। 


নিয়ে ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতীয় গণতন্ত্রে চার চাষে নিয়োজিত ভূমির আয়তন | 


দেওয়া গেল | 
রা মির পরিমাণ নিযুক্ত ভূমিয় 
(হাজার একর হিসাবে ) শতকরা অংশ 
আসাম Sone pe 
পশ্চিমবঙ্গ ১৯৯২ ২৪৬ 
কেরালা! z Ea 
মাদ্রাজ 2 a 
ত্রিপুরা ট oe 
পাঞ্জাব es 
উত্তর প্রদেশ 2 
মহীশূর 4 a 
বিহার ৪ o't 
হিমাচল প্রদেশ চি ৪ 
মোট-_- ৭,৭৯ ১০০*০ 


{AST TASH চায়ের মোট উৎপাদনের পরিমাণ 


১৯৫৪, ১৯৫৫ ও ৯৯৫৬ সালে g 
Be, ৬৬ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ৬৬ কোটি 


ছিল যথাক্রমে ৬৪ কোটি ৪* লক্ষ গা 
ge লক্ষ পাউও | 


৯৬ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


চা’র আন্তজ্জীতিক বাণিজ্যে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতে 
উৎপন্ন চা’র শতকরা ৮* ভাগ রপ্তানি হয় এবং ইহার শতকরা ৬৫ ভাগ ব্রিটিশ দ্বীপ- 
পুণ্জে ও আয়ারল্যাণ্ডে যায়। বর্তমানে কানাডা এবং আমেরিকার Faye ভারতীয় 


চা আমদানী করিরা থাকে। 
১৯৫০ সাল হইতে ১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় চা’র রপ্তানির পরিমাণ নিয়ে 


প্রদত্ত হইল। 


রপ্তানির পরিমাণ মোট মূল্য 
(দশ লক্ষ পাউণ্ড হিসাবে ) (কোটি টাক! হিমাবে ), 
১৯৫*_-৫৯ সাল__ ৪৪২ ৮০৪২ টাকা 
১৯৫৯--৫২ ১১ ৪২৬ ৯৩৩৬ ৯ 
৯৯৫২--৫৩ ১ ৪২৩ ‘ besa, 
2১৯০৫৩৫৪ „— ৪৬৭ ১০২১৮) 
১৯৫৪--৫৫ ১১ ৪৬০ ১৪৭৬ ১ 


ভারতীয় চা-বাজার বিস্তার সমিতির (Indian Tea Market Expansion 
Board ) প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের মধ্যেই চা’র চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 

ভারতীয় চা'র রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৬, ভাগেরও অধিক কলিকাতা বন্দর 
দিয় সম্পন্ন হয়। ইহার পর মাদ্রাজ বন্দরের নাম উল্লেখযোগ্য 

কুফি (Coffec)—afe উষ্ণমণ্ডলের ফদল। যে প্রকার জলবায়ু এবং মৃত্তিকা 
চা চাষের পক্ষে অনুকুল, কফি চাষের পক্ষেও সেই প্রকার জলবায়ু ও মৃত্তিকার প্রয়োজন 
হয়। তুষারপাত, প্রথর সর্য্যকিরণ এবং প্রবল বায়ু কফি চারার পক্ষে মারাত্বক বলিয়া 
সাধারণতঃ পাহাড়ের ঢালে চা বাগান অপেক্ষা নিশ্নতর স্থানে এবং উঞ্ণতর জলবায়ুতে 
কফির চাষ করা হয় এবং রৌদ্র ও বাতাস হইতে চারাগাছগুলিকে রক্ষা করিবার ey 
বাগানের মধ্যে মধ্যে কলাগাছ বা ছায়াপ্রদানকারী গাছ রোপন করা হয়। 

কফি উৎপাদনে পৃথিবীর অন্ঠান্য দেশের তুলনায় ভারতের স্থান অতিশয় নগণ্য। 
দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি পর্বতে, মহীশূর, কেরালা এবং ' মাদ্রাজ We প্রধানতঃ কফির 
চাষ সীমাবদ্ধ। ভারতীয় গণতন্ত্রে কফির বাধিক মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৫ 
কোটি ৮৭ লক্ষ পাউণ্ড এবং ইহার মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ১, লক্ষ পাউণ্ড একমাত্র 
মহীশূরেই উৎপন্ন হয়। মহীশূরের পর AEE নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় 
কফির শতকরা ২* ভাগ কফি এই রাহে উৎপন্ন হয়। ১৯৫৪৫৫ সালে ভারতে 
প্রায় ২,৩৪,** একর জমি কফি চাষের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং উৎপাদনের 


মাদক দ্রব্য ও ভৈবজ্য ৯৪ 


পরিমাণ ছিল প্রায় ৫ কোটি ৮৭ লক্ষ পাউও। মোট কষিত ভূমির মধ্যে মহীশুরে 
১,৬৩,০০০ একর, মাদ্রাজে ৪৫,০** একর ও কেরালার Were একর ভূমিতে কফির 
চাষ হইয়াছিল। মহীশুরে কফি চাষে নিযুক্ত ভূমির আয়তন সমগ্র কবিত ভূমির 
শতকরা প্রায় ৭: ভাগ এবং তাহার উৎপাদনের পরিমাণ মোট উৎপাদনের শতকরা 
৭০ ভাগেরও অধিক | 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে অতিরিক্ত উৎপাদন হেতু ভারতীয় 
কফি উৎপাদন শিল্প এক সঙ্ধটজনক অবস্থার সন্মুখীন হইয়াছিল। কফি চাষের, 
উৎপাদনের এবং বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতির Gracy ভারতে উৎপন্ন কফির উপর ws 
প্রবর্তন দ্বারা মূলধন সংগ্রহের জন্য ৯৯৩৫ সালে ভারতীয় কফি সেস্‌ আইন (Indian 
Coffee Cess Act) বিধিবদ্ধ হইয়াছিল 

ভারতে উৎপন্ন কফির প্রায় অর্ধাংশ মাদ্রাজ, ম্যাঙ্গালোর, টেলিচেরি ও কালিকট 
বন্দর দিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, হল্যাও, বেলজিয়াম, নরওয়ে, আরব, ইরাক ও 
অষ্টরেলিয়ায় রপ্তানি হয়। 

১৯৫২৫৩ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সাল পৰ্য্যন্ত ভারতীয় কফির রপ্তানির 


পরিমাণ নিয়ে প্রদত্ত হইল £_- 


১৯৫২--৫৩ সাল-_ ৩,০০০ টন 
১৯৫৩-_৫৪ , ৯,৬১৩ ১, 
১৯৫৪--৫৫ 7১ ৩,৫২৫ ১, 
১৯৫৫_-৫৬ p ৭১৯৫৪ ১১ 


gok জন্য বিদেশে ভারতীয় কফির বিশেষ আদর থাকিলেও ব্রাজিলে কফির 
চাষ আরম্ভ হওয়ার ফলে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। 

কফি উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলি সমস্তই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভু ক্ত হওয়ায় 
পাকিস্তানকে ভারতীয় IW অথবা অন্য স্থান হইতে প্রয়োজনীয় কফি আমদানী 
করিতে হইবে। তবে পাকিস্তানে কফির ব্যবহার অতি সামান্য 

81 মাদক দ্ৰব্য ও ভৈষজ্য (Narcotics and Drugs) 

তামাক-_তামাক প্রধানতঃ উষ্ণমণ্ডলের কসল। বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা ও জল- 
বায়ুতে ইহা৷ উৎপাদন করা যায়, কিন্তু. জলবায়ু ও মৃত্তিকার গুণাগুণের পার্থক্য অনুযায়ী 
তামাকের গুণেরও প্রভেদ্ হইয়া থাকে। জমি হইতে জল নিকাশের সুবিধাযুক্ত চুন ও 
পটাশমিশ্রিত CHa মৃত্তিকা এবং উষ্ণ জলবায়ু তামাক চাষের সমৃদ্ধির FD একান্ত 
প্রয়োজন। তুষারপাত তামাকের পক্ষে অতীব ক্ষতিকর | 

৭ 


৯৮ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


ভারতীয় গণতন্ত্র পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম তামাক-উৎপাদনকারী দ্েশ। এই 
দেশে তামাক চাষে নিয়োজিত ভূমির মোট আয়তন ৮ লক্ষ ৪৬ হাজার একরেরও 
অধিক এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ ৪৪ হাজার টন। কিন্তু ব্যাপক- 


{ ভাবে তামাকের চাষ হইলেও গুণে ভারতীয় গণতন্ত্রে উৎপন্ন তামাক বিবেশীয় তামাক 
«অপেক্ষা নিকুষ্ট। ভারতীয় যুক্তরা মাদ্রাজ ( কয়েম্বাটুর ও মাদুর! জিলা ), Ta 
প্রদেশ ( গণ্ট,র, বিশাখাপততনম ও গোদাবরী জিলা ), বোম্বাই ( সোলাপুর ও সাতার 
জিলা ), বিহার ( পুণণিয়া, মতিহারী, মুজের, মজঃফরপুর ও দারভাঙ্গ! জিলা ), এবং 
উত্তর প্রদেশ প্রধান তামাক উৎপাদনকারী অঞ্চল। এতভিন্ন পশ্চিমবঙ্গ (জলপাইগুড়ি, 
পশ্চিম দিনাজপুর ও কুচবিহার ), উড়িয়া, আসাম, পাঞ্জাব (ঝং জলন্ধর ও গুরুদাসপুর 
জিলা ), মহীশূর এবং মধ্যপ্রদ্েশের নাম উল্লেখযোগ্য । ভারতীয় তামাকের অধিকাংশ 
! অন্ধপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয়। 
উৎপাদনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মতিহারী এবং গণ্ট:র বিশেষ খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছে। 


মাদক দ্রব্য ও ভৈষজ্য 3 


ভারতীয় বুক্তরাষ্্ের ১৯৫৪-৫৫ সালে বিভিন্ন Nè তামাক চাবে নিয়োজিত 
ভূমির তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল 8 


ae ভূমির পরিমাণ টি 

(হাজার একর হিমাবে) হিতক 
অন্ধপ্রদেশ ৩১০৮ ead 
carat ২,১১ eee 
মহীশূর ১৪০৬ ১২:২ 
উত্তর প্রদেশ 88 ae 
পশ্চিমবঙ্গ ৪১ রি 
মাদ্রাজ ৩৮ ৪.৪ 
বিহার ae oo 
অন্ান্ত রাষ্ট্র ৭৩ টি 
মোট-__ ৮৪৬ KF 


১৯৫৬-৫৭ সালে ভূমির আয়তন ও উৎপাদনের পরিমাণ বদ্ধি।পাইয়া যথাক্রমে 
১০,২২,০০০ একর ও ৩১০৬,০০* BA পরিণত হয়। 

ভারতে উৎপাদিত তামাকের অধিকাংশ এদেশে ব্যবহৃত হইলেও WAT 1—9 
কোটি পাউণ্ড Bas তামাক প্রধানতঃ বোস্বাই ও মাদ্রাজ বন্দর দিয়া জার্মানি, জাপান, 


হল্যাও এবং ফ্রান্সে রপ্তানি হয়। 
১৯৫৪-__-৫৫ ও ১৯৫৫_-৫৬ সালে তামাকের রপ্তানি ও আমদানীর বিবরণ নিয়ে 


প্রদত্ত হইল £_ 
রপ্তানি 
মূল্য 
392,099 পাউণ্ড ১১,৭৬,৪৭,২৭৮ টাকা 


১৯৫৪-৫৫ সাল_-৮)৫* 
১০,৬৪,৯ ০১২৬৪ Id 


১৯৫৫__-৫৬ ” _-৮:৮৯,৩১১৪২৭ 
আমদানা 


পরিমাণ মূল্য 
৯১০০,৬৮,১৮৪ টাকা 


১১২৮১৫৫১৯৮৬ % 


১৯৫৪--৫৫ সাল_-৩*১৮৪১৯৯৪ পাউণ্ড 


১৯৫৫--৫৬ ৮ 94,39, 209 


১০০ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


উৎপন্ন তামাকের পাতা এত মোটা ও কাল এবং গন্ধ এত কড়া যে ইহা সিগারেট 
শিল্পে ব্যবহারের অনুপযোগী। ইহা হইতে এদেশে সাধারণতঃ সুগন্ধি GAY তামাক, 
চুরুট, বিড়ি, নস্ত, জর্দা প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। এই প্রসঙ্গে মধ্যগ্রদেশের বিলাসপুর 
feria বিডির কারখানা, মাদ্রাজ ও মাছুরার নম্তের কারখানা, যুগের, ত্রিচিনাপল্লী, 
পালঘাট ও কোকোনদের চুরুটের কারখানা উল্লেখযোগ্য | 

উৎকৃষ্ট তামাক উৎপাদনের জন্য বর্তমানে যথেষ্ট গবেষণা চলিতেছে । এই উদ্দেশে 
১৯৩৬ সালে নূতন দিল্লীস্থিত সরকারী কৃষি-গবেষণা। সমিতি (Imperial Council 
of Agricultural Research, New Delhi) কর্তৃক অন্ধপ্ৰদেশের গণ্টর নামক 
স্থানে.একটি গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে Gg জাতীয় তামাক 
মাদ্রাজে এবং বিহারের উত্তরাংশে কিছু কিছু উৎপন্ন হইতেছে। 

আফিং (0চi॥m)_আফিং অতি উগ্র মাদক পদাৰ্থ । ইহা পোস্ত গাছের ফল 
হইতে নির্গত রস হইতে প্রস্তুত হয়। পোস্ত গাছ PIA এবং নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে 
জন্মে, কিন্তু শেষোক্ত অঞ্চলে উৎপন্ন পোস্ত গাছের ফল হইতে নির্গত রস হইতে আকিং 
প্রস্তুত হয়না। 

পৃথিবীর মধ্যে ভারতীয় গণতন্ত্র প্রধান উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারী দেশ। উগ্র 
মাদক দ্রব্য বলিয়া সরকারের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে আকিংয়ের চাষ হইয়া থাকে। উত্তর 
দেশ, হিমাচলগ্রদেশ, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে আফিং উৎপন্ন হইয়া থাকে । উত্তর 
প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে পোস্ত গাছের জন্য কষিত ভূমির পরিমাণ যথাক্রমে 
৯২৫২৯ একর, ১৮৮৪১ একর এবং ১২,*৭৫ AFF | 
SA AS হয়। 


আন্তজ্জাতিক চুক্তির ফলে আফিংয়ের রপ্তানি নিযদ্্রিত হওয়ায় ভারত সরকারও, 
পৃথিবীর বাজারে আফিংয়ের রপ্তানি ক্রমে ক্রমে হ্রাস করিতেছেন | 

সিক্কোন। (035011০19)__ম্যালেরিয়ার ওঁষধ হিসাবেই সিঙ্কোনার ব্যবহার 
অধিক। অযুদ্র সমতল হইতে ৩,** হইতে ৬,**০ ফিটের মধ্যে উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত 
অঞ্চলে ইহার চাষ ভাল হয়। সিষ্কোনা চাষের জন্য উচ্চ উত্তাপ, চুর বৃষ্টিপাত 
এবং স্ুর্ধ্যাকিরণের প্রয়োজন | 


ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক কুইনীন চিরহরিৎ সিঙ্কোনা গাছের ছাল হইতেই প্রস্তুত 
হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ভারতীয় গণতন্ত্রে প্রায় ৬ লক্ষ পাউণ্ড কুইনীন' 
প্রয়োজন, কিন্তু এদেশে বাধিক উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র > লক্ষ পাউণ্ড i 


আফিং হইতে নানা প্রকার, 


তন্তু ১০১ 


পশ্চিমবঙ্গের দাজ্জিলিং ( মংপু ও মনসং) ও মাদ্রাজের নীলগিরি পর্বত সিঙ্কোনা 
উৎপাদনের প্রধান অঞ্চল। ইহা ব্যতিরেকে কেরালা ও মহীশৃর ala পার্বত্য 
অঞ্চলেও অল্প পরিমাণ সিক্কোনা উৎপন্ন হয়। ভারতীয় গণতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের 
তত্বাবধানে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির Gracy অধিকতর বিস্তৃতভাবে পিক্কোনা চাষের 


প্রচেষ্টা চলিতেছে | 
€ | S@( Fibre Crops ) 


তুল।__তুলা প্রধানতঃ উষ্ণমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের কৃষিজ ফপল। জল 
নিকাশের স্মবিধাধুক্ত Baa দো-আীশ মৃত্তিকা, ১৫” হইতে ৪০* পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত এবং 
.৫*° হইতে ৭০০ AGS উত্তাপ কার্পাস চাষের জন্য প্রয়োজন হয়। সমুদ্রের AG” Ty, 
কার্পাস চাষের পক্ষে বিশেষ উপকারী, কারণ সমুদ্রের HA বামুতে তুলার আঁশ উৎকৃষ্ট 
শ্রেণীর হয়। কার্পাস চাষের প্রথম অবস্থায় আদ্র এবং পরবর্তী অবস্থায় 
কুয়াসাবিহীন গু আবহাওয়া বিশেষ উপযোগী। আগ্নেয় Fe মৃত্তিকা তুলা 
উৎপাদনের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট, কারণ এই জাতীয় মৃত্তিকার নীচে যে জল সঞ্চিত থাকে 
তাহাতে কার্পাসের চাষ ভাল হয়। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে বৃষ্টি কম হইলেও 
কৃষ্ণ মৃত্তিকার নীচে সঞ্চিত জলের সাহায্যে তথায় কার্পাসের চাষ সন্তোষজনক হয়। 

ভারতীয় ঘুক্তরাহ্রে তুলা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তন্তু ফসল। তুলা-চাষে 
নিয়োজিত ভূমির আয়তনে এবং তুলার উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। ভারত পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম 
তুলা উৎপাদনকারী দেশ। বোদ্বাই, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধপ্রদেশ, পাঞ্জাব, ataa, 
উত্তরপ্রদ্দেশ এবং বিহারে ব্যাপকভাবে তুলার চাষ হয়। কিন্ত ভারতীয় Tate 
হত্তম উৎপাদক দেশ হইলেও আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয় তুলার সরবরাহে ভারত 
স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে | afea যুক্তরাষ্ট্র বা মিশরের তুলনায় প্রতি একর জমিতে ভারতে 
উৎপন্ন তুলার পরিমাণ যথাক্রমে ৩ ভাগ ও ৬ ভাগ কম, অর্থাৎ প্রতি একর জমিতে 
yeas অল্লাধিক ২৬৪ পাউণ্ড এবং মিশরে ৫৩৯ পাউণ্ড উৎপন্ন হয়, কিন্তু ভারতে 
প্রতি একর জমিতে মাত্র ৮৯ পাউও তুলা উৎপন্ন হয়। 

১৯৪৬-_৪৭ সালে অবিভক্ত ভারতে মোট ১৫,৩৮,*০* একর জমিতে তুলার চাষ 
হইয়াছিল। দেশ বিভাগের ফলে এই জমির ১১,৬৭০,০০০ একর জমি ভারতীয় 
JENI এবং ৩,৩৬৭,০০০ একর জমি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৯৪৬-_৪৭ 
সালে দিঞ্চিত জমির মোট আয়তন ছিল ৪১,০০,০* একর, এবং ইহার মধ্যে ৩৩ লক্ষ 
একর জমি পাকিস্তানের অংশীভূত হইয়াছে, অর্থাৎ দেশ বিভাগের ফলে তুলা চাষে 


দ্বিতীয় বব 


১০২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


নিয়োজিত মোট জমির প্রায় এক চতুর্থাংশ এবং সিঞ্চিত জমির £ অংশ পাকিস্তানের 
অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 


ভারতীয় যুক্তরাষ্টে ১৯৫৪-_৫৫ সালে তুলা চাষে নিয়োজিত ভূমির আয়তন নিয়ে 
AGS হইল ৪__ 


রাষ্ট্র ভূমির পরিমাণ নিযুক্ত ভূমির" 
(হাজার একর হিনাবে ) শতকরা অংশ 
বোম্বাই ৯৯১০৮ ৫৩০ 
মহীশূর ২৪১৪৯ ; ১৩২ 
মধ্যপ্রদেশ ২৩,৫৬ ১২৬, 
অন্ধপ্রদেশ ১২,১৮ we 
পাঞ্জাব ১১,৮৯ ৬৪৩, 
মাদ্রাজ ৮২৩ 8'8 
রাজস্থান ৫১০৯ / ২৮. 
উত্তরপ্রদেশ ১,২০ ০৬ 
Baty রাষ্ট্র ১১২ ০৬ 
মোট_ ১,৮৬)৮৪ আনলেন 


১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে sro লক্ষ HR তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। 
ভারতের মোট চাহিদার পরিমাণ ৬০ লক্ষ গীইট *) স্থৃতরাং উপরোক্ত উৎপাদনের 
পরিমাণ মোট প্রয়োজন অপেক্ষা ১৭'৩ লক্ষ গাইট কম। ১৯৫৬-৫৭ সালে 


৯,৯৮৪ লক্ষ একর জমিতে মোট ৪৭:২৩ লক্ষ গাইট তুল! উৎপন্ন হইয়াছিল | 


ভারতে উৎপন্ন তুলাকে দ্ষুদ্র আঁশযুক্ত এবং বৃহৎ আঁশযুক্ত এই দুই শ্রেণীতে ভাগ 
করা যায়। RESTS তুলা হইতে উৎপন্ন স্থতা মোটা হয় বলিয়! মিহি কাপড় 
প্রস্তুতের পক্ষে ইহা অনুপযোগী এবং মিহি কাপড় প্রস্তুতের aw যুক্তরাষ্ট্র a মিশর 
হইতে বৃহৎ আঁশযুক্ত তুলা আমদানী করিতে হয়। ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা মধ্যগ্রদেশ, 
উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং বৃহৎ আঁশযুক্ত তুলা মাদ্রাজ ও বোম্বাই রাষ্ট্রের 
বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হয়। তুলার উৎকর্ষ সাধন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ১৯২১ জালে 
ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা সমিতি (Indian Central Cotton Committee ) গঠিত 
হইয়াছে এবং উদ্দেশ্য সফল করিবার SD এই সমিতি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। 


* এক গাইট-৩৯২ পাউও। 


তন্তু ১০৩ 


অবিভক্ত ভারতে উৎপন্ন মোট তুলার শতকরা প্রায় ৫* ভাগ কলিকাতা, বোষাই 
ও করাচি বন্দর দিয়া জাপান, ব্রিটিশ Sista, ইতালী এবং চীন দেশে রপ্তানি হইত। 
ইহাদের মধ্যে জাপান এবং 'ব্রিটিশ দ্বীপপুপ্তই প্রধান আমদানীকারক দেশ ছিল। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে জাপানে তুলা রপ্তানি প্রায় বন্ধ হইয়াছে । ভবিষ্যতে 
জাপানে রপ্তানির অবস্থাও একপ্রকার অনিশ্চিত | ব্ৰিটিশ অধিকুত পূৰ্ব আফ্রিকাতে 


তুলার চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সকল কারণে আন্তজ্জীতিক বাজারে 
ভারতীয় তুলার রপ্তানি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। 

তুল! উৎপাদনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা পাকিস্তানের অবস্থা অধিকতর 
সন্তোষজনক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন তুল! হইতে যে তা পাওয়া যায় তাহা 
মিহি ay বয়নের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। অবিভক্ত ভারতের কার্পাস চাষে 
ব্যবন্ৃত জমির কিঞ্চিদধিক এক-পঞ্চমাংশ (প্রায় ৩* লক্ষ একর) পাকিস্তানের 
অন্তৰ্ভুক্ত | AATF ( ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও ঢাকা ) এবং প্রধান তুলা উৎপাদনকারী 
অঞ্চল__সিদ্ধ, পশ্চিম পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ-__পাকিস্তানের 


১০৪ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


অন্তর্গত। পাঞ্জাব ও সিদ্ধুতে উৎপন্ন তুলার আঁশ ভারতীয় বুক্তরাহের তুলার আঁশ 
অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ | 

১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতীয় গণতন্ত্রের মোট উৎপাদন ৪৭২৩ লক্ষ গাইট তুলার 
মধ্যে ৪৬,৭৫,০০০ গাঁইট ভারতীয় কলগুলিতেই ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৫৬৫৭ 
সালের পরিমাণকে ভিত্তি করিলে ভারতের কলগুলিতে বৎসরে ৫২৫৫ লক্ষ HEE 
তুলা ব্যবহৃত হয় এবং অতিরিক্ত ৮২* লক্ষ HG ইহার সহিত যোগ করিলে ভারতীয় 
TICE প্রকৃতপক্ষে বৎসরে ৬**৭৫ লক্ষ TG তুলার প্রয়োজন হয় ; কিন্তু ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ৪৭২৩ লক্ষ HEB | সুতরাং 


পর TA বন AS করিবার জন্য ভারতীয় যুক্তরাইকে প্রয়োজনীয় দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা 
আমেরিকার যুক্তরাই, মিশর এবং পাকিস্তান হইতে আমদানী করিতে হয়। 
৯৯৫৬--৫৭ সালে ভারত প্রায় ৫০৭ HEB লম্বা আঁ 


MIS তুলা পাকিস্তান ব্যতীত 
অন্যান্য দেশ হইতে আমদানী করিয়াছিল। ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা সমিতি (Indian 
Central Cotton. Committee ) 


Blas বিভাগের 


১৯৪৮ সালের বাধিক বিবরণীতে এই অভিমত 
ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বর্তমানে ভারতে দীর্ঘ এবং মাঝারী আঁশযুক্ত তুলার যে চাষ 
হইতেছে তাহার উৎপাদন যথাক্রমে ৪.৪ লক্ষ এবং se লক্ষ গাইট বৃদ্ধি করিতে 
পারিলে পাকিস্তান হইতে আমদানী বন্ধ হইতে পারে এবং ছুই শ্রেণীর তুলার উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্য উক্ত সমিতি ভারত সরকারের নিকট অতিরিক্ত ৪ লক্ষ একর জমি বিভিন্ন 
রাজ্যে নিদিষ্ট করিতে সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু মাদ্রাজ ও মহীশূৱে মাদ্রাজ__ 
কাম্বাডিয়| তুলার উৎপাদন ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ভারত-রাষ্ট্রের অন্তান্ত তুল! 
উৎপাদনকারী অঞ্চলেও Sexe শ্রেণীর তুলা উৎপাদনের প্রচেষ্টা সাফল্য-.মণ্তিত হইলে 
ভারতীয় যুক্তরাই এ বিষয়ে অনেক পরিমাণে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা 
যায়। 

১৯৬০--৬৯ সালে তুলা বিষয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। কারণ তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ৫৫ লক্ষ টনে 


পরিণত করিবার 
সুপারিশ দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্বেও অতি 
মিহি স্থতার উপযোগী তুলা এ দেশে জন্মে না বলিয়া সেই জাতীয় ITP? তুলার জন্য 


ভারতকে বিদেশের উপর নির্ভরশীল হইতে হইবে | 
প্াট- পাট গ্ৰীষ্মপ্ৰধান অঞ্চলের উৎপন্ন ফপল। পাললিক সমভূমি, ve” yoe? 
উত্তাপ এবং ৮.১০." বৃষ্টিপাত পাট চাষের বিশেষ উপযোগী | 


পাট চাষের জন্য 
যথেষ্ট শ্রমিকের প্রয়োজন হয় বলিয়া ঘন বসতিপূৰ্ণ অঞ্চলেই পাট চাষ 


হইয়া থাকে এবং 


তি ১০৫ 


প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় ঘন বসতিপুর্ণ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকার নিয়ভুমি পাট 
চাষের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে । পাট চাষে জমির উর্ববরতাশক্তি SS হ্রাস 
পায় ; সুতরাং প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ইহার পুরণ না হইলে পাটের উৎপাদন 
সন্তোষজনক হয় না। 

অবিভক্ত ভারত পাট উৎপাদনে পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয় । AH এবং পশ্চিমবঙ্গ, 
বিহার, উড়িয়া এবং আসাম প্রধান পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল | WHATCHA ময়মনসিংহ, 
'ঢাকা, ফরিদপুর, ZB, রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহী, পাবনা এবং বরিশাল জিলা পাট 
উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ । অবিভক্ত ভারতে উৎপন্ন পাটের শতকর! ৯* ভাগ অবিভক্ত 
বঙ্গদেশে জন্মিত। বিভাগোভর ভারতে পশ্চিমবঙ্গ, আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, 
বিহারের পূর্ণিয়া জিলা এবং উড়িত্তার কটক জিলা পাট উৎপাদনের প্রধান কেন্দর। 
বর্তমানে উত্তর প্রদেশে কিছু কিছু পাট উৎপাদন করা হইতেছে। 

ভারত বিভাগের পূর্বের ৯৯৪০ সালে এবং ১৯৪৬ সালে অধুনা BV ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে ও পাকিস্তানে পাট চাষে ব্যবহৃত ভূমি ও উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ে প্রদত্ত 
হইল এবং ইহ। হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে পাট উৎপাদন বিষয়ে পাকিস্তানের 


'অবস্থা অত্যন্ত সন্তোষজনক | 


ভূমির পরিমাণ উৎপাদনের পরিমাণ 
(একর ) (মণ) 

১৯৪০ ১৯৪৬ ১৯৪০ ১৯৪৬ 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ১,০৮৯) ৯৩৪ ৫৫২,৭৫৪ ১,৩৫ লক্ষ qo লক্ষ 
পাকিস্তীন ৩,২৫৪,৮১৬ ১,৩২৭,২৫৬ ৪১৯৫ y ২১৩০1 

pa) এ 
৬,৩০ লক্ষ ২,৭০ লক্ষ 


মোট_ 8,৩১৩,৯৫৫ ১১৮৮০,০ ১০ 


দেশ বিভাগের ফলে বঙ্গদেশ এবং আসামের পাট উৎপাদনকারী শ্রেষ্ঠ অঞ্চলগুলির 


অধিকাংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বর্তমান অবিভক্ত ভারতের পাট চাষে 
নিয়োজিত সমগ্র ভূমির শতকরা > ভাগ এবং উৎপাদনের শতকরা ৭২ ভাগ 
পাকিস্তানের অধিগত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভারত বিভাগের ফলে ভারতীয় 


ুক্তরাষ্ পাটের জন্য পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে, কারণ পৃথিবীর মোট 
উৎপন্ন পাটের শতকরা ৭০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে এবং ৩০ ভাগ ভারতীয় 


যুক্তরাষ্ট্র জন্মে। 


১০৬ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


অবিভক্ত ভারতবর্ষের সমস্ত পাটকলগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত হইবার ফলে 
এদেশে পাটের চাহিদা অত্যন্ত অধিক ; কিন্তু মোট প্রয়োজনের শতকরা মাত্র ২১৬ 
ভাগ উৎপন্ন হয় বলিয়া ভারতীয় পাটকলগুলি কাঁচা পাটের ay পাকিস্তানের উপর 
বহুলাংশে নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল। পাট শিল্পের এই অবস্থা নৈরাশ্তজনক এবং 
ইহার প্রতিকারকল্পে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলিতেছে | 
ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে বে খাগ্যশস্তের বিনিময়ে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে দেশের 
পক্ষে তাহা মারাত্মক ভুল করা হইবে। কর্ষণযোগ্য অনাবাদী ভূমিতে সেচগ্রথা 
অবলম্বনে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতি একর জমিতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারাই 
পাট সমস্তার সমাধান কর! সম্ভব হইতে পারে। 

অর্থপ্রস্থ এই ফসলে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য বর্তমানে বোম্বাই, উত্তর, 
প্রদেশ, মাদ্রাজ এবং ত্রিবান্ুর-কোচিনের স্তায় উন্নতিশীল any af বিভাগ কর্তৃক 
FRAT এবং পতিত জমিতে «বিমূলি পাট” অথবা “মেস্তা” জাতীয় তন্তু ফসলের 
চাষের প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে চলিতেছে | সুখের বিষয় এই প্রচেষ্টা বহুল পরিমাণে 
সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়াছে। 


৯৯৫৪--৫৫ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাট চাষে নিয়োজিত ভূমির আয়তন নিয়ে 
প্রদত্ত হইল £__ 


রা ভূমির পরিমাণ উৎপাদন 
(হাজার একর হিনাবে ) (হাজার গাইট * হিনাবে y 
পশ্চিমবঙ্গ ৫১৫১ Ee 
আসাম ২১৮২, = 
বিহার ২,৭০ = 
Bisa ৮৭ a 
উত্তর প্রদেশ টি z 
ত্রিপুরা ১৯ = 
মোট_ ১২,৪৩ ER 


১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতীয় FSA! ১৮:৮৩ লক্ষ একর ভূমি চাষে ৪২-২১ লক্ষ 
TRG পাট উৎপাদিত হইয়াছিল, কিন্তু আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের মোট পরিমাণ ৭, লক্ষ 


গীইট বলিয়া মোট চাহিদার Rate উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ, 


* ১ গাইট -৪০০ পাউণ্ড 


শিল্প-ফদল ১০ 


উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারত সরকার চাষীদিগের জন্য পার, উৎকৃষ্ট বীজ এবং 


কম। 


অর্থ সাহায্য ব্যবস্থা করি 
পাটের জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী হইয়। থাকিতে হইবে। 
য় গণতন্ত্র পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের প্রধান 


আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতী 
রপ্তানিকারক দেশ। ১৯৫০-৪ ate) ১১৮৮ কোটি টাকা মূল্যের কাচা পাট 
এবং ত্রিপল, চট, থলিয়া প্রভৃতি পাটজাত দ্রব্যাদি কলিকাতা বন্দর দিয়া 


গ্রেট ব্রিটেন, areas, ক্লাস? ইতালী, সোভিয়েট afin, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
অষ্ট্রেলিয়া আর্জেন্টিনা এবং afa রপ্তানি হইয়াছিল। পাটের এই রপ্তানির 
পরিমাণ ভাৱতীয় গণতন্ত্রের সমগ্র রপ্তানির শতকরা ২০ ভাগেরও অধিক। দেশ 
বিভাগের পরেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর মধ্যে কীচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির 


২. প্রধান রপ্তানিকারক দেশ ! 
র ন্যায় শণও বৃক্ষের বহুল ও পাতা হইতে নিফাশিত এক 


\ শণ (Hemp) পাটে 
একার তত্ত। দড়ি গ্রস্থতের প্রয়োজনেই ইহার উৎপাদন অধিক পরিমাণে হইয়া 
ল নিকাশের স্থব্যবস্থাযুক্ত উর্বর জমি, এবং মধ্যম 


ভারতীয় গণতন্ত্রে তিন শ্রেণীর শণ জন্মেঁশিশল শণ (Sisal Hemp), (২) শণ 
(৩) ভারতীয় শণ (indian Hemp) ! শিশল শণের 


ar এই শ্রেণীর চাষও কম হয়। বোদাই ও মাদ্রাজে 


উত্তর প্রদেশ এবং মাদ্রাজে এক শ্রেণীর শণ 
এই শ্রেণীর শণ সৰ্ববোৎক্বষ্ট বলিয়া ইহার চাষও সর্বাপেক্ষা 


অধিক হয়। গ্রেট ব্রিটেন, ইতালী, ফ্রান্স: জার্মানি এবং বেলজিয়মে এই শণ বপ্তানি 
aq) Gut প্রকার গাছের ব 
অভিহিত | za জাতীয় দ্রব্যের জন 
শণের চাষ কাশ্মীর, নেপাল এবং সিমলা অঞ্চলে অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে | 


৬7 শিল্প-ফসল (industrial Crops) 


তৈলবীজ ( Oilseeds )__তৈলবীজ সর্বপ্রকার CES তলের প্রধান উৎস ॥ 


ভারতীয় গণতন্ত্রে নানা প্রকার তৈলবীজ উৎপন্ন হয় এবং 
এরও বীজ, চীনাবাদাম, তিল, সরিষা, নারিকেলের শখস প্রধান । 


বাছেন ; কিন্তু উক্ত উৎপাদন প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইলেও- 


তন্মধ্যে তিনি, কার্গাস বীজ, 


Seb ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


৯৯৫৩--৫৪ সালে ভারতীয় গণতন্ত্রে ২ কোটি ৭১ লক্ষ ৬৫ হাজার একর জমিতে 
এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ৩ কেটি ৮ লক্ষ ২২ হাজার একর জমিতে তৈলবীজের চাষ 
হইয়াছিল এবং ইহা কৃষিকার্ধ্যে নিয়োজিত ag ভূমির মোট আয়তনের যথাক্রমে 
be ও ৮৭ শতাংশ মাত্ৰ ছিল। তৈলবীজ উৎপাদনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা 
সন্তোষজনক | 


তৈলবীজ সম্বন্ধে ভারত যে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ তাহাই নহে, পরন্ত ইহা ভারতের 
রপ্তানি বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য। ১৯৫৩৫৪ সালে ২২৮ কোটি টাকা 


Saws 


DA 


মুল্যের তৈলবীজ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। 
টাকা মূল্যের তৈলবীজ ভারতবর্ষ 
মহাযুদ্ধের সময় তৈলবীজ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল l 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষ 


১৯৪৪-_৪৫ সালে >e কোটি ৫৩ লক্ষ 
হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় 
রপ্তানি বন্ধ থাকায় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষ 

বর্তমানে ভারতে বীজ হইতে তৈল নি্ধাশনের সুবন্দোবস্তের 
ভাবে অনুভুত হইতেছে | 


75 


শিল্প-ফসল NERS 


ভিসি বা afac (035568)-_ইউরোপীয় দেশসমূহে SSI জন্য এবং তারতীয় 
গণতন্ত্রে তৈলের জন্য তিসির চাষ হয়। তিপির তৈল রং, বাণিশ, অয়েলক্লখ প্রভৃতি 
প্রস্তুত করিবার প্রধান উপকরণ। তিসির খইল উৎকৃষ্ট সার এবং পশুদিগের একটি 
প্রধান ta) তিসি উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান তৃতীয় । ৯৯৫৪__-৫৫ সালে 
সমগ্র ভারতে মোট ৩৩ লক্ষ ৫৪ হাজার একর কষিত জমিতে ৩ লক্ষ ৮২ হাজার টন 
fofa উৎপন্ন হইয়াছিল। মধ্যগ্রদেশে >২,৩১,০০০ একর, উত্তরপ্রদেশে ৮৩৯,০০০ একর. 
বোষ্বাইয়ে ৫,২৫০ একর এবং বিহারে ২,৪৬,০০০ একর জমিতে তিসির চাষ হয় 
এতদ্যতীত রাজস্থান, মহীশূর, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, IGT এবং অন্ধ প্রদেশেও তিসি 
উৎপন্ন হয়। তিসি উৎপাদনে মধ্য প্রদেশের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তাহার, 
উৎপাদনের পরিমাণ সমগ্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন তিসির মোট পরিমাণের শতকরা 
৩৫ Sit) উৎপন্ন তিসির প্রায় অর্দাংশ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্নি, বেলজিয়ম এবং 
ইতালীতে রপ্তানি হইত | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে এই রপ্তানির পরিমাণ. 
হ্রাস পাইতে থাকে। সম্প্রতি তিপি ততৈলবীজের রপ্তানি বন্ধ হইয়াছে। 

তুলা বীজ (Cotton 566৫)_ সাবান ও মোমবাতি প্রস্তুত করিবার জন্য এবং 
ata হিসাবে ব্যবহারের জন্য কার্পাস বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশন করা হয়। পৃথিবীর 
মধ্যে দ্বিতীয় তুলা উৎপাদক দেশ বলিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে তুলার বীজ 
পাওয়া যায়। উৎপন্ন বীজের অধিকাংশই এদেশে ASAT রূপে ব্যবহৃত হয় এবং, 
বোস্বাই বন্দর দিয়া সামান্য পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়। 

eae বীজ ( Castor 9০০৭)_-এরও বীজ হইতে উৎপন্ন তৈলকে রেড়ির তৈল, 
বলে। SATS করিতে এবং নি পিচ্ছল করিতে ইহার ব্যবহার অধিক। 
পৃথিবীর UAT মোট উৎপন্ন রেড়ির শতকর! ৮* ভাগ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে জন্মে।, 
অন্ধপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, মধ্য প্রদেশ মহীশূর, উড়িত্তা এবং উত্তর প্রদেশ 
এরগণ্ডের প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল। 

‘সমগ্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে SHCA ও বোদ্বাই রাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ 
জয়িতে এরও বীজের চাষ হয় এবং ইহাদের উৎপাদনের পরিমাণও অন্তান্ত রাই 
অপেক্ষা অধিক। কিন্ত অন্ধ গ্রদেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং এই রাষ্ট্রের 
উৎপাদনের পরিমাণ সমগ্র ভারতের মোট উৎপন্ন age বীজের শতকরা ৭* ভাগ। 
১৯৫৪-০৫৫ সালে ATAMI ৯০২০** একর, CUMS ২,২০,০০০ একর, 
মহীশূরে ৯১৯:০০* একর, উড়িষ্ায় ৫৩,০* একর, মাদ্রাজে ৩৫,০০* একর, বিহারে 


৩০,০** একর, এবং FIT রাষ্ট্রে ৩৫,০০ একর জমিতে এরণ্ডের চাষ BAL 


১১০ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


প্ৰধানতঃ রপ্তানির জন্যই ভারতে এরগু বীজের চাষ হয় এবং গ্রেট ব্রিটেন, 
ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইতালী এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রধান আমদানীকারক দেশ | 
জর্ধপ বা সরিষ| (Rape & Mustard) এদেশে উৎপন্ন সরিষার প্রায় 
সমস্তই স্থানীয় প্ৰয়োজনে ব্যবহৃত হয়। সরিষার তৈল বন্ধনে ও শরীরে ব্যবহারের 
জন্য প্রয়োজন হয়। পাঞ্জাব, উত্তর alee, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম এবং উড়িষ্যা 
ভারতের প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল। ইহার মধ্যে বিহার ও উত্তর প্রদেশেই 
সর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সরিষা উৎপন্ন eq] ১৯৪১--৪২ সালে অবিভক্ত 
ভারতবর্ষে কিঞ্চিদধিক ৬২ লক্ষ একর জমিতে আনুমানিক ১১ লক্ষ টন সরিষা উৎপন্ন 
হইয়াছিল। দেশ বিভাগের ফলে এই জমির আয়তন হ্রাস পাইয়া ৪৩ লক্ষ ৮৯ 
"হাজার একরে পরিণত হয় এবং ইহাতে উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল ৭,৮২,০০০ 
Bal ১৯৫৪-১৯৫৫ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ লক্ষ re হাজার একর জমিতে 
১০ লক্ষ ১৯ হাজার টন খেত ও লাল সরিষা উৎপাদিত হয়। শ্বেত সরিষা (Rape) 
সাধারণতঃ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও ইতালীতে রপ্তানি হয়। উৎপন্ন লাল 
সরিষার (Mustard) প্রায় সমস্তই আভ্যন্তরীণ প্ররোজনে ব্যয়িত হয়। 
চীন। বাদাম (Groundnut) পৃথিবীর মধ্যে ভারতীয় যুক্তরাই প্রধান চীনা 
বাদাম উৎপাদক দেশ। ভক্ষ্য দ্রব্য হিসাবে এবং বনস্পতি qs ও সাবান প্রস্তুত 
করিতে বাদাম.তৈল ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় ENE সমগ্র কৃষিকার্ধে নিযুক্ত ভূমির 
"৩ ভাগের অধিক চীনা বাদাম চাৰে ব্যবহৃত হয়। ১৯৫৪-৫৫ সালে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ 
একর জমিতে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল আন্গানিক ৪৯ লক্ষ টন। বোস্বাই রাষ্টরেই 
ইহার চাষ সর্বাপেক্ষা অধিক হয় (৫১,৩৯,০*০ একর জমি ) এবং সমগ্র ভারতে যত 
চীনা বাদাম উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা! se ভাগেরও অধিক এই WI জন্মে। 
উৎপাদনকারী AID অঞ্চলসমূহের মধ্যে অন্ধ প্রদেশ, মহীশূর, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ 
ও মধ্যপ্রদেশের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্তর প্রদেশের উৎপাদন সমগ্র ভারতে 
উৎপন্ন চীনা বাদামের মোট পরিমাণের প্রায় ২০ শতাংশ। উৎপন্ন চীনা বাদামের 
শতকরা ৭৫ ভাগ এ দেশেই ব্যবহৃত হয় এবং re ভাগ ইংলণ্ড, FI, জার্নি, হল্যাণ্ 
এবং ইতালীতে রপ্তানি হয়। 
তিল (555275811)--উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবে চীনা বাদামের পরেই তিলের 
স্থান। ভারতের প্রায় সর্বত্রই ইহার চাষ হইলেও উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, 
AiR, অন প্রদেশ, ajala, উড়িষ্যা, মহীশূর, APO, বিহার এবং পাঞ্জাব প্রধান 
"উৎপাদনকারী অঞ্চল। ৯৯৫৪_-৫৫ সালে ৬৫ লক্ষ একর জমিতে আনুমানিক 


শিল্প-ফসল Pepe Tss 
€ লক্ষ ৮৯ হাজার টন তিল'উৎপন্ন হইয়াছিল। পৃথিবীর মোট উৎপন্ন তিলের ই অংশ 
ভারতে জন্মে এবং ইহার অধিকাংশই এদেশে GAT I! সমগ্র ভারতে বত তিল 
উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা প্রায় ২ ভাগ উত্তর প্রদেশ রাষ্ট্রে জন্মে। ভারতে উৎপন্ন 
তিলের 2 অংশ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালীতে রপ্তানি হয়। 

নারিকেল (0০1১:5)__নারিকেল তৈল রন্ধন কার্য্যে, কেশ বিন্যাসে, সাবান ও 
মোমবাতি প্রস্তত করিতে ব্যবহৃত হয়। উষ্ণ মণ্ডলের সামুদ্রিক জলবায়ুতে 
নারিকেলের গাছ ভাল জন্মে বলিয়া অন্ধ প্রদেশ, মাদ্রাজ, বোদ্বাই, মহীশৃর, কেরালা, 
উড়িষ্যা ও পশ্চিমবন্ধের সমুজ্োপকুলবর্তী জিলাপমূহে নারিকেল গাছের চাষ অধিক 
হইয়া থাকে । নারিকেলের শুদ্ধ শাঁস (Copra) বিদেশে প্রচুর রপ্তানি হয়। 

মশলা (Spices )-ভারতীয় গণতন্ত্রে উৎপন্ন মশলার মধ্যে লঙ্কা (Chillies), 
গোলমরিচ ( Pepper ), আদা ( Ginger ), এলাচি (Cardamon ), দারুচিনি 
( Cinnamon ), শুপারি ( Betelnut ), লবঙ্গ ( Cloves ) প্রভৃতি প্রধান | 

লঙ্কা! ( Chillies )— লঙ্কা উষ্ণ মণ্ডলের ফদল । ভারতে অন্ধ প্রদেশ, মাদ্রাজ, 
মধ্যগ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও বোম্বাই প্রধান উৎপাদক অঞ্চল। উৎপন্ন লঙ্কা 
FIVE স্বদেশে ব্যয়িত হয়। 

গোলমরিচ (Pepper গোলমরিচ একপ্রকার লতাগাছের ফল। 
কেরালা, মাদ্রাজ ও মহীশূরে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন গোলমরিচের 


অধিকাংশই স্বদেশে DS হয় এবং সামান্য পরিমাণে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে 


রপ্তানি হয়। 
আদা (Ginger) — IT একপ্রকার চারাগাছের শিকড়ে জন্মে এবং CF অথবা 


কাচা অবস্থায় ব্যবহৃত A! কেরালা, মাত্রার, বোম্বাই, মহীশূর, অন্ধপ্রদেশ এবং 
পশ্চিমবঙ্গ আদার প্রধান উৎপাদক অঞ্চল। উৎপন্ন আদার সামা অংশ ইউরোপীয় 
দেশসমূহে রপ্তানি হয়। 

এলাচি (Cardamon) এবং দারুচিনি (৷৷৭০০ )প্রধানতঃ দক্ষিণ 
ভারতের ফসল। মাদ্রাজ, মহীশূর এবং কেরালা এলাচি ও দারুচিনি প্রচুর 


পরিমাণে উৎপন্ন হয়। দ্বারুচিনির তৈল ওধধরূপে ব্যবহৃত হর | 
লবঙ্গ (01959 )--দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। লবন্গের 


তৈল গুঁষধরূপে ব্যবহৃত হয়। 
রবার (Rubber )-রবার প্রধানত নিরক্ষীয় অঞ্চলের আবাদী ফসল 
বাসার 


(Plantation crop)! জল নিকাশের আুবিধাযুক্ত উর্বর মাটি, প্রায় ১০* ফাঃ 


, 


১১২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


উত্তাপ, ১০০" হইতে ১৫০ পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত এবং যথেষ্ট পরিমাণ সুলভ শ্রমিক 
data গাছ উৎপাদনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন | 

ভারতীয় গণতন্ত্রে রবারগাছের আবাদ অতি অল্পদিন আরম্ভ হইয়াছে। 
সালে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ১ লক্ষ পাউও। ১৯৫৪-৫৫ সালে > লক্ষ 
৭২ হাজার একরেরও অধিক জমিতে রবারের আবাদ হইয়াছিল এবং উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল কিঞ্কদিধিক ৪৩ লক্ষ পাউণ্ড | 

ভারতীয় গণতন্ত্রে প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যেই রবার গাছ উৎপন্ন হয় এবং কেরালা, 
মহীশূর এবং মাদ্রাজ রাষ্ট্রই প্রধান উৎপাদক অঞ্চল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
মালয়, ব্ৰহ্মদেশ এবং AH ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ জাপান কর্তৃক অধিক্কৃত হওয়ায় 
Rafs age ভারতে উৎপন্ন রবারের উপরেই নির্ভর করিতে হইয়াছিল | 
রবার উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে ভারতের প্রতি একর জমিতে উৎপাদনের 
পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম ; যথা, ভারতে প্রতি একর জমিতে উৎপন্ন রবারের পরিমাণ 
৩০৫ পাউণ্ড, সিংহলে ৩৬০ পাউণ্ড এবং মালয়ে ৫৫০ MEGI উৎপাদক অঞ্চলে 
Bowe শ্রেণীর রবার বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা দ্বারা অধিক পরিমাণে রবার উৎপাদনের 
SD ভারত সরকার ভারতীয় রবার সংস্থার (Indian Rubber Board ) অধীনে 
একটি উন্নয়ন সমিতি (Development Committee ) স্থাপন করিয়াছেন। 


১৯৩৬ লালে কলিকাতার সন্নিকটে ভান্লপ, রবার কোম্পানী ( Dunlop- 
Rubber Co., Ltd.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রবারের বিরাট কারখানা ভারতে ববার 
শিল্পের প্রথম পথ নির্দেশক | ভারতে উৎপন্ন রবারের অধিকাংশই ইংলণ্ড, আমেরিকার 
TENZ, কানাডা এবং ইউরোপের ADD দেশে প্রধানতঃ কোচিন "বন্দর হইতে 
রপ্তানি হইত। বর্তমানে ভারতীয় গণতন্ত্রে রবার শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার 
হওয়ায় উৎপন্ন রবারের সমস্তই স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়। 


১৯১৪- 


V1 ফল ( Fruits ) 


ভারতে কধিত জমির শতকরা! প্রায় ২*৩ ভাগ ফল-চাষে ব্যবহৃত হয় ভারতে 
বর্তমানে we লক্ষ টন ফল উৎপন্ন হয় এবং ইহাদের মধ্যে আম, কমলালেবু, কলা, 
আনারস, আপেল, লেবু প্রভৃতি প্রধান। আম পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধপ্রদেশ, মাদ্রাজ, 
বোদ্বাই, আসাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 
মধ্যপ্ৰদেশ ( নাগপুর ), আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ( দাৰ্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি) ও পাঞ্জাব 
কমলালেবুর প্রধান উৎপাদক অঞ্চল। কলা এবং আনারস পশ্চিমবঙ্গ, আসাম 
ও মাদ্রাজে প্রচুর জন্মে। আপেল উৎপাদনে পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | 


স্বদেশে প্রচুর ফল উৎপন্ন হইলেও মোটের উপর ভারতে প্রতি Iaa 
বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে ফল আমদানী হইয়া থাকে। 


পঞ্চম অধ্যায় 


প্রাণিজ সম্পদ ( Animal Products ) 
সাধারণ বিবরূণ__ভারতীয় গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গৃহপালিত পশুর 
প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব কোন ক্রমেই উপেক্ষা করা WA, কারণ ইহারা 
আমাদের খাদ্য, 34 এবং চলাচল AAT বহুলাংশে সমাধান করে। ভারতের 
বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর বৈষম্য হেতু বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর অবস্থা অনুযায়ী 


গৃহপালিত AW 


বিভিন্ন প্রকার পণ্ড প্রতিপালিত হয়। ভারতীয় গণতন্ত্রে গৃহপালিত পণ্ডর 
মধ্যে গরু, মহিষ, মেষ, ছাগ, ঘোড়া এবং উট প্রধান। ভারতীয় গণতন্ত্রের অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে গৃহপালিত পণ্ড fers বন) পশুর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ESTES ay, হাস এবং মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পন্মীও ভারতের একটি 
উল্লেখযোগ্য সম্পদ । ৯১৪।৯৯৫ পৃষ্ঠায় ১৯৫৬ সালে ভারতীয় গণতন্ত্রে গো-মহিযাদি 
গৃহপালিত পর সংখ্যার বিবরণ প্র হইল ৷ | 

৮ 


১১৪ 


রাষ্ট্র 
অব্রপ্রদেশ 


উড়িস্যা 

পাঞ্জাব 

রাজস্থান 
উত্তরপ্রদেশ 
আন্দামান ও 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 
দিল্লী 

হিমাচল প্রদ্বেশ 
মণিপুর 

ত্রিপুরা 


মোট-_ 


ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 
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নিত ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


গৌ-মহিব (Cattle) ভারতে গরু ও মহিবের সংখ্য! পৃথিবীর মধ্যে সর্ববাপেক্ষা? 
অধিক। ১৯৫৫__৫৬ সালের গণনান্ুধায়ী পৃথিবীর গরুর মোট সংখ্যা ছিল ৮৫৫ 
কোটি এবং ইহার মধ্যে ভারতীয় গণতন্ত্রের সংখ্য! ১৫*৯ কোটি, অর্থাৎ শতকরা ১৯ 
ভাগ। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে মহিষের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ছিল। কিন্তু 
গো-মহিষের সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক হইলেও ভারতে সর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ 
দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য পাওয়া যায় এবং জনসাধারণ দৈনিক গড়ে we আউন্দের 
অধিক দুগ্ধ পান করিতে পায় না। উপযুক্ত গোচারণ ভূমির অভাব, পশুর খাদ্য 
সংগ্রহ ব৷ ঘাস উৎপাদনে ওদাসীন্য, শক্তিশালী বড় ও মহিষ বা দুগ্ধবতী গাভী ও 
মহিষী প্রজননে প্রচেষ্টার অভাবই ভারতীয় গাভীর ও মহিষীর স্ব্নদুগ্ধবতী হইবার 
প্রধান কারণ । 

গাভী প্রতিপালনে উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, 
রাজস্থান, অন্ধ প্রদেশ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, উড়িয্যা, মহীশূর এবং আসামের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে পাঞ্জাবের NS সর্বাপেক্ষা অধিক দুগ্ধবতী । তাহার 
পরই বোম্বাই area অন্তর্গত গুজরাটের ও কাথিয়াবারের গাভীর নাম উল্লেখযোগ্য | 
প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে উপযুক্ত পরিমাণে ঘাসের অভাব হেতু আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং 
মালাবার উপকূলের গাভী ্বল্পদুগ্ধবতী। গরু অপেক্ষা মহিষী হইতে অধিক 
পরিমাণে দুগ্ধ পাওয়া যায়। পাঞ্জাব, কাথিয়াবার ( বোস্বাই ) ও দিল্লী জাতীয় মহিষী 
অতিরিক্ত দুগ্ধ প্রদানের জন্য প্রসিদ্ধ | 

দুগ্ধ, মাখন এবং ঘি উৎপাদনে ভারতীয় বুক্তরাষ্টর পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করে। BH, মাংস, পশম, 5, হাড় প্রভৃতি গো-মহিষাদি হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহা 
হইতে ভারতের বাষিক আয়ের পরিমাণ আহ্মানিক ১,৬০০ কোটি টাকা | 

মেষ এবং ছাগ--মাংস এবং পণমের জন্য মেষ ও ছাগ পালিত হয়। ভারতে 
প্রায় ৫ কোটি ৬৬ লক্ষ ছাগ ও ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ মেষ দেখা যায় এবং মেষ হইতে 
বৎসরে ৫ কোটি ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড পশম সংগৃহীত হয়। পাঞ্জাব, বিহার, জন্মু ও 
কাশ্মীর, রাজস্থান, বোস্বাই, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ প্রদেশ, মাদ্রাজ এবং মহীশূর মেষ 
পালনের জন্য প্রসিদ্ধ | 

gE এবং মাংসের জন্যই ছাগের প্রয়োজনীয়তা অধিক এবং উভয় কারণেই ইহারা 
অধিক সংখ্যায় প্রতিপালিত হয়। অবিভক্ত ভারতে ছাগের মোট সংখ্যা ছিল ৫ 
কোটি ৬. লক্ষ, এবং বিভাগোত্তর ভারতে ও পাকিস্তানে ইহাদের সংখ্যা যথাক্রমে 


৪ কোটি ৬০ লক্ষ এবং ৯৫ লক্ষ ছিল। রাজস্থান, অন প্রদেশ, stata, বিহার, 
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বোম্বাই, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, জন্মু ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমবঙ্গে 
ব্যাপকভাবে ছাগ প্রতিপালিত হয়। 

হাঁস ও মুরগী-__বর্তমানে ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রায় সর্বত্রই হাস ও মুরগী 
প্রতিপালনের প্রচেষ্টা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। পালকের প্রয়োজন মিটাইয়াও 
বৎসরে ৪ কোটি টাকার অধিক মুল্যের হাস ও মুরগীর ডিম বিক্রয় হয়। ভারতের বহু 
লোক নিরামিষভোজী বলিয়া এ দেশে বংসরে জনপ্রতি ৪টি ডিম ব্যবহৃত হয়, 
কিন্তু সেই তুলনায় কানাডায় ২৯৬টি এবং ইংলণ্ড ৯৪৪টি ব্যবহার করা হয়। 
ভারতীয় গণতন্ত্রে হাস ও মুরগীর মোট সংখ্যা ৯৭৪ কোটির অধিক, অর্থাৎ পৃথিবীর 
হাস ও মুরগীর মোট সংখ্যার শতকরা প্রায় ৮ ভাগ। অন্ধ প্রদেশ, আসাম, 
পশ্চিমবঙ্গ, মহীশূর, কেরালা, মাদ্রাজ ও বিহারে হাস এবং মাদ্রাজ, বিহার, বোম্বাই, 
আগাম, মধ্যপ্রদ্েশ, উড়িষ্যা, মহীশৃর) পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ প্রদেশে মুরগী ব্যাপকভাবে 
প্রতিপালিত হইয়া থাকে | 

ঘোড়া, উট প্রভূতি_বৃষ্টি-বিরল অঞ্চলে ভার-বহন ও phetha জন্য ঘোড়া, 
উট প্রভৃতি পশু পালিত হয়। ভারতীয় গণতন্ত্রের উটের মোট সংখ্যা কিঞ্চিদধিক 
ছুয় লক্ষ । রাজস্থান, পাঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশ উট পালনের জন্য প্রসিদ্ধ। উত্তর 
প্রদেশ, মধ্যপ্রদ্েশ, পাঞ্জাব, বিহার, উড়িয্যা, বোম্বাই ও রাজস্থানে অধিক সংখ্যক ঘোড়া 
এতভিন্ন ভারতে শূকর, গাধা প্রভৃতি পশুর সংখ্যাও উল্লেখষোগ্য। 

পশুজীত দ্রব্য 

Bags উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতীয় গণতন্ত্রের স্থান দ্বিতীয় । ভারতীয় 
গণতন্ত্রে উৎপন্ন TAI মোট পরিমাণ ৫৫ কোটি ১* লক্ষ মণ। অধিক সংখ্যক গাতী 
এবং মহিষী এই পরিমাণ উৎপাদনের মূল কারণ। কিন্ত এই পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া 


গেলেও নিশ্নলিখিত তালিকা! হইতে বুঝা যাইবে যে ভারতে জনসাধারণ দৈনিক গড়ে 
e আউন্সের অধিক দুগ্ধ পান করিতে পায় না, ইহার কারণ ভারতে অত্যধিক 


পরিমাণে গাভী থাকিলেও তাহারা FABRIS! এবং লোকসংখ্যার তুলনায় তাহাদের 


পালিত হয়। 


সংখ্যাও অতি অল্প। 


দেশ দৈনিক গড় দ্শে দৈনিক গড় 
ভারতীয় যুক্তরাষ্_. t আউন্স ডেনমার্ক 8° আউন্স 
পাকিস্তান a» aga ” se ১ 


মাকিন যুক্তরাই_ ৩৫ ৮ নিউজীল্যাণ্_ ৫৬ 


গ্রেট ব্ৰিটেন ৩৯ % সুইডেন ৬৯ 


” 


১১৮ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


ইহা ব্যতিরেকে প্রতি গাভী হইতে প্রাপ্ত বাৎসরিক gaa গড় পরিমাণের 
তুলনামূলক তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল £__ 


দেশ বাৎসরিক গড় দেশ বাথনরিক গড় 
ভারতীয় গণতন্ত্র ৪১৩ পাউণ্ড নিউজীল্যাগ_ ৫,১১৮ পাউণ্ড 
সুইডেন ৩)৪৩১ ৯ গ্রেটব্রিটেন__ ৫১৫৭৬ ৯ 
অঙলিয়া__ ৩১৪৬৩ » সুইজাবল্যাগ_ ৬,৪৯৮ 


মাকিন যুক্তরাই ৪১১২৬ ১ ডেনমার্ক__ ৭১০০৫ 


পানীয় হিসাবে দুঞ্ধের অধিক ব্যবহার হয়। ' এতভি্ ঘি, মাখন, দধি, ছানা 
প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ছুগ্ধ বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বি উৎপাদনে ভারতের উত্তর 
প্রদেশ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, বোম্বাই, বিহার, মহীশূর, রাজস্থান, উড়িয্যা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ 
প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের নাম উল্লেখযোগ্য । উৎপাদনের অধিকাংশই স্থানীয় 
প্রয়োজনে BAS হয়। বর্তমানে বনস্পতি-ঘি-এর প্রচলন দুগ্ধজাত ঘি-এর ব্যবসায়কে 
ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, কিন্তু মাখনের ব্যবসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আগ্রা, 
আলিগড়, বোস্বাই এবং কলিকাতা মাখন উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র । 

মাংস__ভারতে বাধিক প্রায় ২ কোটি টাকা মূল্যের গরু, মেষ, ছাগ, শূকর 
প্রভৃতির মাংস পাওয়া যায় এবং এই মাংসের প্রায় সমস্তই এদেশে ব্যয়িত হয়। মাংস 
উৎপাদনে অন্ধ প্রদেশ, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, মহীশূর, পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাবের 
নাম উল্লেখযোগ্য । 

পরশম__ভারতে উৎপন্ন পশম নিক্বৃষ্টজাতীয় হইলেও ভারত একটি প্রধান পশম 
উৎপাদক দেশ। ভারতীয় গণতন্ত্রে বাধিক প্রায় ৫ কোটি টাকা মূল্যের ৫ কোটি ৪৫ 
লক্ষ পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হয়। রাজস্থান, বোন্বাই, অন্ধ, মাদ্রাজ, বিহার, পাঞ্জাব, জম্মু 
ও কাশ্মীর এবং উত্তর প্রদেশ পশম উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। এততিন্ হিমাচল 
এদেশ, উড়িয়া, মহীশূর ও মধ্যপ্রদেশের নানা স্থানে পশম সংগৃহীত হইয়া থাকে। 

ভারতে উৎপন্ন পশম মোট। বলিয়া আফগানিস্থান, ইরান, ইরাক, তিব্বত, অষ্ট্রেলিয়া 
গ্রভৃতি স্থান হইতে উৎকৃষ্ট পশম আমদানী করিতে হয়। l 

পশু-চর্ন্-_পৃথিবীর মধ্যে Aesi উৎপাদনে ভারতীয় গণতন্ত্রের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য স্বাভাবিক্‌ অবস্থায় এদেশে বৎসরে > কোটি ৬২ লক্ষ গোনা, ৫৫ লক্ষ 
মহিষের চর্ম, ২ কোটি ৩২ লক্ষ ছাগ-চর্ম এবং ১ কোটি ৫১ লক্ষ মেষ-চর্্ম উৎপন্ন হয় I 


* Times of India—Year Book. 1958-59. 
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মাদ্রাজ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, 
অন্কপ্রদেশ ও উড়িয্যা গো-চর্স্ম উৎপাদনের জন্য খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছে। ; 

অন্ধপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মহীশূর ও বোম্বাই 
aasi উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ | 

ছাগ ও মেষ ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রায় সর্বত্রই প্রতিপালিত হয় বলিয়া ছাগ-চর্্ম ও 
মেষ-চর্ম্ম ভারতের সর্বত্রই কমবেশী পাওয়া যায়। 

Jerri আত্তজ্জাতিক বাজারে ভারতীয় গণতন্ত্র শতকরা ১৬ ভাগেরও অধিক 
অংশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারতীয় গণতন্ত্র হইতে প্রায় ৩০ কোটি 
৯৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ASG ইংলও, আমেরিকার যুক্তরাষ ফ্রান্স এবং জার্মানিতে 
রপ্তানি হইয়াছিল। be ব্যতাঁত হাড়, রক্ত প্রভৃতি পশুজাত সামগ্রী হইতেও যথেষ্ট 
অর্থাগম হইয়া থাকে। 

অবিভক্ত ভারতের চর্ম-সংস্কারের শতকরা ৯০টি কারখানা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
অবস্থিত বলিয়া রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৯* ভাগ ভারত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। 

মুৎস্ত_ভারতীয় গণতন্ত্রে শতকরা প্রায় ৪* জন লোক মত্ম্তভোজী। ata 
হিসাবে মতস্ত মূল্যবান হইলেও মত্ত হইতে প্রাপ্ত সার, তৈল, হাড় প্রভৃতির 
প্রয়োজনীয়তাও উপেক্ষণীয় নহে। 

ভারতীয় গণতন্ত্রে মৎস্ত ব্যবসা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিতক্ত-_(ক) আভ্যন্তরীণ 
(Inland), থে) উপকূলীয় (Coastal) এবং গ) বহিঃসাযুদ্রিক (Deep-sea) | 

ভারতে পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল অসংখ্য নদী, খাল, পু্ষরিণী, হুদ প্রভৃতিতে পূর্ণ । 
এই সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য জন্মে এবং ইহাদিগকে সাধারণতঃ (Fresh 
water fish) অথবা স্বাদুজলের WT বলে। রুই, কাতলা, WIM, ভেটকি প্রভৃতি 
এই জাতীয় মংপ্তের TOTS | এদেশে বৎসরে আনুমানিক ৩ কোটি ২৭ লক্ষ মণ 
মৎস্ত ধরা হয়। ইহার মধ্যে স্বাছুজলের WIT পরিমাণ প্রায় ৯৮ লক্ষ মণ, এবং ইহা! 
মোট আহরণের 'শতকর! ৩* ভাগ। কিন্তু মাথা পিছু সপ্তাহে ন্যুন পক্ষে অর্ধ পাউণ্ড 
(১ পোয়া) agama মত্ত বরাদ্দ করিলেও: ভারতের মৎস্তভোজী ১৫ কোটি 
অধিবাসীর জন্য বৎসরে প্রায় ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ মণ মৎস্তের প্রয়োজন হয়। ইহাই সর্ব- 
নিয় পরিমাণ, কারণ সপ্তাহে GS পাউণ্ড মৎস্ত নিতান্ত নগণ্য; সুতরাং প্রয়োজনের 
তুলনায় সংগ্রহের পরিমাণ অত্যন্ত VA) মতৎন্ত ব্যবসায় বিশেষজ্ঞ ডাঃ বেণীপ্রসাদের 
মতে FAAS TTT সুসদ্ধ প্রণালীতে সুষ্ঠু পরিকল্পনান্থ্যায়ী মৎস্তের চাষ করিতে 
পারিলে মৎস্ত-ব্যবসায় ক্ষেত্রে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জল ও সম্ভাবনাময়। সুতরাং 
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ডাঃ বেণীপ্রসাদের অভিমত অনুসারে স্বাুজলের মৎন্তের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার 
সম্ভাব্য প্রক্রিয়ার পরীক্ষা করা উচিৎ । 

ভারতীয় গণতন্ত্রে গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী ও তাহাদের উপনদীগুলি we 
জলের মৎস্তের প্রধান উৎস৷ FS মৎস্তের সমস্তই স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়। দেশ 
বিভাগের পরেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে স্বাদুজলের মত্স্ত উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষ- 


স্থানীয়, এবং সমগ্র ভারতীয় ENR যে পরিমাণ স্বাদুজলের মতন্ত সংগৃহীত হয় 
তাহার শতকরা প্রায় ৩* ভাগ পশ্চিমবঙ্গে জন্মে। উৎপাদনে বিহার ও আসাম 
যথাক্রমে FAST ও তৃতীয় স্থানীয়। স্বাদুজলের মৎস্ত উৎপাদনে উত্তরপ্রদেশ, কেরালা, 
অন্ধ প্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, বোাই এবং মধ্যপ্রদেশের নামও উল্লেখযোগ্য | 

.. ভারতবর্ষের প্রায় seee মাইল দীর্ঘ উপকূলভাগের ১২ লক্ষ বর্গমাইলেরও অগ্নিক 
স্থান মৎস্ত শিকারের উপযোগী । ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার বর্গমাইল ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত, কিন্তু বর্তমানে re হাজার বর্গমাইলের অধিক স্থানে মৎস্ত শিকার 
হয় না। i eu 


A 
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উপকূলীয় মস্ত শিকারে বৎসরে আনুমানিক ২ কোটি ২৯ লক্ষ মণ মৎস্ত YS হয়। 
ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে উপকূলে বৃত মৎস্তের পরিমাণ আভ্যন্তরীণ স্বাদ্ুজলের 
মহস্তের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক, কিন্তু মূল্যের বিষয় বিবেচনা করিলে স্বাদুজলের 
মস্ত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়। রহিয়াছে | উপকূলীয় মৎস্ত শিকারে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেরালা, বোষ্বাই, মাদ্রাজ, মহীশৃর, অন্ধপ্রদেশ, উড়িস্যা এবং 
পশ্চিমবঙ্গের নাম উল্লেখযোগ্য gS মৎস্তের মধ্যে ইলিশ, ভেটকী, চিতল, শঙ্খ, 
ম্যাকাবেল, চিংড়ী প্রভৃতি প্রধান। উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে ধৃত ALIA 
অতি সামান্ত পরিমাণ অবিক্রিত থাকে বলিয়া শতকরা প্রায় ৬* ভাগ মত্ত সুর্ধ্যকিরণে 
শুক, লবণ সংযুক্ত এবং ধুম লাগাইয়া নির্দোষ করা হয়। সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন দ্বারা উপকূলের AST শিকারের প্রসার লাভ ঘটিবার যথেষ্ট ASIA আছে। 

বহিঃসামুদ্রিক ( Deep-sea ) 189 শিকারে তারতবাসী এখনও পর্যন্ত বিশেষ 
অভ্যস্ত হয় নাই। কিন্তু ধীবরদ্িগকে আধুনিক সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করিয়া 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে AST শিকারে উৎসাহিত করিলে এবং AT সংরক্ষণের 
সুব্যবস্থা করিলে গভীর সমুদ্রে মত্ত শিকারেরও ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জল এবং 
সম্ভাবনাপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। 

উপকূলীয় মৎস্ত শিকারে কেরালার অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক | সামুদ্রিক 
erga আহরণে ইহার স্থান শীর্ষস্থানীয় এবং ইহা মোট উৎপাদনের শতকরা ২৫'২৮ ভাগ 
উৎপাদন করিয়া থাকে | এই রাষ্ট্রের Oo» মাইল দীর্ঘ উপকূল ভাগে বহুদূর পৰ্য্যন্ত 
সমুদ্র অগভীর বলিয়া হার সামুদ্রিক মৎস্ত শিকার সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । 
ইহার বাৎসরিক সায়ুদ্রিক মৎস্ত উৎপাদনের পরিমাণ ৫৪ লক্ষ মণ। এতত্তিন্ন স্বাদু 
জলের asg শিকারের পরিমাণও (২:৭২ লক্ষ মণ) উল্লেখযোগ্য । ভারতে মাথা পিছু 
মৎস্তের ব্যবহার কেরালায় সর্ববাপেক্ষা অধিক এবং পাঞ্জাবে সর্বাপেক্ষা কম । * 


* ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রতি মৎ্স্ত ব্যবহারের বাৎসরিক গড় পরিমাণ আনুমানিক ৩৯৮ পাউও। 

casted রাষ্ট্রে মৎস্তের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক এবং জনপ্রতি ইহার বাৎসরিক ব্যবহারের 
পরিমাণ ২১ পাউণ্ড, অর্থাৎ জনপ্রতি ইহার দৈনিক ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় > আউন্স । মৎস্ত-ভোজী 
নান রাষ্ট্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রতি বাৎমরিক ব্যবহারের পরিমাণ ১৩ পাউণ্ড, মাত্রাজে ১২ পাউণ্ড, 
বোম্বাই রাষ্ট্রে ৭ পাউণ্ড, আদামে ৬ aide এবং Bios e পাউও। পাঞ্জাবে ইহার পরিমাণ 
Rater কম_-০'*৮ পাউণ্ড মাত্র! 

শারীরিক পুষ্টি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির হুম খাছের জন্য দৈনিক 
১'৩ আউন্স বৎসরে we পাউণ্ড_মৎস্তের ব্যবস্থা থাক! eater | 

ভারতে ধৃত মৎস্তের শতকরা প্রায় ৪২ ভাগ খাছরপে ব্যৱহৃত হয় এবং অবশিষ্ট ৮ ভাগ শিলে এবং aI 


en উৎপাদনে বাবহত হয়! S a Piss CPF ২ 


১২২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


কেরালার পরেই বোস্বাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । ইহার >e মাইল দীর্ঘ 
উপকূল সন্নিকটে সুবিশাল মতস্তচারপক্ষেত্র বিদ্যমান এতদ্্যতীত বহু স্বাভাবিক 
পোতাশ্রয়ের অস্তিত্ব হেতু এই রাষ্ট্রের উপকূলীয় মতস্ত শিকার বিশেষ প্রসার লাভ 
করিরাছে। ইহার বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ আন্দুমানিক ৪৬-২৮ লক্ষ মণ। 

সামুদ্রিক মৎস্য শিকারে মহীশূর তৃতীয় স্থানীয় । ইহার ree মাইল দীর্ঘ উপকূল 
ভাগে ২৭২২ লক্ষ মণ সামুদ্রিক Ae ধৃত হয়। ইহা মোট উৎপাদনের শতকরা ১, 
ভাগ। উৎপাদনের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ অল্প হওয়ায় কিছু পরিমাণ মৎস্ত 
কারবার ও মাজালোর বন্দর দিয়! বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে | 

উপকূলীয় মৎস্য শিকারে vee মাইল দীর্ঘ উপকূল বিশিষ্ট মান্রাজের স্থান চতুর্থ । 
ইহার বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ১৭-৪ লক্ষ মণ। মাদ্রাজ, পণ্ডিচারী, কারিকল, 
নাগাপষ্রম, ধন্থফোটি এবং তুতিকোরিণ প্রধান মস্ত শিকার-কেন্দ্র। asa আনু- 
মানিক ৯*৩৪ লক্ষ মণ IF জলের মৎস্তও ধৃত হইয়া থাকে । শুক ও লবণাক্ত মৎস্যের 
অধিকাংশই মাদ্রাজ হইতে পাওয়া যায়। এই রাষ্ট্রে মৎস্য হইতে সার ও তৈল 
নিফাশনের জন্য কয়েকটি কারখানা আছে। স্থানীয় চাহিদ| পূরণ করিয়! কিছু পরিমাণ 
Bae মৎস্য মাদ্রাজ হইতে বিদেশে রপ্তানি হয় ! 

উপকূলের সন্নিকটে অবস্থান হেতু অন্ধ প্রদ্রেশ এবং উড়িষ্যার সামুদ্রিক মৎস্য শিকার 
উন্নতি লাভ করিয়াছে। উপকূলের নিকটে ৩০ হাজার বর্গমাইলের অধিক স্থান মৎস্য 
শিকারের বিশেষ উপযোগী হইলেও Bioorg সুযোগ-স্থুবিধার পূর্ণ সদ্যবহার অদ্যাপি 
করা হয় নাই। অধিকন্তু চি্কা হ্রদে আভ্যন্তরীণ মৎদ্য শিকারের বিরাট ক্ষেত্র 
রহিয়াছে। সাধারণতঃ উড়িস্তা হইতে বৎসরে ৭৫ হাজার মণেরও অধিক মৎস্ত রপ্তানি 
হইয়া থাকে, কিন্তু উপযুক্ত ww এবং উদ্যমের দ্বারা এই রাষ্ট্রের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। 

পশ্চিমবঙ্গের উপকূল ভাগে মধ্স্ত শিকার বিশেষ উন্নতি লাভ করে-নাই। সম্প্রতি 
AIT অভাব পুরণ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপকূলীয় মধ্স্ত শিকারে 
মনোযোগী হইয়াছেন ।* 


ARE 
* IAIL কেরালার পরেই পশ্চিমবন্ধের নাম উল্লেখযোগ্য এবং স্বাছু 
জলের মত্ত শিকারে ইহার স্থান সর্বপ্রথম। প্রেসিডেন্সি বিভাগ এই ব্যবসায়ের জন্য 
প্রসিদ্ধ। আহত মৎস্তের অধিকাংশই স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যয়িত zy | 
পশ্চিমবঙ্গে আহত মৎস্তের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থায় ১৭ লক্ষ ৭৫ হাজার মণ 


এবং ইহার মধ্যে সযুদ্রজলের মৎস্তের পরিমাণ নগণ্য । প্রতি পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির aT 


প্রাণিজ সম্পদ ১২৩ 


ভারতীয় Warez তাজা মাছের (Raw Fish) উল্লেখযোগ্য আমদানী নাই, কিন্ত 
বৎসরে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা মূল্যের সংরক্ষিত মৎস্ত (Preserved Fish) এবং 497- 
জাত দ্রব্য আমদানী হয়। 
প্রয়োজনীয় ২ আউন্স হিসাবে স্বাভাবিক অবস্থার পশ্চিমবঙ্গের বাৎসরিক ৯* লক্ষ মণ 
মৎস্তের প্রয়োজন | ুতরাং সরবরাহের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থাতেই পশ্চিমবঙ্গের 
প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নহে। ১৯৪৮ সালের পর হইতে অস্বাভাবিক রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির ফলে অগণিত Sale সমাগমে অবস্থা ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করে 
এবং HIT GANAS শোচনীয়ভাবে প্রকটিত হয়। রাষ্ট্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করা fox 
এই সমস্ত সমাধানের অন্ত কোন প্রকৃষ্ট পন্থা নাই। 

মৎস্য বাঙ্গালী জাতির একটি অত্যাবশ্যকীয় UT! দেশ বিভাগের ফলে Bose 
উৎপাদক অঞ্চলগুলি AH পাকিস্তানের TIRE হওয়ায় মৎস্য সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গে এক 
প্রবল সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে। বর্তমানে অবস্থার সন্তোষজনক উন্নতির জন্য রাষ্ট্রীয় 
সরকার বিশেষভাবে অবহিত হইয়াছেন। 

এতদুদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয়ে ও সরকারী নিযন্ত্রণাধীনে বিভিন্ন পু্করিণী ও জলা- 
ভূমিতে মৎস্তের চাষ করা এবং বেসরকারী মৎস্য ব্যবসায়ীদিগকে সুলভ মূল্যে 
পোনা বিতরণ করা৷ হইতেছে। আংশিক ভাবে মজা ও আগাছা আচ্ছাদিত বহু 
পু্করিণীর সংস্কার সাধন করিয়। মৎস্ত চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বেসরকারী 
পু্ধরিণীর.মালিকদিগকে তাহাদের পুরিণীগুলিতে প্রগাঢ় মস্ত চাষের জন্য উৎসাহিত, 
করা হইতেছে। এতদ্যতীত TI, কেরোসিন তৈল, পালের কাপড় এবং আলকাতরা 
বীবরদিগকে সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা হইতেছে। 

অধিকন্ত সুন্দরবন অঞ্চলে এবং উপকূলের অনান্য সুবিধাজনক অংশে AT 
শিকারের ব্যবস্থা করা হইতেছে। বহিঃসামুদ্রিক ay শিকারের জন্য হল্যাণ্ড হইতে 
কয়েকখানি জাহাজ ক্রয় করা হইয়াছে এবং আহরণ কাধ্যও ৯৯৫০ সালের ডিসেম্বর 
মাস হইতেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে হল্যাপ্ডের নাবিক এবং ইঞ্জিনিয়ারগণ 
এই জাহাজগুলি চালনা করেন এবং তীহাদের সাহায্যে ভারতীয়গণ উপযুক্ত শিক্ষিত 
হইলে আরও অধিক সংখ্যক জাহাজ ক্রয় কর! হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। 

উপরোক্ত পদ্থাগুলি কার্য্যকরী হইলেই পশ্চিমবঙ্গের AST সমস্যা সম্পূর্ণ 
সমাধান হইবে বলিয়া! আশা করা যায় না। ইহার জন্য অধিকতর কার্য্যকরীভাবে 
সরকারী উৎসাহ এবং সাহায্যের প্রয়োজন। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আরম্ভ 
করিয়া বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অংশ অসংখ্য উচু-নীচু খাদ বর্ষার; 


১২৪ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


জলে সন্বৎসরব্যাপী পূর্ণ থাকে। ata পশ্চিমাংশ শুক হওয়ায় কৃষিকার্য্যের সুবিধার 
জন্য বহু ASN ও খাল কাটা আছে। এই সকল স্থানে সরকারী সাহায্যে 
প্রচুর স্বচ্ছ জলের ALTA চাষ করা যায়। Bee সুন্দরবন অঞ্চলের কোন 
কোন স্থানে প্রতি একর ধান চাষের জমিতে স্বাভাবিক ভাবেই দুই হইতে চারি 
মণ পৰ্য্যন্ত মত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় মতস্তের চার করিলে 
সুন্দরবনের আবাদী অঞ্চলে স্বল্লায়াসে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য উৎপাদন সম্ভব হইতে 
পারে। নদীর মোহানা অঞ্চলের বর্তমান বীধগুলিকে অধিকতর উন্নত এবং 
সম্প্রসারিত করিয়া অল্প লোন! জলের মৎস্য চাব করিলে সন্তোষজনক ফল লাভের 
সম্ভাবনা আছে। কলিকাতার ৭* মাইল ব্যাপী ধাপ! অঞ্চলে যে সকল স্বচ্ছ জলের 
RÙ আছে তাহাদের সহিত কলিকাতা কর্পোরেশনের ময়লাবাহী ভূগর্ভস্থ 
প্রণালীকে সংযুক্ত করিতে পারিলে কলিকাতার a সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য 
হইতে পারে। ২৪-পরগরণার বদিরহাট ও নামখানা অঞ্চলে খাড়ি মৎপ্ত চাষের 
উন্নতি বিধান করিলে প্রচুর মত্ত উৎপাদনের সম্ভাবনা! আছে। পশ্চিমবঙ্গে যে 
কয়েকটি নদী আছে তাহাদের অধিকাংশই বহু স্থানে অগভীর হইয়া! পড়িয়াছে। 
ইহাদের সংস্কার সাধন, গ্রাম্য পুদ্ধরিণী, বিল প্রভৃতির মালিকদ্িগকে যথোপযুক্ত 
উৎসাহ দান এবং ধীবরদিগকে সর্বপ্রকার সুবিধা দান করিয়া মৎস্ত চাষের ব্যাপক 


প্রচেষ্টা করিলে মৎস্ত সম্বন্ধে এই রাষ্ট্র যে অচিরে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। 
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3 অন্যায় 


খনিজ সম্পদ ( Mineral Products ) 


সাধারণ বিবরণ__এ্খনিজ সম্পদে অবিভক্ত ভারতবর্ষ আশানুরূপে সমৃদ্ধ নহে” 
এই ভ্রান্ত ধারণা এবং মতবাদ FS বিলীয়মান হইলেও “ভারতবর্ষ সর্বপ্রকার খনিজ 
ধাতু এবং প্রস্তরের সঙ্গতিতে সবিশেষ সমৃদ্ধশালী” একথা সত্য বলিয়া মনে করিবারও 


কোন সঙ্গত এবং প্রামাণ্য কারণ নাই। নানাবিধ খনিজ সম্পদের অধিকারী হইলেও 
সর্বপ্রকার শিল্পের উপযোগী খনিজ পদার্থে ভারতবর্ষ স্বয়ং সম্পূর্ণ একথা কোন ক্রমেই 
বলা চলে না। লৌহ, করলা, ন্যাঙ্গানিজ, অভ, ক্রোমাইট প্রভৃতি খনিজ পদার্থ 
বিষয়ে ভারতবর্ষের অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক হইলেও নিকেল, টিন, Sia, সীসা, 
ডা, পেট্রোলিয়ম aef বিষয়ে তাহার সদ্গতি আদৌ আশানুযায়ী নহে। অবিভক্ত 


১২৬ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


ভারতবর্ষে সংগৃহীত খনিজ পদার্থ, আকরিক প্রস্তর, ধাতব পদার্থ প্রভৃতির বাধিক 
‘মোট মূল্য গড়ে প্রায় ৩৯ কোটি টাকা ছিল। 
ভারত বিভাগের ফলে খনিজ সম্পদের বন্টন বিষয়ে পাকিস্তান অপেক্ষা ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। ক্রোমাইট, গন্ধক, লবণ, 
পেট্রোলিরম প্রভৃতি কতিপয় খনিজ দ্রব্য ব্যতীত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ সম্পদ 
‘অটুট অবস্থায় বর্তমান আছে? 
সাধারণতঃ ভারতীয় গণতন্ত্র প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে খনিজ পদার্থ বিদেশ হইতে 
আমদানী করে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই খনিজ পদার্থ আমদানীর মোট মূল্যের 
পরিমাণ প্রায় ৩২:০৭ কোটি টাকা। ১৯৫৬ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১২৫ 
কোটি টাকা মূল্যের খনিজ পদার্থ উত্তোলিত হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে প্রধান 
“প্রধান খনিজ পদার্থের পরিমাণ এবং মূল্যের তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


খনিজ পদার্থ উৎপাদনের পরিমাণ মোট মূল্য 
কয়লা ৩,৯৪,'৩০,০০০ টন ৬৩,৫৩,৫২,০০০ টাকা 
'আকরিক লৌহ 8৮,৫৮,০০০ | ৩১৯৫১০৩১০০০) 
আকরিক ম্যাঙ্গানিজ_ ৯১৬১৮৭১০০৩৯ ২৫১৪৭১৫৮,০০০ ১১ 
আকরিক তাত্র ৩,৮৬,০০০ ১) ২১৮৯১৮৯১০০০ ৯ 
"ক্রোমাইট ৫২,৬৮৬ » ১৭,৫২,০০০ 
লবণ ৩১,৭1৪,০০০ ,) ৬১৯৫১২০১০০০ 9 
ম্যাগনেসাইট ৯১,1১১ , D৮,৪৬,০০০ ৯ 
ইল্মেনাইট ৩,৩৬,০০০ ১৪ ১১৭৮১১২১০০০), 
বক্সাইট ৯2,২২৫ ,, ৮,১৮১০৯০ )) 
খ্যাস্বেস্টস্‌ ৯১২৩০ y; B,>>,000 ,, 
জিপসাম AARTEN ৫০১৫৬১০০০9১ 
কায়ানাইট ২০,১৩৫ ,, ৪৭১৯৪১০০০9১ 
অভ্র ৪২৬,১০০ হ্মার ৮১৭৪১৫৬১০৯০ )) 
বর্ণ ২,*৯,০০০ আউন্স ৫১৭৬১৭৩১০০৯) 
রৌপ্য bees AY 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পের বর্তমান অবস্থায়,বর্তমান খনিজ সম্পদ কিছু পরিমাণে 
পৰ্য্যাপ্ত বলা চলে। রপ্তানির জন্য অভ্র এবং ম্যাঙ্গানিজ বহু পরিমাণে Baw থাকে। 
কিন্ত শিল্পের প্রসার করিতে হইলে বর্তমান খনিজ সম্পদকে কোন ক্রমেই পর্যাপ্ত বলা 


খনিজ সম্পদ ১২৭ 


যায় না। খনিজ তৈল এবং যে সকল খনিজ পদার্থে ভারতীয় যুক্তরাই আজ awe 
অভাবগ্রস্ত রহিয়াছে ভূতত্ব বিভাগের RAIA কার্ধ্য ব্যাপকভাবে অনুষিত হইলে 
সেই সকল দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে পারে তাহার 
যথেষ্ট সম্ভাবন৷ রহিয়াছে। কারণ, হিমালয়ের পাদদেশে, রাজস্থানে ও দাক্ষিণাত্যের 
ভূগর্ভে যে কি সম্পদ নিহিত আছে তাহার অনুসন্ধানের কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা 
আজ পৰ্য্যন্ত হয় নাই। 4 
(ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ পদার্থের মধ্যে রি ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, অভ্র এবং 
সর্ট 
কয়লা! প্রধান । শক্তির প্রধান উৎস কয়লা এবং এই উদ্দেশ্তেই কয়লার ব্যবহার 
সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া শক্তির উৎসরূপেই ইহার বিশদ বিবরণ দেওয়া গেল। 
মূল্যবান ধাতু 
স্বর্ণ ( Gold )_হবর্ণোঁৎপাদনে ভারতের উল্লেখযোগ্য কোন স্থান নাই। পৃথিবীর 
মোট উৎপাদনের শতকরা > ভাগেরও কম স্বর্ণ ভারতে উৎপন্ন হয়। মহীশূরের 
নন্দীদুর্গ, Satie এবং কোলার স্বর্ণবনি একমাত্র উল্লেখযোগ্য উৎপাদন কেন্দ্র | 
কোলার খনি হইতে ভারতীয় স্বর্ণের শতকরা ৯৫ ভাগেরও অধিক পাওয়া যায়। এই 
খনিগুলি পৃথিবীর গভীরতম স্বর্ণণনি সকলের অন্যতম এবং ইহাদের মধ্যে কতিপয় 
খনি ভূপৃষ্ঠ হইতে ৯*০* Abas অধিক গভীর । অন্ধ প্রদেশের চিত্র ও অনস্তপুর 
জিলা, বিহারের সিংহভূম জিলা, মহীশূরের ধারওয়ার জিলা এবং paga জিলাতেও 
(বেলার! খনি ) কিছু পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যায়। 
পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর এবং কাশ্মারের নদীর 
উপত্যকাতেও বালির সহিত কিছু পরিমাণ স্বর্ণ মিশ্রিত থাকে, কিন্তু এই স্বর্ণের পরিমাণ 
অতিশয় নগণ্য। ১৯৫৬ সালে ৫ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা মুল্যের ২,*৯,*** আউন্স 
স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছিল । উত্তোলিত স্বর্ণের সমস্তই আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যয়িত 
মোটের উপর ভারত স্বর্ণের আমদানী-কারক দেশ | 
রৌপ্য ( Silver ) পৃথিবীর মোট উৎপাদনের তুলনায় ভারতে উৎপন্ন রৌপ্যের 
পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য। ১৯৫৬ সালে ভারতে উত্তোলিত রোপ্যের পরিমাণ ছিল 
১,০৫,০০০ আউন্স এবং ইহার মূল্য ছিল ৪,৩৮,০০০ টাকা। 
স্বর্ণ এবং Sica সহিত খনিতে রৌপ্য মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এবং উপজাত ধাতু 
(By-product ) হিসাবে ইহাকে খনি হইতে Sta ও স্বর্ণের সহিত উত্তোলন Fal 
হয়। মহীশুরের কোলার স্বর্ণ খনিই প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র । এতদ্যতীত মাদ্রাজ, 
রাজস্থান এবং বিহারের maga ও সিংহভূম জিলাতেও রোপ্য পাওয়া যায়। 


হয়। 


১২৮ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম রৌপ্য ব্যবহারকারী দেশ। আভ্যন্তরীণ 
প্রয়োজনের তুলনায় দেশের উৎপাদন নিতান্ত নগণ্য বলিয়া ভারতকে প্রতি বৎসর 
প্রচুর রৌপ্য মেক্সিকো এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানী করিতে হয়। 
১৯৫৩--৫৪ সালে ভারত ৫,৯৮,৮৩৭ টাকা মূল্যের ১,৪২,১২০ আউন্স রৌপ্য আমদানী 


করিয়াছিল। 
মৌলিক ধাতু 


লৌহ (7০5) উচ্চ শ্রেণীর আকরিক লৌহ (Iron-Ore) সঙ্গতিতে 
পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান তৃতীয় হইলেও আকরিক লোঁহের উৎপাদনে পৃথিবীর 
মধ্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র নবম বৃহত্তম দেশ। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় 
২ ভাগ ভারত হইতেই পাওয়া যায়। বিহার, উড়িস্যা, মধ্যপ্ৰদেশ, মাদ্রাজ, aR 
প্রদেশ, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ এবং মহীশূরে প্রচুর আকরিক ale সঞ্চিত আছে। 
বিহারের সিংহভূম ও মানভূম জিলা এবং উড়িয্যার বোনাই, কিওন্ঝার ও ময়ুরভঞ্জের 
আকরিক লৌহে শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক লোঁহের অস্তিত্ব দেখা বায়। ভারতীয় 
লৌহের শতকরা ৮, তাগেরও অধিক এই লোঁহ-বেষ্টনী হইতেই উত্তোলিত হয়। এই 
লৌহ ঝেষ্টনীর বিশেষত্ব এই যে লৌহ খনিগুলির সন্নিকটেই কয়লা এবং চুনাপাথরের 
খনি অবস্থিত। টাটা কোম্পানী তাহার প্রয়োজনীয় লৌহ প্রধানতঃ Igea জিলার 
গরুমহিষানী, বাদাম পাহাড় এবং সালাইপৎ খনি হইতে ও সিংহভূমের অন্তর্গত 
নোয়ামাণ্ডি খনি হইতে সংগ্রহ করে। 
মধ্যপ্রদেশে বস্তার ( Bastar ), ভাগ (Drug) এবং জব্বলপুর জিলাগুলিতে 
আকরিক লোঁহের প্রচুর সংস্থান রহিয়াছে, কিন্তু একমাত্র লোহার এবং পিপলগীও-এর 
খনি ব্যতীত অন্যান্য খনির কাধ্য আজ পধ্যস্তও ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হয় নাই। 
মহীশূর রাজ্যের প্রধান লৌহখনি TWEEN পাহাড়ে (Babubudan Hills) 
অবস্থিত। এতদ্যতীত মাদ্রাজের সালেম ও তিরুচিরাপল্লী জিলায় এবং ag রাষ্ট্রের 
ROA ও RIM জিলায় এবং বোম্বাই রাষ্ট্রের গোয়া, চন্দ এবং রত্রগিরি জিলায় কিছু 
পরিমাণ আকরিক লোঁহের সংস্থান রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বর্ধমান, বাকুড়া, 
বারভূম এবং দাজ্জিলিং জিলাগুলিতেও কিছু পরিমাণ আকরিক লৌহের সংস্থান আছে। 
অবিভক্ত ভারতের কোন লৌহধনি পাকিস্তানের অংশে পড়ে নাই, এবং 
পাকিস্তানের নিজন্ব কোন উৎকৃষ্ট লৌহখনি আছে কিনা তাহাও আজ পর্য্যন্ত জানা 
যায় নাই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেনুচিত্তানে উত্তোলনযোগ্য আঁকরিক 
লোহের কিছু সংস্থান আছে সত্য, কিন্তু অগ্তাপি উহা উত্তোলনের কোন প্রচেষ্টা আর 
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হয় নাই। কয়লার অভাব পাকিস্তানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির পথে প্রবল 
প্রতিবন্ধকতার স্থষ্টি করিয়াছে | 

নিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রে পরীক্ষিত মজুত আকরিক লৌহের আনুমানিক সংস্থানের 
( Proved Reserves ) একটি তালিকা প্রদত্ত হইল s— 


(দশ লক্ষ টন হিদাবে ) i 
ag হিমেটাইট ম্যাগনেটাইট ও মোট 
আকর অনান্য আকর 
বিহার 
গিংহভূম ১১০৪৭ ক 
উড়িয্যা__ . 
কিওনঝার ৯৮৮ XE 
বোনাই ৬৪৮ Be 
DEGIA bo ay 
qWweawi— 
ডাল্লি-রাজেরা ১১৪ Aa 
aR NSE ৯,৩৫০ 
জব্বলপুর টি ১০০ 
বোম্বাই__ 
রত্বগিরি ৫ 7; 
গোয়া ১৫ Se 
চন্দ ২২ a 
অন্ধপ্রদেশ__ ৪১ ২০ SS 
কাশ্মীর = ৫ ৫ 
মহীশূর_ ৯০৪ 11 ৯১১৯ 
রাজস্থান t r 
পাঞ্জাব R x 
উত্তর প্রদেশ ১০ a 
মাদ্রাজ__ 
সালেম__তিকুচিরাপল্লী ৩০৫ a) 
বিহার ও উড়িয্য! ৫ a 
হিমাচল প্রদেশ_ vo Zai 
পশ্চিমবঙ্গ ৫০০ Bat 
Pie ee ee a. 
* মোট_ ৫,৩১৬ ৯১১০৫ ৬৪২ 
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১৩০ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


ভারতে মজুত আকরিক লৌহের সংস্থান সম্বন্ধে বিহার (সিংহভূম ) ও উড়িয্যার 
নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । বিহার-উড়িব্যা লৌহ-বেষ্টনী পৃথিবীর মজুত লৌঁহের 
সমৃদ্ধতম অঞ্চলগুলির অন্যতম। এই অঞ্চলের আকরিক লৌহে শতকরা ৬০__-৬৫ 
ভাগ লৌহ বর্তমান আছে। মহীশূর খনি অঞ্চলে হিমেটাইট ও ম্যাগ নেটাইট জাতীয়, 
অন্ধ ও মাদ্রাজ অঞ্চলে ম্যাগ্‌নেটাইট জাতীয়, এবং মধ্যগ্রদেশে হিমেটাইট জাতীয় 
AR আকরিক পাওয়া যায়। 

ভারতীয় গণতন্ত্রে আকরিক লৌহের বাধিক মোট উৎপাদনের গড় পরিমাণ oe 
লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ টন। তন্মধ্যে মহীশূর অঞ্চল হইতে ৪* হাজার হইতে ve 
হাজার টন ও অবশিষ্টাংশ প্রধানতঃ বিহার-উড়িষ্যা অঞ্চল হইতে পাওয়া যায়। 
আকরিক লৌহের উৎপাদনের পরিমাণ ও তৎ্সঙ্গে রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর 


কিরূপ সন্তোধজনক ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে নিয়ের বিবরণ হুইতে তাহা প্রতীয়মান 
হইবে। 


সাল উৎপাদনের পরিমাণ সাল রপ্তানির পরিমাণ 
১৯৫৩ ৩৭,৮৪,০০০ টন ১৯৫২-৫৩ ৮,১১,০২৫ টন 
১৯৫৪ 8৩,e৮,০০০ ? ১৯৫৩৫৪ ১২,৬১)৯৭৭ ” 
১৯৫৫ ৪৬)৭৮,০০০ ” ১৯৫৪-__-৫৫ ১০১০৮৮৭৮ ” 
১৯৫৬ ৪৮১৫৮১০*০ ৮ ৯৯৫৫__৫৬ ১৩)৬২৭৭৬ ৮ 
ম্যাঙ্গানিজ (1125879৩)_ উচ্চ শ্রেণীর ্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে 


ভারতের স্থান দ্িতীয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগেরও অধিক 
ম্যাঙ্গানিজ ভারতে উৎপন্ন হয়। মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, অন্ধপ্রদেশ, Blea, বিহার, 
URIS, রাজস্থান এবং মহীশূর প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল। 

আকরিক ম্যাঙ্গানিজের সঙ্গতিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যপ্রদেশ সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক 
AG! ভারতে উৎপন্ন ম্যাঙ্গানিজের শতকরা অধিকাংশই এই রাই হইতেই পাওয়া 


যায়। মধ্যপ্রদেশে বালাঘাট, জব্বলপুর এবং চিন্দোয়ারা (Chindwara) জিলাগুলি 
ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। 


মধ্যপ্রদেশের পরেই বোম্বাই রাষ্ট্রের নাম উল্লেখযোগ্য | নাগপুর, steta, 
রত্বগিরি, পাচমহল এবং বরদা (ছোট উদয়পুর ) জিলাগুলি প্রধান ডৎপাদক অঞ্চল। 
এতদ্যতীত ম্যাঙ্গানিজজ উৎপাদনে বিহারের PRET ও উড়িষ্ার গাপুর। 
কোরাপুট, বোনাই এবং কিওন্ঝর ; অন্ধপ্রদ্েশের বিশাখাপত্তনম্‌ ও gual জিলা? 


খনিজ সম্পদ ১৩১ 


অহীশৃরের চিতলদুর্গ (Chitaldurg), বেলারি, উত্তর কানারা, BRA (Tumkur), 
ও শিমোগা (Shimoga) জিলা এবং রাভস্থানে বান্স্ওয়ারার (Banswara) নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

উড়িষ্যার কালাহাণ্ডি (Kalahandi) জিলায় সম্প্রতি অনুসন্ধানের ফলে 
ম্যাঙ্গানিজের সংস্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে প্রাথমিক অনুসন্ধানের ফলে 
আকরিক ম্যা্জানিজের সম্ভাব্য অঞ্চলগুলি আবিষ্কৃত হয় এবং পরবর্তী অনুসন্ধানে জানা 
গিয়াছে যে এই জিলার বহুস্থানে উল্লেখযোগ্য সংস্থান বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। 
ভূপুষ্ঠের কত নিযে ম্যাঙ্গানিজের স্তর রহিয়াছে তাহা সঠিক জানা না গেলেও গভীরতা 
অধিক নহে বলিয়াই ARIA করা হয়। 

স্বদেশের প্রয়োজনের সঠিক [পরিমাণ জানা না গেলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
হইতে দেশীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে আকরিক ম্যাঙ্গানিজের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। ম্যাঙ্গানিজের আকর লৌহ-সংযুক্ত ম্যাঙ্গানিজ (Perro-Manganese) 
উৎপাদনে সামান্য পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাণিজ্যোপযোগী ইস্পাত 
উৎপাদনের জন্ত টাটা কোম্পানি প্রতি বৎসর ১২,০০* হইতে ১৫,০০০ টন CAR 
সংযুক্ত ম্যাঙ্গানিজ Blast Furnace সাহায্যে উৎপন্ন করিয়া থাকে। ভারতে 
Seog ম্যাঙ্গানিজের শতকরা প্রায় ৯* ভাগ বিশাখাপত্তনম, কলিকাতা, বোম্বাই এবং 
mária বন্দর দিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান, বেলজিয়াম, নরওয়ে এবং আমেরিকার 
yea? রপ্তানি হয়। বর্তমান সময়ে এই মূল্যবান জাতীয় সম্পদের যথেচ্ছ এবং 
অবিরাম রপ্তানি দেশের ভবিষ্যৎ বনিয়াদ গঠনের পথে প্রবল অন্তরায় সন্দেহ নাই। 

নিয়ের তালিকা হইতে ভারতীয় গণতন্ত্রে আকরিক ম্যাঙ্গানিজের উৎপাদন ও 


রপ্তানির অবস্থা সম্যক্‌ উপলব্ধি হইবে। 


সাল উৎপাদন রপ্তানি 

১৯৫৪ ১৪১৯০১০০৬ টন ০,৪২,০০০ টন 
১৯৫৫ ১৫)৮৪১০০৯ y ১২,৩২)৪৫৬ ৮ 
১৯৫৬ ১৬)৮৭১০০০ % ১৩,৮৬,২০৯ y 


eta (0019০:)- নমনীয়তা ( Ductility ), প্রসারশীলতা ( Tensility ) 
এবং তাপ ও বিদ্যুৎ পরিচালন শক্তি তাশ্রের বিশিষ্ট গুণ এবং ইহার জন্য sta ভারতের 
একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধাতু বলিয়া পরিগণিত। ভারতে বিছ্যুৎশিল্পের দ্রুত প্রসারের 
এবং এই শিল্পে ব্যবহৃত তামার তারের প্রয়োজন বৃদ্ধির ফলে তাত্রের চাহিদাও যথেষ্ট 


' পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


১৩২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


বিহার, উড়িস্যা, অন্ধপ্রদেশ, মহীশূর, রাভস্থান, নেপাল, ভূটান এবং পিকিম 
প্রধান তাত্রউৎপাদক অঞ্চল। ইহাদের মধ্যে বিহারের সিংহভূম জিলাতেই ' 
সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে Sta উৎপন্ন হয়। সিংহভূমের তাত্রখনিগুলির মধ্যে রাখ! 
পর্বত (Rakha Hills) মোসাবণী (Mosaboni) এবং ধোবানি (Dhobani) 
খনির নাম উল্লেখযোগ্য । এই সকল খনির e145 ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন 
লিমিটেডের (Indian Copper Corporation Ltd.) তত্বাবধানে সম্পন্ন 
হয়, এবং আকরোদুত তার প্রস্তর হইতে তাত্র নিক্ধাশনের জন্য ঘাটশিলার 
নিকটে মৌভাগ্ডার নামক স্থানে এই প্রতিষ্ঠানের বিরাট কারখানা রহিয়াছে | 

অন্ধপ্রদেশের নেলোর জিলাতেও আকরিক sig সঞ্চিত থাকিলেও উৎপন্ন 
তাত্রের পরিমাণ কম। 

আসাম, পশ্চিমবঙ্গ; বিহারের অন্তান্ত অংশ, মধ্যগ্রদেশ, গাড়ওয়াল (উত্তর প্রদেশ), 
আলমোরা (উত্তর প্রদেশ), কাশ্মীর এবং জন্মুতেও তাম্রের সংস্থান আছে, কিন্তু তাহার 
কোন ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে কিন! তাহা জানা যায় নাই। 

ভারতীয় গণতন্ত্রের উৎপন্ন Stays পরিমাণ সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের শতকরা 
এক ভাগেরও কম। স্বদেশের প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ অতিশয় অল্প 
বলিয়া দশ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের তাত্র ও তাত্রজাত দ্রব্যাদি প্রতিবত্মর 
বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের অবিভক্ত ভারতবর্ষে বৎসরে ৩৫,০*০--৪*)*** টন Sl 
এবং GINS দ্রব্যের প্রয়োজন হইত। বর্তমানে ভারতীয় গণতন্ত্রের afir 
প্রয়োজনের পরিমাণ প্রায় ৪*,০** টন, কিন্তু তাহার উৎপাদনের পরিমাণ (৭,৬০৯ 
টন) প্রয়োজনের মাত্র ১৫ শতাংশ বলিয়া অবশিষ্ট তাত্র প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে 
আমদানী করিতে হয়। বর্তমান বাজার দর হিসাবে আমদানীকৃত stag মূল্য 
বৎসরে প্রায় ১৬ কোটি ১* লক্ষ টাকা। শিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাত্রের 
প্রয়োজনও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া এই অবশ্য প্রয়োজনীয় ধাতু সন্বন্ধে ভারতের স্বয়ং- 
সম্পূৰ্ণতা সন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 


ক্রোমাইট ( Chromite )—ফোরোক্রোম (Ferro-Chrome ), ক্রোমটীল 
( Chrome-Steel ), কারখানার Pala অভ্যন্তরস্থ তাপবণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ 
(Furnace Refractories) এবং গুরুরাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে ক্রোমাইটের 
প্রয়োজন হয়। i 

ভারতীয় year? বিহার (সিংহভূম), মাদ্রাজ (সালেম জিলা), AR 


খনিজ সম্পদ ১৩৩ 


(রত্বগিরি জিলা), মহীশূর ( হাসান, মহীশূর এবং কার ), SETI ( কিওন্ঝার ) এবং 
aaa (FEl জিলা ) প্রধান ক্রোমাইট উৎপাদক অঞ্চল। উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
না হইলেও ভারতীয় Fan রপ্তানির জন্য ক্রোমাইট উদ্ধত থাকে। 

ভারতীয় গণতন্ত্রে উত্তোলিত ক্রোমাইটের অধিকাংশ ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্ত- 
aig, জার্মানি, বেলজিয়ম এবং সুইডেনে প্রধানতঃ রপ্তানি হয়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
উচ্চশ্রেণীর ক্রোমাইট সঙ্গতির পরিমাণ সীমাবদ্ধ বলিয়া আকরিক ক্রোম রপ্তানির 
পরিবর্তে প্রধানতঃ ধাতু নিন্কাশনে ও ক্রোমের খাদ (Chrome-alloy ) প্রস্ততের 


জন্য ইহ! ব্যবহৃত হওয়া উচিত। 

ম্যাগনেসাইট (Magnesite) mi afaa fetta করিতে এবং কীচ, 
কাগজ, গিমেণ্ট, রং এবং চুল্লীর অভ্যন্তরস্থ তাপবণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ প্রস্তুত করিতে 
স্যাগ্‌নেসাইট ব্যবহৃত হয়। 

ম্যাগনেসাইট উৎপাদনে মাদ্রাজের সালেম এবং তিরুচিরাপল্লী জিলা প্রসিদ্ধ । 
মহীশুর, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই এবং বিহারেও যথেষ্ট পরিমাণ ম্যাগনেসাইট 
পাওয়া যায় । . ম্যাগ্‌নেসাইট হইতে ম্যাগনেসিয়াম নিফাশনের আধুনিক যন্ত্রপাতির 
অভাব হেতু ভারতে উৎপন্ন ম্যাগনেসাইটের অধিকাংশই আকরিক অবস্থায় ইউরোপের 


বাজারে রপ্তানি হইয়া থাকে । ৯৯৫৬ সালে উৎপাদনের এবং রপ্তানির মোট 


পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯৯৭৯৯ টন এবং 
মোনাজাইট (Monazite)—মোনাজাইটের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ 


ইহা আণবিক-শক্তির উৎস খোরিয়ামের (‘Thorium ) আকরিক প্রস্তর। গ্যাস্‌- 
স্যা্টল ( Gas-Mantle ) প্রস্তুত করিতেও মোনাজাইট ব্যবহৃত হয়। 

মোনাজাইট উৎপাদনে ভারতীয় গণতন্ত্র অদ্বিতীয় এবং পৃথিবীর মোট উৎপাদনের 
ধিক মোনাজাইট এদেশে উৎপন্ন হয়। কেরালা রাষ্ট্রে এবং 
খনি বর্তমান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বব 
পৰ্য্যন্ত ভারত হইতে বৎসরে মোট উৎপন্ন (৩,০**-৪)০০* টন) সমস্ত মোনাজাইট 
বিদেশে রপ্তানি হইত, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে ইহার ass গুরুত্ব উপলব্ধি হইবার পর 
হইতে মোনাজাইটের রপ্তানি নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

ইল্‌মেনাইট (01%:5875)_টিটেনিয়ামের (Titanium ) আকরিক 
অবস্থাকে ইল্‌মেনাইট বলে। SASH পদার্থ বলিয়া শাদা রং প্রস্তুত করিতে 
ইল্মেনাইট ব্যবহৃত হয়। টিটেনিয়াম উচ্চশ্রেণীর ইস্পাতের একটি বিশিষ্ট খাদ। 

পৃথিবীর মধ্যে ইল্মেনাইট উৎপাদনে ভারতীয় গণতন্ত্রের স্থান প্রথম। পৃথিবীর 


৩৪,৫৪৬ টন। 


শতকরা ৮* ভাগেরও অ 
পুর্ব উপকূলের স্থানে স্থানে মোনাজাইটের 


১৩৪ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


মোট প্রয়োজনের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ ভারতেই উৎপন্ন হয়। ভারতের বাধিক 
উৎপাদনের পরিমাণ ২ লক্ষ হইতে ৩ লক্ষ টন। মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ve 
ভাগ কেরালায় উৎপন্ন হয়। ১৯৫৬ সালে ইল্মেনাইটের উৎপাদন ও মোট মূল্য ছিল 
যথাক্রমে ৩,৩৬,০০০ টন এবং ১,৭৮,১২,*০০ টাকা। সম্প্রতি বোস্বাই রাষ্ট্রের 
রক্রগিরি জিলায় প্রচুর ইল্মেনাইটের সংস্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহার ফলে 
পৃথিবীর মধ্যে টিটেনিয়াম উৎপাদনে ভারতের একাধিপত্য স্থাপিত হইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। এদেশে শাদা রং প্রস্তুত না হইয়া আকরিক অবস্থাতেই উৎপন্ন 
ইল্মেনাইটের সমস্ত ইংলণ্ড, আমেরিকার Tae এবং জার্শ্মানিতে রপ্তানি হয়। 
বক্সাইট বা এ্যালুমিনিয়াম (Bauxite)—এ্যালুমিনিয়ামের আকরিক অবস্থাকে 
বক্সাইট বলে। এযালুমিনিয়াম অতিশয় AP WAR (Malleable) এবং নমনীয় 
(Ductile) ধাতু। ইহাতে মরিচা পড়ে না বা রাসায়নিক উপকরণ দ্বারা ইহ! ক্ষতি- 
গর হয় না। ইহা Bese তাপ ও বিদ্যুৎ সঞ্চালক এবং অন্যান্ত খাতুর সহিত মিশ্রিত 
করিয়া ইহাকে Sew? খাদে পরিণত করা যায়। এই সকল কারণে এ্যালুমিনিয়ামকে 
যে “আশ্চর্য্য ধাতু” বলা হয় তাহা আছে অসঙ্গত নহে। এই সকল গুণাবলীর জন্যই 
শিল্পের সর্ব বিভাগে এবং সভ্যজগতের সর্বত্র এযালুমিনিয়ামের প্রচলন এবং আদর দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
ভারতীয় গণতন্ত্রের খনিতে আনুমানিক ২৫ কোটি টন ্যানুমিনিয়াম মজুত 
থাকিলেও ইহার অল্লাংশ মাত্র বর্তমানে কাজে লাগান হইতেছে ।পৰ্ধ্যপ্রদেশ (বালাঘাট), 
হার (রাচি এবং পালামৌ), বো্ধাই (কয়রা, থানা এবং কোলাপুর জিলা ) এবং 
ware (সালেম feats সাভারয় পর্বতমালা ) আকরিক এ্যালুমিনিয়ামের বৃহত্তম 
উৎপাদন কেন্দ্র। ইহাদের মধ্যে বক্সা ইট উৎপাদনে মধ্যপ্রদেশ শীর্ষস্থানীয় এবং এই 
রাষ্ট্রের 'অব্বলপুর, খর্সিওনি,“ন্দগ্রাম এবং বা্লীঘাট ভিলাগুলিতেই মজুত বক্সাইটের 
পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক। এতদ্যতীত কাণীরের রাইসি ও পুচ জিলা, ঘহীশুরের 
TIT পর্বতমালা ও বেলগীও জিলা এবং উড্ডিব্যার কালাহাণ্ডি জিলাতেও 
বন্সাইটের খনি রহিয়াছে। ভারতে সংগৃহীত বক্সাইট গুণে পৃথিবীর যে কোন দেশের 
বন্মাইটের সমকক্ষ | 


১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ সালে ভারতে উৎপন্ন বক্সাইটের মোট মূল্য ছিল যথাক্রমে 
৬,০১,০৪০ টাকা এবং ৮১৮,০০০ টাকা । দেশের সর্বত্র বঝ্সাইটের প্রচুর সংস্থান থাকা 
সত্বেও উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প এবং ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ 
নাই। উত্তোলিত বক্সাইটের সমস্ত অংশ খ্যানুমিনিয়াম উৎপাদনে নিয়োগ করা হয় 
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না, ইহাই একমাত্র কারণ বল! যাইতে পারে। এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন-শি বর্তমানে 
শৈশব অবস্থায় থাকিলেও ইহার দ্রুত উন্নতি ILA, যেহেতু বর্তমান যুগে বিমান-' 
পোত, রেলগাড়ীর কক্ষ, এমন কি মোটর গাড়ীর দেহাবরণ নির্মাণের জন্য 
এ্যালুমিনিয়ামের প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইহার ফলে ধাতু 
' নিষ্ষাশনের জন্য বক্সাইটের উৎপাদন বৃদ্ধি ভিন্ন গত্যস্তর নাই। ফটকিরি (Allum) 
এবং অন্ঠান্ত রাসায়নিক দ্রব্য, কারখানার Pala অত্যত্তরস্থ তাপবণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ 
প্রভৃতি aes করিতেও এ্যালুমিনিরাম ব্যবহৃত Wl স্বল্প মূল্যে শক্তি (Power) 
সরবরাহ সম্ভব হইলে ভাবতে THD ব্যবহারের ভবিষ্যৎ উজ্জল ও সম্ভাবনাময় 
সন্দেহ নাই। 

১৯৪৩ সালে কেরালায় ইণ্ডিয়ান এ্যালুমিনিয়াম কোম্পানী কর্তৃক প্রথম 
এ্যালুমিনিয়ামের কারখানা স্থাপিত হয়। বিহারের A এবং পালামৌ জিলার 
খনি হইতে উদ্ভূত বক্সাইট হইতে এ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করিবার জন্য এযালুমিনিয়াম 
কর্পোরেশন অব্‌ ইণ্ডিয়া নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত 
আসানসোলের নিকটে স্থাপিত হইয়াছে। বিহারের মারী (Muri) নামক স্থানে এই 
প্রতিষ্ঠানের কারখানায় এ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার 
ফলে ভারতীয় শিল্পের এযালুমিনিয়ামের চাহিদা বহুল পরিমাণে পূরণ হইয়াছে। 

এণ্টিমনি (Antimony )_ রং প্রস্তুত এবং অন্যান্য NKT সুদৃঢ় করিতে 
এট্টিমনির প্রয়োজন হয়। স্টোরেজ ব্যাটারী ( Storage Battery ), ছাপাখানার 
হরফের উপযোগী ধাতু, সীসার নল, গোলাগুলি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেও ইহার ব্যবহার 
আছে। দিয়াশলাই শিল্পে এট্টিমনি সালফাইভ (Antimony Sulphide ) 


ব্যবহৃত হয়। 


মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের নিকটবর্তী স্থানে আকরিক এণ্টিমনি (Antimony 


Sulphide) খনি আছে। সম্প্রতি পাঞ্জাবে এণ্টিমনি আকরের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে উত্তোলিত এণ্টিমনির পরিমাণ আনুমানিক 
৬০, টন। এটটিমনির অন্য কোন উৎপত্তি স্থান অজ্ঞাত থাকিলেও বর্তমান খনিগুলির 
কাৰ্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইলেটুভারতের বর্তমান চাহিদা পূরণ হইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। 

টাংষ্টেন্‌* (‘Tungsten Se শ্রেণীর ইস্পাত aes করিতে টাংষ্টনের 
প্রয়োজন হয়। ভারতীয় গণতন্ত্র টাংষ্টেনের উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। 
রাজস্থানের যোধপুর অঞ্চলে সামান্য পরিমাণ টাংষ্টেন পাওয়া যায়। বোম্বাই রাষ্ট্রে 


১৩৬ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


নাগপুর জিলাতে এবং পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর এবং বাকুড়া জিলাতেও সামান্ত পরিমাণ 
টাংষ্টেনের অস্তিত্ব আছে বলিয়া জানা গিয়াছে | 
ন ( Tin )_লোহাৱ চাদরে নরিচা নিবারক প্রলেপরূপে agaa ও faia 
fafa প্রস্তুত করিতে প্রধানতঃ টিন ব্যবহৃত হয়। বিহারের হাজারিবাগ fana 
কিছু টিন পাওয়া যায়, কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সঞ্চিত টিনের সঠিক 
পরিমাণ জামিবার বিশেষ কোন উদ্যম লক্ষিত হয় নাই, এবং মালয় ও ব্ৰহ্মদেশ হইতে 
আমদানীকৃত টিন দ্বারাই ভারতের চাহিদা মিটান হইয়া থাকে | 
জিরকন ( Zircon )—feqeq কেরালায় পাওয়া যায়। ইহা কেরালার 
উপকুলভাগে ইল্মেনাইট-_মোনাজাইট বালুকার সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। 
বর্তমানে ইহা বৎসরে গড়ে ১১৬০ টন উৎপন্ন হয়। বিশেষ ধরণের ইস্পাত নির্ম্মাণের 
প্রয়োজনীয় ফেরো-জিরকোনিয়ম ( Ferro-Zirconium ), sr? তাপবন্টন ও 
নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ( Zirconia refractory ) প্রভৃতি fata করিতে জিরকন ব্যবহৃত 
হয়। 
ভেনেভিয়াম (Vanadium)— সুদৃঢ় দীর্ঘস্থায়ী ও অতি উচ্চ শ্রেণীর ইস্পাত প্রস্তুত 
করিতে ভেনেডিয়াম ব্যবহৃত হয়। সিংহভূম এবং ময়ুরভঞ্জে ভেনেডিয়াম প্রস্থ টিটেনিয়াম 
WE আকরিক লৌহ পাওয়া যায় এবং ইহার সংস্থান নূনপক্ষে ২০ লক্ষ হইতে ৩০ 
লক্ষ টন। সুতরাং কেরালার ইনৃমেনাইট বানুকা নিঃশেষ হইলেও তৎপরিবর্তে 
PREGA এবং ময়রভঞ্জের ভেনেডিয়াম প্রচ লোঁহের আকর ব্যবহার করা যাইবে। 


| অধাতু 
অভ্র ( Mica )_তাপ নিরোধক এব. 
পাতি নির্মাণে অভ্র প্ৰধানতঃ 
অধিক। 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সর্বশ্রেষ্ঠ অর উৎপাদক দেশ এবং পৃথিবীর মোট উৎপাদনের 
শতকরা ৬* তাগেরও অধিক ভারতীয় গণতন্ত্রে উৎপাদিত হয়। ভারতীয় অভ্রের 
শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক বিহারের হাজারিবাগ, গয়! এবং যুজের জিলা হইতে 
পাওয়া! যায়। বিহারে উৎপন্ন অত্র সর্বোৎকৃষ্ট এবং বিশ্বের বাজারে ইহার আদরও 
সর্বাপেক্ষা অধিক। অভ্র উৎপাদনে অন্ধ প্রদেশের নেলোর ও বিশাখাপতনম জিলা; 
মাদ্রাজের মাছুরা ; রাজস্থানের আজমীড়-মাড়বাড়। জয়পুর, মেবার এবং শাহপুরা ; এবং 
কেরালা Hea নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


ং স্বচ্ছ বলিয়া বিদ্যুৎ শিল্প ও বেতার যন্ত্র 
ব্যবহৃত হয়। টেলিভিসূন্‌ শিল্পে ইহার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা 
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এদেশে অভ্রের ব্যবহার আজ পর্য্যন্ত নিতান্ত অল্প বলিয়া উৎপন্ন অভ্রের অধিকাংশই 
ajata এবং কলিকাতা বন্দর দিয়া বিদেশে রপ্তানি হয়। ইংলও, আমেরিকার যুক্ত - 
He, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি এবং জাপান ভারতীয় অভ্রের প্রধান গ্রাহক 
ইহা আশা করা যায় যে ভবিষ্যতেও অত্র রপ্তানিতে ভারতের স্থান অক্ষু্ থাকিবে। 
কিন্তু সম্প্রতি ব্রেজিলে অতি বিস্তৃত অন্রধনি অঞ্চলের আবিষ্কার অন্র-রপ্তানিতে 
ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ হইয়াছে । যদিও বর্তমানে অভ্রশিল্পে ব্রেজিল 
নবাগত এবং বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ শ্রমিকের অভাবে তাহার অভ্রশিল্প উপযুক্ত ভাবে গড়িয়া 
উঠিতে পারে নাই, তথাপি কালক্রমে সে যে ভারতের যোগ্য প্রতিদন্দী হইতে পারে 
এইরূপ আশঙ্কাও অমূলক নহে। অধিকন্ত বর্তমানে কৃত্রিম অভ্রের প্রচলন ও প্রসার 
ভবিষ্যতে ভারতের প্রতিপত্তি যথেষ্ট ক্ষুণ করিতে পারে এরূপ আশঙ্কারও যথেষ্ট কারণ 
'আছে। 

১৯৫৪-৫৫ সালে ৩,৫৬,৫** হন্দর অত্র রপ্তানি হইয়াছিল এবং ইহার মোট মূল্য 
ছিল ৬৬ কোটি Bra) ইহার মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এবং গ্রেট ব্রিটেনের 
অংশ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৭* ও ২* ভাগ । rev সালে রপ্তানিকৃত ৪,২৫,৬৭৯ 
হুন্দর অভ্রের মোট মূল্য ছিল ৮,৭৪,৫৬,**০ টাকা। 

লবণ (9815)--লবণ একটি অতি প্রয়োজনীয় ও নিত্য ব্যবহার্য পদার্থ। 
ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে এবং AST, মাংস, মাখন এবং চর্ম সংরক্ষণে ইহা প্রধানতঃ 
ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রের জল, দেশাত্যন্তরস্থ লবণাক্ত হৃদ এবং কূপ, এবং সৈদ্ধবের খনি 
(Rock-saltmines ) লবণের প্রধান উৎপতিষ্থল। 

cara’, অন্ধ প্রদেশ কেরালা, SEI, মহীশূর ও মাদ্রাজ উপকূলে স্ক্ধ্যোভাপে 
সমুদ্রের জল হইতেই ভারতে উৎপন্ন লবণের শতকরা প্রায় ve ভাগ পাওয়া যায়। 
অন্ধ প্রদেশ ও মাদ্রাজ উপকূলেই মোট পরিমাণের এক তৃতীয়াংশের অধিক উৎপন্ন হয়। 
জলবায়ু আর্দ্র বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের উপকুলভাগে অধিক পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হয় না। 
afa মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে এবং বোম্বাই রাষ্ট্রে কিছু 
পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে | 

ইহা ব্যতিরেকে কচ্ছের লবণাক্ত কুপজল হইতে এবং রাজস্থানের লবণাক্ত হৃদ 
হইতেও যথেষ্ট পরিমাণ লবণ পাওয়া যায়। আজমীঢ়ের নিকটে সম্ধর হুদ হইতে 


বৎসরে ২২ লক্ষ টনেরও অধিক লবণ উৎপন্ন হয়। হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডিতে 


( Mandi ) কিছু পরিমাণ সৈন্ধব লবণের সংস্থান আছে | 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় লবণের শতকরা ৯* ভাগের অধিক উৎপন্ন হইত 


১৩৮ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


এবং অবশিষ্টাংশ এডেন, মিশর, পূর্ব আফ্রিকা, স্পেন ও ইংলণ্ড হইতে আমদানী 
হইত। ১৯৩৮ সালে আমদানীকুত লবণের পরিমাণ ছিল ৩,৩১,৯৫৫ টন । ৯৯৫৯ 
সালে এই আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ১,৪৭,*০* টনে পরিণত হইয়াছিল এবং 
ইহার মূল্য ছিল ৮৫ লক্ষ টাকা। স্থানীয় উৎপাদন waz আমদানী হ্রাসের কারণ। 
বর্তমানে লবণের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং লবণ সম্বন্ধে ভারতীয় 
গণতন্ত্র কেবল স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে; পরস্ত স্থানীয় চাহিদা! পরিপূরণ করিয়1ও তাহার 
রপ্তানিযোগ্য Bas বর্তমান থাকে । নিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের লবণ রপ্তানির মোট 
পরিমাণের ও তাহার মূল্যের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। 


সাল রপ্তানির পরিমাণ . মুলোর পরিমাণ 
৯৯৫৫ ২,০২,৮২৪ টন ৩৩'৩৩ লক্ষ টাকা 
pote ২,৫৭,৫২৫ ” CLT ILE 


৯৯৫* সালের লবণ বিশেষজ্ঞ সমিতির (Salt Experts Committee ) মতে 
ভারতীয় গণতন্ত্রে লবণের স্থানীয় চাহিদার মোট পরিমাণ ৩* লক্ষ টন অর্থাৎ ৮ 
কোটি ১৭ লক্ষ মণ বলিয়া অন্গুমিত হইয়াছে। তন্মধ্যে গৃহস্থালীর প্রয়োজনের পরিমাণ 
২১ লক্ষ টন অর্থাৎ ৫ কোটি ৭৮ লক্ষ aq | 

৯৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে উৎপন্ন লবণের মোট পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮)৮৭১*০৪ 
টন এবং ৩৯,৭৪,০০ টন i 

ভারতীয় গণতন্ত্রের লবণ শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জল ও সম্তাবনাপূর্ণ। 

জিপংজাম ( Gypsum )- জমির সার হিসাবে এবং সিমেন্ট ও পপ্লাষ্টার অব্‌ 
প্যারিস” প্রস্তুত করিতে farm ব্যবহৃত হয়। জিপসাম সম্পদে ভারতীয় যুক্তরাই 
বিশেষ সমৃদ্ধ নহে। ভারতীয় gen? রাজস্থানের যোধপুর, জয়শলমার এবং বিকানীর 
অঞ্চলে ও মাদ্রাজের তিরুচিরাপল্লী fana জিপসাম পাওয়া যায়। এতত্তিন অন্ধের 
নেলোর জিলায়, উত্তরপ্রদেশের টিহরী গাড়োয়ালে এবং হিমাচলগ্রদেশ, বোস্বাই ও 
কাশ্মীরে কিছু পরিমাণ জিপ্‌সাম পাওয়া যায়। ভারতীয় Sey বিভাগের মতে 

রাজস্থান ৪ কোটি টন, মাদ্রাজে > কোটি ৫৩ লক্ষ টন এবং অন্ধ ১, লক্ষ টন জিপ সাম 
মজুত আছে। বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে জিপ সামের চাহিদার পরিমাণ যথাক্রমে 
সিমেন্ট শিল্পে ৯৪,*** টন, “প্লাষ্টার অব. প্যারিস” উৎপাদনে ২১০০, হইতে ৩,০০০ 
টন এবং সিন্ধী কারখানায় সার উৎপাদনে ৬৯০১*** টন। কিন্তু চাহিদার তুলনায় 
উৎপাদনের পরিমাণ নগণ্য। ১৯৫৬ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোট উৎপাদনের 


খনিজ সম্পদ sos- 


পরিমাণ ছিল ৮,৫০১০** BTI সুতরাং উৎপাদনের সমস্তই এদেশে ব্যয়িত হইয়াও বু 
পরিমাণ জিপ সাম আমদানী হয়। 

গন্ধক (Sulphur )-_সালফিউরিক শ্যাসিড, বারুদ ও ওঁষধ প্রস্তুত করিতে, 
পচন নিবারক ওঁষধ হিসাবে এবং রবার জোরা দিতে গন্ধক ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধকালীন. 
শিল্পের অবশ্য প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থনমূহের মধ্যে গন্ধক অন্যতম | 

বর্তমানে ভারতীয় [Sars বৎসরে ৬৫ হাজার টন গন্ধকের প্রয়োজন হয়। 
সরবরাহ অঙ্ষু থাকিলে ইহার দুই-তৃতীয়াংশ সালফিউরিক এযাসিড aes করিতে 
এবং অবশিষ্ট চিনি, কৃত্রিম রেশম, কাগজ, Fata, ফটোগ্রাফির প্রয়োজনীয় রাসায়নিক 
উপাদান, সোডা arty, বিস্ফোরক ও দিয়াশলাই শিল্পে ব্যবহৃত হইবে। বস্তুতঃ দেশ 
গিলে কি পরিমাণে উন্নত তাহা ব্যবহৃত সালফিউরিক এ্যাসিভ ব্যবহারের পরিমাণ 
দ্বার! নির্ণয় করা যায়। 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে গন্ধকের সংস্থান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাচা 
কয়লাকে কোক কয়লায় পরিণত করিবার সময় যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহাতে গন্ধকের 
অস্তিত্ব অতি সামান্য বলিয়া তাহা হইতে গন্ধকের চাহিদা পূর্ণ করা অসম্ভব। বোম্বাই 
রাষ্ট্রের কারওয়ার জিলাতে, বিহার এবং কাশ্মীরে অন্তান্ত খনিজ পদার্থের সহিত মিশ্রিত 
অবস্থায় কিছু পরিমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে পাকিস্তান, 
ja wag, ইতালী প্রভৃতি দেশ হইতে প্রয়োজনীয় গন্ধক আমদানী 
করিতে হয়। সম্প্রতি ভারতীয় ভূততু বিভাগের ( Geological Survey of 
India ) অনুসন্ধানের ফলে মহীশুরের feagh, মাদ্রাজের পলুর (উত্তর আর্কট ) 

বিহারের আমঝোড় অঞ্চলে গন্ধক আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

হীরক (Diamond)—হীরক অত্যুজ্জল FU প্রস্তর এবং অলঙ্কারাদিতে 
ব্যবহৃত হয়। ভারতে উৎপন্ন হীরকের পরিমাণ অল্প। মধ্যপ্রদেশের চরখারি 
(Charkhari) ও পানা অঞ্চলে আসন হীরকের খনি আছে। দাক্ষিণাত্যের 
গোলকুণ্ডার হীরক-খনি পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম খনি। বর্তমানে ইহার উৎপাদন 
বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজেও অতি সামান্য পরিমাণ হীরক 


উৎপন্ন হয়। 
গ্যাস্বেষ্টস্‌ (Asbestos 
রোধক গুণের ভন্তই ইহার আদর অ 


প্রয়োজন অধিক। 
ভারতীয় যুক্তরাষ্্রে অধিক পরিমাণে এ 


আমেরিক 


এবং 


)_ইহা তন্তুময় খনিজ পদাৰ্থ । উত্তাপ ও বিদ্যুৎ 
ধিক এবং অগ্নিরোধক দ্রব্যাদি নির্মাণেই ইহার 


যাস্বেষ্টস্‌ উৎপন্ন হয় না। মহীশুর, অন্ধ- 


৯৪০ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান এরং Blea হইতে অতি অল্প পরিমাণ এ্যাস্বে্টস্‌ উত্তোলিত 
হয়। সুতরাং আমদানীকুত এ্যাস্বেষ্টস্‌ দ্বারাই ভারতের প্রয়োজন মিটান হয় | 

বেরিল ( Beryl )_বেরিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ॥ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময়ে গোলার আবরণ নির্শ্মাণে ব্যবহৃত হওয়ায় ইহার গুরুত্ব অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অভ্রথনিগুলির সন্নিকটে ইহার অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রধানতঃ 
রাজস্থানের ( আজমীঢ়-মাড়বাড় এবং মেবার) খনি হইতে উত্তোলিত হইলেও অন্ধ- 
| প্রদেশ এবং বিহার রাষ্রেও ইহা পাওয়া যায়। 
| কায়ানাইট ( Kyanite ) কাচ, চীনামাটির বাসন, বৈদ্যুতিক তারের আবরণ 
প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে কায়ানাইট ব্যবহৃত হয়। অদংস্কৃত অবস্থায় ( Raw state ) 
ইহার কোন ব্যবহার নাই। 

কারানাইট উৎপাদক প্রধান দ্েশগুলি 
| বিহার ( সিংহভূম ), 
অঞ্চল। 


র মধ্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অন্ততম এবং 
অন্ধ প্রদেশ (নেলোর ) এবং মহীশূর ( হাসান) প্রধান উৎপাদক 


ae ( Steatite )— টাইট (নোপ্টোন) বয়ন (Textile ), সাবান, 
প্রসাধন, পচন-নিবারক দ্রব্য কাগজ, রবার, কাচ, চামড়া, রং প্রভৃতি শিল্পে ব্যাপক- 
ভাবে ব্যবহৃত হয় । 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে াটাইটের প্রচুর সংস্থান রহিয়াছে। মধ্যপ্রদেশ (জব্বলপুর 
জিলা), অন্প্রদেশ ( অনস্তপুর, কুডাগ্প। এবং Raa জিলা ), উড়িস্যা ( সুন্দরগড় এবং 
কিওন্ঝড় জিলা ), রাজস্থান, এবং কাশ্মীর প্রধান উৎপাদক অঞ্চল I 

বেরাইটিস্‌ ( Bary tes )- রং প্রস্তুত করিতে ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়, 


এবং মধ্যপ্রদেশ, অন্ধরপ্রদ্েশ (অনস্তপুর এবং RelA জিলা ), পাঞ্জাব এবং রাজস্থান 
(আনৃওয়ার এবং জয়পুর ) ইহার প্রধান উৎপাদক অঞ্চল। 


গৃহ-নির্মাণোপযোগী দ্রব্যাদি ( Building Materials )— stasa গণতন্ত্র 
গৃহ-নিৰ্স্মাণোপযোগী বিভিন্ন জাতীয় খনিজ পদার্থে AG! ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
মধ্য প্রদেশের জববলপুর জিলায় এবং রাজস্থানে (জয়শলমার, যোধপুর এবং উদয়পুর ) 
মার্কেল প্রস্তরের খনি আছে। বেলে পাথর ( Sand-stone ) GIB (Slate), 
দৃঢ় কৃষ্ণবৰ্ণ প্রস্তর (85910) প্রভৃতি প্রথানতঃ ভারতীয় যুক্তরাহে পাওয়া যায়। 
খনিজসম্পদে ভারতীয় Tur বিশেষ সমৃদ্ধ নহে ইহা নিঃদনেহে বলা 
যায়। সীসক, দস্তা, গন্ধক, Sa, টিন প্রভৃতি খনিজ পদার্থের সংস্থান আদৌ 
সন্তোষজনক নহে। খনিজ সম্পদ বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ বলিয়া জাতীয় অর্থ নৈতিক 


খনিজ সম্পদ ১৪১. 


শ্ৰীবৃদ্ধি সাধনের জন্য কঠোর নীতি অবলন্বনপূর্ববক খনিজ সম্পদ্বের সংরক্ষণ এবং 
ব্যবহার করা উচিৎ | 


খনিজ সম্পদের বণ্টনের উপর ভারত বিভাগের ফলাফল 


(Effects of Partition on Mineral Resources ) 


দেশ বিভাগের ফলে খনিজ সম্পদ বিষয়ে ভারতীয় যুক্তরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় নাই। কতিপয় খনিজ পদার্থ_যথা ক্রোমাইট, জিপ্সাম, গন্ধক, লবণ, 
এন্টিমনি, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি__ব্যতীত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা মোটামুটি 
অঙ্ষুণ রহিয়াছে। আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, ইল্মেনাইট, মোনাজাইট, 
বক্সাইট, ভেনেভিয়াম, স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি বিষয়ে ভারত আদে ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
নাই। পক্ষান্তরে গন্ধক, ক্রোমাইট, জিপ্সাম এবং এট্টিমনি বিষয়ে পাকিস্তান 
বিশেষভাবে লাভবান হইলেও বর্তমানে এই সকল খনিজ পদার্থ সম্পূর্ণ ব্যবহার 
করিবার উপযুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য বলিয়া ইহাদের সাহায্যে 
শিল্পের যথোচিত উন্নতি সাধন করা পাকিস্তানের পক্ষে বর্তমানে অসম্ভব । 
অবিভক্ত ভারতের মোট উৎপন্ন পেট্রোলিয়ামের শতকরা ২* ভাগ পাকিস্তানের 
অংশে পড়িয়াছে' এবং এই খনিজ তৈলের অধিকতর সংস্থান পাকিস্তানে রহিয়াছে 
বলিয়া অনুমান করা হয়। বিভাগের ফলে অবিভক্ত ভারতের কয়লা সঙ্গতির 
শতকরা মাত্র ৪ ভাগ পাকিস্তান লাভ করিয়াছে বলিয়া এই খনিজ পদার্থে 
তাহার সংস্থান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অধিকন্ত পাকিস্তানের কয়লা নিকৃষ্ট শ্রেণীর, 
তাহাতে অঙ্গারের পরিমাণ অল্প এবং ছাই ও গন্ধকের পরিমাণ অধিক। পাকিস্তানের 
সমস্ত খনিজ সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। A পাকিস্তানে. 
উল্লেখযোগ্য কোন খনিজ পদার্থ নাই এবং যে APD পরিমাণ আছে তাহা অভ্যন্তর 
ভাগে এত দুরে অবস্থিত যে তাহা উত্তোলন করিয়া শিল্পে নিয়োগ করা দুঃসাধ্য | 
সুতরাং খনিজ সম্পদের এতাদৃশ স্বল্পতা হেতু পাকিস্তানকে প্রয়োজনীয় খনিজ- 
পদার্থের জন্য ভারতের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে ইহ! সহজেই উপলব্ধি করা যায় | 


খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহার AAT 
( Problems of Mining Industry ) 
খনির কার্য ares প্রণালী অনুযায়ী সম্পন্ন করিয়া সংগৃহীত খনিজ পদার্থের 


উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির পরিবর্তে এযাবৎ খনিজ- 


১৪২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


পদার্থ বিদেশে রপ্তানির প্রতিই ভারতের অধিকতর আগ্রহ লক্ষিত হইত। কিন্তু 
শান্তির সময়েই হউক অথব৷ যুদ্ধকালীন অবস্থার মধ্যেই হউক, বর্তমান যুগে খনিজ 
পদার্থ শিল্পের মূল ভিত্তি ; সুতরাং খনির কাধ্য এবং উত্তোলিত খনিজ পদার্থের 
যথোপযুক্ত ব্যবহারের জন্য বলিষ্ঠ সু-পরিকল্পিত নীতি অবলম্বন করা জাতীয় 
সরকারের একাস্ত কর্তব্য। স্বপ্ন ব্যয়ে খনির কাঁধ্য পরিচালনা করা এবং সংগৃহীত 
খনিজ পদার্থের সংরক্ষণ এই নীতির প্রধান লক্ষ্যবস্ত হওয়া এবং নিয়লিখিত বিষয়গুলি 
ইহার অন্তর্গত হওয়া! আবশ্তক। 

(১) মজুত খনিজ পদার্থের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় ( Appraisal of 
Resources )_ভারতের খনিজ সংস্থানের সঠিক পরিমাণ সম্বন্ধে কোন প্রামাণ্য 
হিসাব পাওয়া যায় না। এই সত্য প্রায় সমস্ত খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 
সুতরাং সুষ্ঠু প্রণালীতে অন্ুসন্ধানপৃর্ববক যাবতীয় খনিজ পদার্থের সঠিক অবস্থান 
ও পরিমাণ নির্ণর করিয়া উপযুক্ত মানচিত্রে প্রদর্শন করিলে এ বিষয়ে একটি 
প্রামাণ্য তথ্য স্থাপিত হইতে পারে। স্থানীয় চাহিদা, দেশরক্ষা, অথবা রপ্তানি, 
যে কোন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হউক না কেন, অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ খনিজ-পদার্থগুলির 
বিষয় এই পরিকল্পনায় সর্ববাগ্রধিকার দিতে হইবে | y 

(২) খনির কার্য্যের সুষ্ঠ, পরিচালন! (Proper conduct of mining 
‘operations )__বর্ভমানে অতি অল্প সংখ্যক খনিতে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের তত্বাবধানে 
খনির কাৰ্য্য সম্পন্ন হয়। আয়তনের EES অথবা মূলধনের স্বল্পতা হেতু অনেক 
খনিতে সুষ্ঠুভাবে কাধ্য পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। উপযুক্ত সংরক্ষণ-নীতির অভাব 
এই শিল্পের বর্তমান ছুর্দশার অন্যতম কারণ। খনি হইতে উত্তোলনের সময় খনিজ 
পদার্থের বহু অপচয় ঘটিয়া থাকে । বর্তমানে অব্যবহৃত অথচ ব্যবহারোপযোগী 
( Marginal Grade ) খনিজ পদার্থ সন্ধে এই মন্তব্য অধিকতর প্রযোজ্য 1 ইহায়া 
খনির অভ্যন্তরেই পরিত্যক্ত হয় অথবা খনিজ পদার্থের অব্যবহাধ্য ger নিক্ষিপ্ত হয়। 
খনির ich সাধারণ ভাবে উন্নতি সাধন দ্বারা স্বপ্ন ব্যয়ে খনিজ সম্পদ আহরণ করিতে 
হইলে খনির মালিকগণকে খনির কার্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে Sey 
সুদক্ষ এবং বিশেষভাবে শিক্ষিত কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। এই বিষয়ে সাহায্য 
করিবার জন্য সরকার কর্তৃক খনির ইঞ্জিীয়ার এবং ভূততববিদ দ্বারা গঠিত একটি 
উপযুক্ত পরিদর্শকমণলী নিযুক্ত করিতে RAI প্রত্যেক খনি পরিদর্শন করা, মালিক- 
গণকে খনির কার্য্যের SaaS বিষয়ক পরামর্শ দান ও সেই সকল পরামর্শ যাহাতে 


কাৰ্য্যে পরিণত হয় SLI লক্ষ্য রাখা এই পরিদর্শকমণ্ডলীর কাৰ্য্য হইবে। 


খনিজ সম্পদ ১৪৩. 


(৩) খনিজ পদার্থের ব্যবসায়_অভ্ু, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমাইট প্রভৃতি ভারতের 
গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থগুলি প্রধানতঃ রপ্তানির উদ্দেশ্যে সংগৃহীত হইয়া থাকে । শিল্পে 
এই সকল খনিজ পদার্থ গুলি নিয়োগ করিয়া শিল্পজাত দ্রব্যে রূপান্তরিত অবস্থায় রপ্তানি 
করা উচিত। 

(8) গবেষণা__খনির কার্ধ্যের উন্নতি, খনিজ দ্রব্যের সংরক্ষণ, ব্যবহার প্রভৃতি 
সর্ধবিষয়ে সুপরিকল্পিত গবেষণার ব্যবস্থা করা উচিত এবং এতৎসংক্রা্তীয় যাবতীয় 
সমস্ত৷ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। নিয়শ্রেণীর খনিজ-পদা৫থগুলি স্থানীয় 
অবস্থানুসারে যান্ত্রিক প্রণালী দ্বারা স্বল্প ব্যয়ে যাহাতে প্রয়োজনীয় কাৰ্য্যে নিয়োগ করা 
সম্ভব হয় তদ্বিবয়ে সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে এবং কি ভাবে এই উদ্দেশ্য সফল 
হইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে | 


শক্তির উৎস (Power Resources) 


দেশের শিল্োন্লতি এবং অর্থ নৈতিক উন্নতির পথে দেশের অভ্যন্তরে প্রচুর শক্তির 
অস্তিত্ব ও সরবরাহ প্রাথমিক এবং প্রধান উপাদান বলা চলে । এই শক্তি সরবরাহ 
না থাকিলে বর্তমান যুগের অভাবনীয় faafe সম্ভবপর হইত না। এই শক্তি 
প্রধানতঃ তিনটি উৎস হইতে সংগৃহীত হয়_-(৯) কয়লা, (২) পেট্রোলিয়াম "এবং (৩) 
জলজ বিদ্যুৎ ৷ এতদ্বযতীত জালানি কাষ্ঠ, সুরাসার এবং বায়ু শক্তির উৎস বলিয়া 
পরিগণিত হয়। ভারতীর গণতন্ত্রে এই শক্তির সরবরাহ আদৌ সন্তোষজনক নহে। 
বিশদভাবে আলোচন! করিলে দেখা যায় থে ভারতীয় গণতন্ত্রে শক্তির উৎসগুলিকে 
যথাযথ ভাবে কাজে লাগান হয় নাই বলিয়া এদেশের শিল্পোন্নতিও বহুলাংশে ব্যাহত 
হইয়াছে। 
কয়লা (০০%1)_ভারতীর গণতন্ত্রের কয়লাই শক্তির প্রধান উৎস । মূল্য এবং 
উৎপাদনের পরিমাণ হিপাবে কয়লা ভারতীয় গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ খনিজ সম্পদ । সমগ্র 
বিশ্বের মোট উৎপাদনের শতকরা ছুই ভাগ এদেশে উৎপন্ন হয় এবং উৎপাদক 
দেশসমূহের মধ্যে ভারত অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছে | 
ggal গণ্ডোয়ানা এবং টার্সারি (Tertiary) জাতীয় 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
মৃত্তিকার ভরে সঞ্চিত আছে। ভারতের কয়লা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, 


যথা (১) লিগনাইট (Lignite), (২) বিটুমিনাস (Bituminous), এবং (৩) 
এ্যান্থাসাইট (Anthracite) | { পশ্চিমবন্দ। বিহার, উড়িয্া, মধ্যপ্রদেশ এবং 
অন্ধ প্রদেশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত গণ্ডোয়ানা বেষ্টনী (Gondwana Belt) হইতে 


১৪৪ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা ৯৮ ভাগেরও অধিক করলা পাওয়া যায় এবং 
ইহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের অংশ শতকরা ৮০. ভাগেরও অধিক। এতদ্যতীত 
রাজস্থান, কাশ্মীর, আসাম, বোস্বাই এবং মা্রাজেও ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু কয়লাখনি আছে 1) 
বিহার সর্ব্বপ্রধান উৎপাদক অঞ্চল। ভারতের মোট উৎপাদনের অর্দেকেরও 
অধিক এই অঞ্চলেই উত্তোলিত হয় প্রধান খনিগুলি ঝরিয়া, বোকারো, গিরিভি, 


উত্তর এবং দক্ষিণ করণপুরা এবং ডাল্টনগঞ্জে অবস্থিত। 
ভারতীয় কয়লার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট 

ভারতে মোট উৎপন্ন কয়লার এক-চতুৰ্থাংশ পশ্চিমবঙ্গের খনিগুলি হইতে 
উত্তোলিত হয়। প্রধান খনিগুলি বরাণীগঞ্জ ও আসানসোলে অবস্থিত। এই 
খনিগুলির পরিবহন sit A রেলপথ (Eastern Railway) দ্বারা সম্পন্ন হয়। 
এতদ্যতীত মধ্যপ্রদেশের মোহপানি (Mohpani), পেঞ্চভ্যালি (Pench valley), 
বল্লারপুর (Ballarpur), উমারিয়া এবং ওয়ারোরা (Warora) এবং সোহাগপুর 


ঝারিয়া খনির কয়লাই 
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খনি; Serta ডেরা ও তালচের খনি; বোস্বাইয়ের ওয়ার্ধা উপত্যকার খনি; এবং 
অন্ধ প্রদ্বেশের তান্দুর ও সান্তি খনি, গণ্ডোয়ান! বেষ্টনীর অন্তর্গত এবং কয়লা সঙ্গতিতে 
এই সকল খনিও বিশেষ সমৃদ্ধ । 

গণ্ডোয়ানা বেষ্টনী ব্যতীত আরও একটি কয়লা বেষ্টনী আছে, ইহাকে প্টার্সারি 
বেষ্টনী” (Tertiary Belt) wal আসাম, কাশ্মীর, রাজস্থান এবং মান্রাজের 
কয়লাখনিগুলি এই বেষ্টনীর অন্তর্গত। এই বেষ্টনীর মোট উৎপাদনের অর্দেকেরও 
অধিক কয়লা আসামের লখিমপুর এবং খাসিয়া, জয়ন্তিয়া ও গারো পাহাড়ের খনিগুলি 
হইতেই উত্তোলিত হয়। আসামের খনিগুলির মধ্যে মাকুম: ও লখিমপুর খনির 
নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

ভারতীয় ভূতত্ব বিভাগের ( Geological Survey of India) মতে 
ভারতবর্ষের খনিগুলিতে বর্তমানে ৬ হাজার কোটি টন কয়লা মজুত আছে। : ইহার 
মধ্যে লৌহ গালাইবার উপযোগী কোক কয়লার পরিমাণ ১,৫০০ কোটি টন মাত্র । 
নিয়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল। 


(১০ লক্ষ টন হিদাবে ) 
১। দ্াজ্জিলিং এবং পুর্বব-হিমালয় অঞ্চল S ae 
2 | গিরিভি। দেওঘর, এবং রাজমহল পর্বতমাল৷ an Se. 
৩। বাগীগঞ্জ, * ঝরিয়া, বোকারো, এবং করণপুরা খনি --- ২৫,৬৫০ 
৪। শোন উপত্যকা__ওরঙ্গ হইতে উমারিয়া এবং 
সোহাগপুর AVS ie টব 

৫। ছত্রিশগড় এবং মহানদী উপত্যকা ( তালচের ) ies Gyan 
৬। সাতপুরা অঞ্চল_মোহপানি হইতে কান্হান্‌ এবং 

গেলি ie rs 
a) ওয়্শধা__গোদাবরী-_ওয়ারোর! হইতে 

বেদাদানুরু (Bedadanuru) con Soon 


মোট--৬০)০ ০৩ 


পরিকল্পনা সমিতি (The Planning Committee) পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
খনার এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ZACH ২** ফিট নিয়ে আনুমানিক 
ভূতত্ব বিভাগের অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে রাণীগঞ্জ কয়লাখনিতে অতিরিক্ত ১,৩০০ কোটি 


সম্প্রতি 
টন করলা মজুত আছে। 


৯ 
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৬,৫০০ কোটি টন কয়লা মজুত আছে এবং ইহার মধ্যে Bsp শ্রেণীর কয়লার 
পরিমাণ ৫** কোটি টন। © গড়-পড়তায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বাধিক প্রায় ৩ কোটি 
টন কয়লা উত্তোলিত হয় এবং ইহার বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল | 
(>. লক্ষ টন হিনাবে ) 
রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, পূর্বব এবং পশ্চিম বোকারো, করণপুরা, মধ্যপ্রদেশ, উড়িয্যা, অন্ধ 
প্রদেশ লইয়া! গঠিত 


fara গণ্ডোয়ান! বেষ্টনী -= ২৯২ 

আসাম, রাজস্থান কাশ্মীর, মাদ্রাজ প্রভৃতি লইয়া গঠিত 
Bata বেষ্টনী o'y 
মোট--৩০* 


১৯৫৬ সালে wore কোটি টাকা মূল্যের ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত 
হইয়াছিল, এবং ১৯৬ সালের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ৬ কোটি bea পরিণত 
করিবার পরিকল্পনা ভারত সরকারের বিশেষ বিবেচনাধীন aia It 


খনির কার্ধ্য যে সস্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে Aae বিবরণ হইতে তাহা 
স্পষ্ট প্রতীয়মান RECA | 


সাল উত্তোলিত করলার পরিমাণ 

১৯৫৩ ৩১৫৮১৪৬১৮৯৮ টন 

১৯৫৪ ৩১৬৭১৭৩১৬৯৫ ৮ 
১৯৫৫ 

৩১৮২৩০১০০০০? 

১৯৫৬ ৩/৯৪১৩০১০০০ ” 


*ভুগর্ভে মজুত কয়লার পরিমাণ সম্বন্ধে অদ্যাবধি যে সকল আনুমানিক হিসাব পাওয়া গিয়াছে, 
সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে তাহার পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫২ সালের অনুদন্ধানে পশ্চিম 
সিকিমের রঙ্গিট উপত্যকায় BE কোক ও এান্থে, সাইট জাতীয় কতিপয় কয়লা খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে 
এবং এই সকল খনির কয়লার মোট পরিমাণ ২৪ কোটি টন বলিয়া অনুমান করা ata | afisa উত্তর 
করণপুরা অঞ্চলে বহু নূতন খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৯৫৩--৫৪ মালে gor বিভাগের অনুদন্ধানের 
ফলে দিকিমের চিনবাটি কাল! (Chin Bati Kala), মধ্য প্রদেশের FAR ও রারগড় জিলা, ag প্রদেশের 
আদিলাবাদ জিলা, এবং আনামের খানিয় ও জয়ন্তিয়া গাহাড়েও নুতন নূতন খনি আবিষ্কৃত হইয়াহে। 

. এতগ্তাতীত মাদ্রাজের দক্ষিণ আর্কটে ২০ কোটি টন এবং ataia রাষ্ট্রের উমদাসয় নামক স্থানে প্রায়.১ কোটি 
টন লিগনাইট জাতীয় কয়ল! মজুত আছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগ্ণ মনে করেন। 

+দ্বিতীয় পধ-বার্ধিক পরিকল্পনার কার্য শেষ হইলে ভারতীয় গণতন্ত্রে কয়লার sifa ৬. কোটি Ba 

হইবে বলিয়। অনুমিত হইয়াছে! | 
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নিয়লিখিত তালিকা হইতে দেখা যার যে স্থানীয় রেল ও বিভিন্ন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলিই ভারতীয় কয়লার প্রধান গ্রাহক ৷ 


রেলওয়ে > ত 
লোহ ও ইস্পাত শিল্প ক Sars 
কার্পাস শিল্প ss ৭% 
পাট শিল্প oa ৩% 
আভ্যন্তরীণ ষ্টীমার কোম্পানীগুলি 2 ২% 
অন্তান্ত গ্রাহক sone ৩২% 


বর্তমানে যে হারে কয়লা ব্যবহৃত হইতেছে তাহাতে ৬০1৬৫ বৎসরের মধ্যে 
কয়লার ভাণ্ডার নিঃশেষ হইবে বলিরা অন্তমান করা হয়। স্থতরাং আমাদের 
সীমাবদ্ধ কয়লা-সঙ্গতির সংরক্ষণের প্রশ্ন অত্যন্ত গভীরভাবে বিবেচনা করিবার সময় 
উপস্থিত হইয়াছে। 

কয়লার সংরক্ষণ বিষয়ে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইলে প্রাথমিক এবং 
অত্যাবশ্যক অঙ্গ হিসাবে কয়লা খনিগুলির পুনরায় জরীপ করিয়া নূতন ভাবে মানচিত্র 
প্রস্তুত করা, কয়লার রাসায়নিক গুণাগুণ fda করা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের 
মধ্যে কাহার কি কি গুণ-বিশিষ্ট এবং কি পরিমাণ কয়লা প্রয়োজন তাহা স্থির করা 
কর্তব্য। নিয়লিখিত পন্থা অনুসরণ করিলে কয়লা সংরক্ষণের প্রচুর সম্ভাবনা 
রহিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে ACH 

(১) সমগ্র উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ ব্যবহারকারী রেলওয়েগুলি কর্তৃক নিয় 
শ্রেণীর কয়লা ব্যবহার | 

(২) কোন কোন বিশিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয় শ্রেণীর কয়লা ব্যবহার। 

(৩) রেলওয়েগুলিকে বিদ্যুৎ চালিত রেলওয়েতে পরিণত Fat | 

(৪) বিছ্যুৎ্শক্তি উৎপাদনের জন্য কয়লাখনি অঞ্চলে নিক্শ্রেণীর কয়লা ব্যবহার | 

(৫) কয়লা ধৌত করণ ( Coal Washing ) | 

(৬) বিভিন্ন জাতীয় কয়লার সংমিশ্রণ ( Coal Blending ) | 

ভারতীয় কয়লা শিল্পে কতকগুলি SH আছে। ভারতীয় কয়লা নিকৃষ্ট জাতীয় 
ইহাই প্রান ক্রটী। ঝারিয়ার করলা ব্যতীত অধিকাংশ কয়লার উত্তাপ-প্রজনন-শক্তি 
কম। অধিকন্তু কয়লা খনিগুলি দেশের সর্বত্র সমভাবে বন্টিত হয় নাই। অধিকাংশ 
খনি উত্তর ভারতে অবস্থিত, কিন্তু আয়তনের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে কয়লাখনি 
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একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। আর একটি গুরুতর ক্রটী হইতেছে খনিগুলির 
অবস্থান |, ইহারা উপকূল হইতে এত দুরে অবস্থিত যে খনি হইতে অন্যত্র সরবরাহ 
করিতে উচ্চ মাগুলের জন্য কয়লার মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। 

ভারতীয় কয়লার অসমান বণ্টন এবং রেল মাশুলের হার উচ্চ বলিয়া ভারতের 
পশ্চিমাঞ্চলের দেশগুলির পক্ষে সমুদ্রপথে বিদেশ হইতে কয়লা আমদানী করাই 
অধিকতর স্থুবিধাজনক এবং সেইজন্য ইহারা বোম্বাই ও ওখ! (Okha) বন্দর দিয়া 
নাটাল, পূর্ব আক্রিকা এবং ব্ৰিটিশ যুক্তরাজ্য হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়ল আমদানী 
করিয়া থাকে। সম্প্রতি কয়লার আমদানী এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে কয়লার রপ্তানি ব্যাপারে ভারতের অবস্থা 
অতীব সন্তোষজনক ছিল এবং তৎকালে ভারতীয় কয়লার রপ্তানি বাজার ফিন্ল্যা্ড 
ইতালী, ডেনমার্ক, নিউজীল্যা্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত fear কিন্তু এ্রত্যেক 
দেশে কয়লা শিল্পের অতি দ্রুত উন্নতি সাধনের ফলে ভারতের এই অবস্থা অধিক দিন 
স্থায়ী না হইলেও দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রবল প্রতিদ্বন্দিতা সত্বেও ভারত 
অদ্যাবধি সিংহল, ব্রন্মদেশ, পাকিস্তান ও মালয়ে তাহার রপ্তানি বাণিজ্য অক্ষুণ 
রাখিরাছে। নিয়ে কয়লা ও কোক কয়লার রপ্তানির পরিমাণ প্রদত্ত হইল। 


১৪৫১-৫২ ১৯৫২-৫৩ ‘১৯৫৩-৫৪ 
সমুদ্রপথ-- ২৪,২৬,৭৮০ টন ২৯,২৯,৭২৮ টন ৯১,৯৩১৪৫১ টন, 
স্থলপথ-__ — ৫,৮৬,৭৪৯, ৭,৩৬,৪২৫ » 


উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে ১৯৫১-৫২ সালের পর হইতে রপ্তানি 
বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছে। বহির্ভারতীয় দেশসমূহের প্রতিযোগিতাই 
ইহার প্রধান কারণ নহে, পরন্ত রপ্তানিযোগ্য কয়লার শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে বিধি নিষেধ, 
মালগাড়ীর চিরন্তন অভাব, বিদেশীয় ক্রেতার সহিত চুক্তি সম্পাদন ব্যাপারে সরকার 
কর্তৃক বিরক্তির পদ্ধতির প্রচলন, এবং বন্দর হিসাবে কলিকাতার অসংখ্য অস্গুবিধা 
মুখ্য কারণ বলিয়া গণ্য করা যায়। 

বর্তমানে ভারতীয় কয়লা শিল্প একটা সঙ্কটময় অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছে। 
শ্রমিকের অত্যধিক মজুরী এবং মালগাড়ীর অভাব হেতু খনির কাধ্য এবং বিক্রয়ের 
বাজারে কয়লা প্রেরণের সুবিধা বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে । অধিকন্তু অবৈজ্ঞানিক 
এবং ক্রটিবহুল প্রথায় খনির কাধ্য সম্পন্ন হয় বলিয়া দৈনিক উত্তোলনের গড় অত্যন্ত 
নৈরাশ্তজনক। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ও ইলণ্ডের কয়লা খনিতে একজন শ্রমিক 


- খনিজ সম্পদ ১৪৯ 


দৈনিক গড়ে বথাক্রমে ৬৭৯ টন ও ২৯৮ টন কয়লা উত্তোলন করে, সেই তুলনায় 
ভারতের করলা খনিতে একজন শ্রমিকের দৈনিক উত্তোলনের গড় মাত্র ৯২৪ টন। 
ইহার ফলে দৈনিক মজুরীর উচ্চ. হার ও AIT ব্যয় কয়লার প্রক্কত মূল্যের সহিত 
যুক্ত হইয়া বিক্রয় মূল্য অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পায়। উন্নত প্রথায় কয়লা উত্তোলন, 
যথাসাধ্য কয়লার অপচয় নিবারণ, এবং কয়লা হইতে উপজাত অন্যান্য দ্রব্যের 
উন্নততর ব্যবহার দ্বারা এই শিল্পের অনুবিধাগুলি দুর হইতে পারে I= 

খনিজ তৈল (Petroleum)—ft@, পরিবহন কাধ্যে (Transport) এবং 
দেশরক্ষা কার্ধ্যে পেট্রেলিয়াম বা তরল জালানির (Liquid fuel) প্রয়োজনীয়তা 
এবং গুরুত্ব অপরিসীম। পেট্রোলিয়াম উৎপাদনে ভারতীয় গণতন্ত্রের স্থান অতিশয় 
নগণ্য, এবং উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীর বাধিক মোট উৎপাদনের শতকর! **১ 
ভাগ মাত্র | 

হিমালয় পর্ববতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে ভারতবর্ষের তৈলখনিগুলি অবস্থিত। 
দেশ বিভাগের ফলে পূর্বপ্রান্তের খনিগুলি প্রধানতঃ ভারতীয় গণতন্ত্রের এবং পশ্চিম 

» সম্প্রতি কয়লার অপচয় নিবারণ ও কয়লা হইতে উপজাত অন্যান্য দ্রব্য 
উৎপাদনের উদ্দেষ্যে ভারত সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্িত হইয়াছে ৫ 

(১) fafa, কোক pat (Sindri Coke Oven)—fafaara উৎপাদন 
কারখানা স্থাপনের প্রথমীবধি অতি প্রয়োজনীয় কোক কয়লার জন্য তাহাকে 
পরমুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছিল। এই পরনির্ভরশীলতা দূরীকরণের জন্য ভারত সরকার 
সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। কালক্রমে বন্ধিত হারে ইস্পাত উৎপাদনের জন্য বেসরকারী 
সরবরাহ কারীদের নিজস্ব প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইবার ফলে সিন্ধি কারখানায় কোক 
কয়লা সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং সিন্ধিতে কোক কয়লা চুলী স্থাপনের 
পরিকল্পনা কার্ধ্যে রূপায়িত করিবার জন্য কোক Bal নির্মাণের বিশেষজ্ঞ কার্ল ষ্টীল 
(Carl Still) নামক জাৰ্শ্মাণ প্রতিষ্ঠানকে নিযুক্ত করা হয়। তন্ুসারে এই 
প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দৈনিক ৬:০ টন কোক 
কয়লা উৎপাদনক্ষম বিরাট যন্ত্র স্থাপিত হয় এবং ১৯৯৫৪ সালের AL সেপ্টেম্বর তারিখে 
এই যন্ত্র হইতে প্রথম কোক কয়লা উৎপন্ন হয়। Bese শ্রেণীর woe টন কোক 
কয়লা ব্যতীত এই যন্ত্র হইতে দৈনিক > কোটি ঘনফুট গ্যাস, ৩০ টন আলকাতরৱা, 
২ টন এ্যামোনিয়া এবং ৯ টিন অপরিশ্রুত বেঞ্জল উৎপন্ন হইবে। 
পুর কোক-কয়লা চুল্লী পরিকল্পনা_ভারত বিভাগের ফলে 


(২) দুৰ্গা 
পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার তুলনায় কর্ষণযোগ্য ভূমির GSAS! ঘটায় ae 


১৫০ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


প্রান্তের খনিগুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পুর্বপ্রান্তে আসামের অন্তর্গত 
ডিগবয়, এবং ডিগং এবং ডিক্রগড়ের খনিগুলি হইতে ভারতের মোট উৎপাদনের 
অধিকাংশ খনিজ তৈল পাওয়। যায়। সুরমা উপত্যকায় অবস্থিত মজিমপুর এবং 
ব্দরপুরেও কিছু পরিমাণ খনিজ তৈল পাওয়া যাইত। কিন্তু এই অঞ্চলের খনির 
কার্য ১৯৩৩ সালে বন্ধ হইয়াছে, সুতরাং বর্তমানে একমাত্র ডিগবয় খনি হইতেই 
পেট্রোলিয়াম উত্তোলন করা হয়। এতভিন্ন ভারতীয় FSF বিভাগের অন্ুদন্ধানের 
ফলে আসামের নাহারকাটিয়া৷ অঞ্চলে ভূ-ত্বকের ১,*** হাজার ফুট নিয়ে খনিজ 
তৈলের যে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ইহার উত্তোলনের ব্যবস্থাও অবলন্বিত হইয়াছে। 
সম্প্রতি কান্দে উপসাগরের উপকূলে খনিজ তৈলের নূতন সংস্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

খনিজ তৈল উৎপাদনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। সুতরাং 
দেশের অভ্যন্তরে নূতন নূতন তৈল মংস্থানের অনুসন্ধানে সচেষ্ট হওয়া ভারত 
সরকারের পক্ষে অস্বাভাবিক ace | 

ভারতীয় গণতন্ত্রে পেট্রোলিয়ামের প্রয়োজন এত অধিক যে প্রয়োজনের তুলনায় 
উৎপাদনের পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য। ভারতের ডিগবয় খনি হইতে বৎসরে ৬ কোটি 
Co লক্ষ হইতে ৭ কোটি ৫* লক্ষ গ্যালন পেট্রোলিয়াম উত্তোলিত হয় এবং ইহা 
মোট প্রয়োজনের শতকরা ৭ ভাগ মাত্র। সুতরাং আভ্যন্তরীণ চাহিদা পুরণ করিবার 
হিসাবে অস্তিত্ব oma রাখিতে হইলে শিল্পের FANT ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের 
গত্যন্তর নাই। এই উদ্দেশ্যে বহু দিন যাবত কলিকাতার ১৪, মাইল 
TE দুর্গাপুরে একটি কোক কয়লা প্রস্তুতের bal ও আন্ুষ্ষিক অন্যান্য শিল্প 
প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সচেষ্ট ছিলেন। তদনুসারে পরিকল্পনা কমিশন 
কর্তৃক নিযুক্ত ড্রাইভার কমিটির (Driver Committee ) সুপারিশ অনুযায়ী 
ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই দাবী মঞ্জুর করিয়াছেন এবং ইহাকে দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। bal স্থাপনের পরিকল্পনা কাধ্যকরী 
করিতে প্রায় ৫ কোটি ৫. লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। 
দুর্গাপুরে কোক চুল্লী স্থাপিত হইলে দৈনিক ১,৩.* টন কয়ল! হইতে আন্বপাতিক 
কোক কয়লা ব্যবহারযোগ্য হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। 
মধ্যেই ইহার নিৰ্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইবে। 

প্রস্তাবিত বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত রেলপথ সাহায্যে অতি দ্রুত কলিকাতা 
অভিমুখে কোক কয়লা এবং তাহার উপজাত দ্রব্যাদি ( By-products ) weal 
প্রভৃতি স্থান অপেক্ষা অধিকতর সুলভ রেল-মাগুলে প্রেরণের সম্ভাবনা, দুর্গাপুর থাল 


১৯৫৮ সালের 


খনিজ সম্পদ see 


wy ভারতীয় বুক্তরা্ট্র ae কোটি টাকা ব্যয়ে পেট্রোলিয়াম ও ইহার উপজাত্‌ দ্রব্য 
প্রতি aera বিদেশ হইতে আমদানী করে। প্রধানতঃ মধ্যপ্রাচ্যের ইরাণ, ইরাক, 
qab, বেহরিণ ( Bahrein) এবং কুয়েট (Kuwait) প্রভৃতি দেশ, বোণিও, 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং কুশিয়া হইতে ভারত তাহার প্রয়োজনীয় পেট্রোলিয়াম 
আমদানী করে। 

ডাঃ ওয়া্দিয়া ( Dr. Wadia ) এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ ভূতত্ববিদগণ এই অভিমত 
পোষণ করেন যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পাঞ্জাব (কাংরা ), বোম্বাই (FR ও 
aval ) এবং ত্রিপুরা ace পেট্রোলিয়ামের সংস্থান থাকা অসম্ভব নহে। এই সকল 
অঞ্চলে ভারতীয় ESF বিভাগ ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান AT আর্ত 
করিয়াছে । অধিকন্তু ভারতে প্রচুর পরিমাণ fase শ্রেণীর কয়লা মজুত আছে এবং 
ইহাকে সংযোগাত্মক (Synthetic ) পেট্রোলিয়ামে পরিণত করা যাইতে পারে। 
সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় গণতন্ত্র এই অতি প্রয়োজনীয় খনিজ তৈল বিষয়ে 
কিয়ৎ পরিমাণে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। 

১৯২, সালে ডিগবয়ে আসাম অয়েল কোম্পানি দ্বারা প্রথম পেট্রোলিয়াম 
শোধনাগার স্থাপিত হয়। এই শোধনাগারে ভারতের চাহিদার ৭ শতাংশ মাত্র 
পরিশ্রুত পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাইত। এই ‘প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক উৎপাদন 


বর্তমানে ৩,৫০,**০ টনে পরিণত হইয়াছে। 


ও মধ্যবর্তী অন্যান্য স্থানে পরিবহনের সুবিধা, কারখানার জন্য 
করিবার সুবিধা, প্রয়োজনীয় জলের প্রাচুর্য্য, আগানসোল 
কয়লা থনিগুলির নিকটবত্তিতা, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদিত 
বৈদ্যুতিক শক্তির সহজলভ্যতা, এবং বৃহত্তর কলিকাতাকে বিক্রয়-কেন্দ্ররূপে ব্যবহারের 
সুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া ড্রাইভার কমিটি দুর্গাপুরকে কোক gA স্থাপনের 


উপযুক্ত স্থান বলিয়া agata করিয়াছেন এবং SACS ২,৯২৯৫০ টন এক ইঞ্চি 
অপেক্ষা বৃহত্তর আকারের কোক কয়লা উৎপাদনের শক্তি বিশিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপনের 


সুপারিশ করিয়াছেন। 

দুর্গাপুর পরিকল্পনার প্রথম স্তরে দৈনিক ১,৩০০ টন কয়লা হইতে কোক কয়লা 
প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত চুলী amena আয (তি: or 
হইতে এযামোনিয়া, সালক্কিউরিক এযাপিড, আলকাতরা, বেঞ্ল প্রভৃতি উপজাত 
afi সংগ্রহের ও পরিশোধনের 7 অতিরিক্ত বনি স্থাপিত হইবে। দ্বিতীয় 


স্তরে আসানসোল ও কলিকাতার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং আদানসোলের শিল্পাঞ্চলে গ্যাস 


সাহায্যে কলিকাতা 
সুলভ মূল্যে জমি ক্রয় 


১৫২ _. ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


দ্বিতীয় মহাসমরের অবগানে পৃথিবীর বৃহত্তম শোধনাগার আবাদান ( Abadan ) 
হইতে পরিশ্রুত পেট্রোলিয়াম ও তদছুপভাত দ্ৰব্যাদ্ির সরবরাহ বন্ধ হইলে ভারত 
সরকার দেশের অভ্যন্তরে শোধনাগার স্থাপনে SSSA হন এবং তাহাদের অনুরোধে 
৯৯৪৮ সালে ভারতস্থিত পেট্রোলিয়াম পরিবেশক প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা নিযুক্ত একটি 
alfas উপদেষ্টা meq (Technical Misson) সরজমীন তদন্তের জন্য ভারতে 
আগমন করেন। সর্বপ্রকার অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া এই সঙ্ঘ বোম্বাই ও 
বিশাখাপত্তনমকে শোধনাগার স্থাপনের RF স্থান বলিয়া সুপারিশ করেন। 
তদমুসারে ১৯৫১ লালে বোম্বাই gk ee (10112) নামক স্থানে ভারত 
সরকার AH অয়েল কোম্পানি এবং BIE ভ্যাকুয়াম কোম্পানিকে ( Stanvac ) 
ছুইটি শোধনাগার স্থাপনে অন্থমতি দিয়াছিলেন। কতিপয় বিশেষ সুবিধার জন্য 
শোধনাগার প্রতিষ্ঠার পক্ষে বোম্বাই aAa? বলিরা বিবেচিত হয়। পারস্ত 
উপসাগরের BBR বোদ্বাই নিকটতম প্রধান বন্দর বলিয়া বিদেশ হইতে : 
অপেক্ষাকৃত অন্ন ব্যয়ে মোট! তৈল আমদানী কর! সম্ভব | উৎকৃষ্ট রাস্তা এবং রেলপথ 
দ্বারা bea শোধনাগার ভারতের অন্যান্য স্থানের সহিত সংযুক্ত বলিয়া আমদানীকৃত 
মোটা তৈল পরিশ্রুত করিয়া সমস্ত অঞ্চলে সুলভে প্রেরণ করা সহজসাধ্য। জালানি 
তৈলের বৃহত্তম বিক্রয়-কেন্দ্র বোম্বাই নিরাপদ গভীর সমুদ্রের তীরে অবস্থিত বলিয়া 
তৈলবাহী জাহাজসমূহের অতি প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের বিশেষ স্থৃবিধা রহিয়াছে। 
অধিকন্ত ইহার বৃহৎ স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ে একই সময়ে দুইশত জাহাজের নঙ্গর করি- 
বার ব্যবস্থা আছে। ষ্ট্যানভাকের শোধনাগারের নিৰ্ম্মাণকার্য্য ১৯৫৪ সালের নভেম্বর 
মাসে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং বান্মা অয়েল কোম্পানির শোধনাগাবের নির্মাণ কাধ্য ১৯৫৫ 
সালের জানুয়ারী মাসে শেষ হইয়াছে। তৃতীয় শোধনাগার ক্যালটেক্স ( Caltex ) 
সরবরাহের উদ্দেস্তে দৈনিক ৭০০__:১,০* টন কয়লা নিয়তাপে অঙ্গারী-ভবনের 
উপযুক্ত (Low Temperature Carbonisation) 43 স্থাপিত হইবে। তৃতীয় 
স্তরে উচ্চ শ্রেণীর ঢালা লোহার চৌপল এবং ম্যাঙ্গানিজ সংযুক্ত লৌহ উৎপাদনের gy 
কতকগুলি ধাতু ara bat ( Blast Furnace ) স্থাপন করিবার, চতুর্থ স্তরে 
রাসায়নিক সার প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের. এবং পঞ্চম BWI সংযোগাত্মক 
(Synthetic) তৈল উৎপাদনের উপযোগী maè স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের 
বিবেচনাধীন আছে। দুর্গাপুর কোক চুল্লী হইতে যে পরিমাণ গ্যাস পাওয়া! যাইবে 
তাহা দুর্গাপুরে সিন্ধি সার উৎপাদন কারখানার অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পক্ষে 
পৰ্য্যাপ্ত হইবে। 


খনিজ সম্পদ ১৫৩ 


কোম্পানি দ্বারা বিশাখাপত্রনমে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপিত. হইয়াছে ' এই 
শোধনাগারে স্থাপিত যন্ত্রের মোট শোধন ক্ষমতা হইতেছে ৬,৭৫,** BA] ৯৯৫৭ 
সালের জুলাই মাস -হইতে এই শোধনাগারের উৎপাদন .কাধ্য আরম হইয়াছে 
এই তিনটি নবনিন্মিত শোধনাগার বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর ৩৫ লক্ষ টন মোটা 
তৈল ( Crude Oil ) আমদানী করিয়া শোধন করিবে এবং ইহা দ্বারা বর্তমানে 
পরিশোধিত দ্রব্যের আমদানীর জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তাহা বন্ধ হইবে। 

পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত watts ব্যবহার ভারতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইতেছে। ১৯৫৪ সালের ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ টন এবং ইহা ১৯৪৮ 
সাল অপেক্ষা শতকরা ৭৮ ভাগ এবং ৯৯৫৩ সাল অপেক্ষা শতকরা ৫ ভাগ অধিক। 
১৯৫৬ সালে ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪৮ লক্ষ bea পরিণত হইয়াছিল। 
q ন্যায় উৎপাদনও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
প্রাচীনতম ডিগবয় শোধনাগার সম্প্রসারিত করিবার পরিকল্পনা 
গৃহীত হইয়াছে এবং ইহা যথাসন্তব FS কাধ্যকরী করা হইবে। বর্তমানে ভারতের 
চারিটি শোধনাগারের মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৎসরে ৪৩ লক্ষ টন এবং ইহার মধ্যে 
সুপরিশ্রুত পেট্রোলিয়াম-্জাত দ্রব্যের পরিমাণ হইতেছে ৩৮ লক্ষ ৭* হাজার টন। 
ইহা দ্বারা পেট্রোলিয়াম-জাত দ্রব্যাদ্ির আভ্যন্তরীণ চাহিদা আগামী কয়েক বৎসর 


পৰ্য্যন্ত বহুলাংশে পূরণ করা সম্ভব হইবে | 
প্রাকৃতিক তৈল উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে 


ব্যবহারে 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে | 


সংযোগাত্মক তৈল উৎ্পাদনেরও ব্যবস্থা 


দুর্গাপুর পরিকল্পনায় ও স্থানে বহু বে-স্রকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবার 
যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ইতিমধ্যেই কোক চুল্লী হইতে উপজাত দ্রব্যাদি অবলম্বনে 
ঢালা লৌহ, DA fe. ডি. টি, রাসায়নিক দ্রব্য, স্বাস্থ্যসন্বন্ধীয় দ্রব্য প্রভৃতি 
প্রস্তুতের aR স্থাপনের আবেদন বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে পাওয়া 


যাইতেছে। 2 
কয়লাই Aaaa একমাত্র সম্পদ যাহা দ্বারা এই রাষ্ট্রকে একটি শিলপপ্রধান 
ই রাষ্ট্রের অবস্থা ইংলণ্ড ও জার্মানির 


ang পরিণত করা সম্ভব। এই বিষয়ে এ 
অনুরূপ । এই দেশগুলিতেও একমাত্র কলার 392 শিল্পোননতি সম্ভব হইয়াছে। 


বিশ্যতে পশ্চিমবন্ের শিল্পোন্নতিতে বিশেষ 


দুর্গাপুর পরিকল্পনাও অন্থুরপতভাবে sveki 7 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে এবং সেই কারণেই দুর্গাপুরকে ভারতের “বিট” অঞ্চল 


বলা যাইতে পারিবে। 


১৫৪ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


করা হইবে এবং এই পরিকল্পনা কার্য পরিণত করিতে প্রায় ce কোটি টাকা ব্যয় 
হইবে বলিয়া! অনুমান করা হয় এবং এই উদ্দেশ্যে তিনটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন 
বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত আলোচনা চলিতেছে। পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হইলে 
প্রতিবৎসর কয়লা হইতে ৩ লক্ষ টন সংযোগাত্মক তৈল উৎপন্ন হইবে এবং ইহার 
মধ্যে বিমানে ব্যবহারের উপযোগী উচ্চ শক্তিশালী স্পিরিটের পরিমাণ থাকিবে 
৯০,০০ টন। rave সালের প্রথম ভাগ হইতেই যাহাতে ইহার উৎপাদন কাৰ্য্য 
UNAS হইতে পারে SEATA. পরিকল্পনাটির বিন্যাস করা হইয়াছে। 

জলজ বিদ্যুৎ শক্তি (Hydro electric Power )-দেশকে afi ও শিল্পে 
উন্নত করিতে হইলে স্থূলভে গতি-প্রজননকারী শক্তির প্রয়োজন। কয়লা, খনিজ 
তৈল, কাষ্ঠ অথব৷ বায়ু অপেক্ষা জল হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ করা অনেক 
সুলভ বলিয়া বর্তমান যুগে faao সমস্ত দেশেই শিল্পে জলজ-বৈছ্যুতিক শক্তি 
ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। 

TIM জলপূর্ণ খরজ্োতা নদী এবং জলপ্রপাত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি 
উৎপাদন করা সহজ। যে স্থানে নদীর সংখ্যা কম অথবা নদীগুলি MITA WE 
অথবা স্বল্পতোয়া হয় সেই সকল স্থানে কৃত্রিম ace বর্ষাকালে বৃষ্টির জল সঞ্চিত করিয়া 
অথবা নদীতে বাধ বাঁধিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। ভূমি যত বন্ধুর এবং নদী যত 


WNT হইবে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা তত সহজসাধ্য হয় বলিয়া! সাধারণত 


পার্বত্য অঞ্চলেই জলজ-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্্রগুলি স্থাপিত হইয়া থাকে। 

ভারতের কয়লা উৎপাদনের ক্রম-ক্ষীয়মাণ অবস্থার জন্য কল-কারখানা চালাইবার 
শক্তিও ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতের শিল্পোন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ কয়লার 
প্রয়োজন সেই পরিমাণ কয়লা ভারতে নাই। অধিকন্তু আজ পৰ্য্যন্ত যে পরিমাণ 
কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার বণ্টনও সর্বত্র সমভাবে হয় নাই। বিভিন্ন 
শিল্পকেন্দ্র হইতে প্রধান প্রধান খনিগুলি এত দুরে অবস্থিত যে খনি অঞ্চল বা 
তৎসন্লিহিত স্থান ব্যতীত কয়লা হইতে প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করা লাভজনক 
হয় না। ভারতে পেট্রোলের পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য বলিয়া বহিজ্ৰগতের খনিজ 
তৈলের উপর নির্ভর করা ভিন্ন ভারতের গত্যন্তর নাই, এবং নূতন তৈলখনি আবিষ্কৃত 
না হওয়া পৰ্য্যন্ত তৈল সাহায্যে কল-কারখানা পরিচালিত করিবার কোন ভরসাই 
ভারতের নাই। অধিকন্তু ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের শিল্পোন্নয়নের পক্ষে বনভূমি 
হইতে সংগৃহীত Sis আদে পৰ্য্যাপ্ত নহে । কিন্তু ভারতের ন্যায় নদী ও জল-প্রপাত- 
বহুল দেশে জলজ-বিছ্যৎ উৎপাদন করিয়া তাহা কৃষি ও শিল্পে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার 


ae 2 ১৫৫ 


করা ব্যয়সাধ্য বা কষ্টসাধ্য নহে। fg উৎপাদনে ভারতীয় গণতন্বে 
অনেকগুলি প্রাকৃতিক অনুকূল অবস্থা বর্তমান রহিয়াছে। হিমালয় ae উদ্ভুত 
নদীগুলি বরফ-গলা জলে পুষ্ট বলিয়া বৎনরের সকল সময়েই জলপূর্ণ থাকে । এই 
শ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি রাষ্ট্রে জলজ- 


কারণে পাঞ্জাব, উত্তর AT 
বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সহজ এবং বিশেষ সন্তাবনাপুর্ণ। পক্ষান্তরে দক্ষিণ ভারতের 


ও পন্চিমঘাট অঞ্চলের বৃষ্টির জল কৃত্রিম, 
[তিক শক্তি সংগ্রহ করা আদৌ TST 


নদীগুলি DIAA qatal হইলেও পূৰ্ব্ব 


সুদে সঞ্চিত রাখিয়া তাহা হইতে বৈদ্য 


নহে। 
ভারতীয় গণতন্ত্রে ভৌগোলিক এবং 
করেন যে এদেশে 


মনীষী এই মত OT _ 
ower in India. 1954. 


ts for Irrigation and P: 


প্রাকৃতিক অবস্থা পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া অনেক 
o কোটি হইতে ৪ কোটি কিলোওয়াট* 


# New Projec 


৯৫৬ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


ভলজ-বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রশস্ত ক্ষেত্র রহিয়াছে এবং চেষ্ট। করিলে ইহার পরিমাণকে 
আরও বৃদ্ধি করিবার বিরাট সম্ভাবনা আছে! ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ দেশে 
FAALE ১৫ হইতে ৯* শতাংশ পর্য্যন্ত সদ্ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রে 
ইহার মাত্র ৯৪ শতাংশ ব্যবহৃত হইতেছে। নিযে প্রধান জলজ-বিছ্যুৎ, উৎপাদন 
কেন্গুলির একটি বিবরণ দেওয়া গেল । 


শভি-প্রজনক প্রতিষ্ঠান প্রজনন কেন্দ্র alè 
৯। অন্ধ ভ্যালি পাওয়ার সাপ্লাই 
রর কোম্পানী লিমিটেড ভিব পুরী বোম্বাই 
(Andhra Valley Power (Bhibpuri) 


Supply Co., Ltd.) 
/ ২। টাটা হাইডে-ইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই 


কোম্পানী লিমিটেড খপোলি রি 
(Tata Hydro-electric Power (Khopoli) 
Supply Co., Ltd.) এ 
৩। টাটা পাওয়ার কোং লিঃ fea i 
(Tata Power Co., Ltd.) (Bhira) ) 
/৯)  মেটুর হাইড্রো-ইলেকট্রিক sq মেটুর মাদ্রাজ 
(Mettur Hydro-electric Scheme) (Mettur) 
৫। পাইকারা হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্বীম পাইকারা এ 
(Pykara Hydro-electric Scheme) (Pykara) 
Sl পাপনাশম হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম পাপনাশম al 
(Papanasam Hydro-electric (Papanasam) 
Scheme) 
Al Alen হাইছ্ো-ইলেকট্রিক স্বীম পল্লীভাসাল কেরালা 
(Pallivasal Hydro-electric (Pallivasal) 
Scheme) 
vl faga হাইড্ো-ইলেকট্রিক স্কীম শিবসযুদ্রমূ মহীশূর 
/ (Sivasamudram Hydro- (Sivasamudram) 


electric Scheme) 


খনিজ সম্পদ z3 


শর্ভি-প্রজনক প্রতিষ্ঠান প্রজনন কেন্দ্র aÈ 
৯।  শিমসা হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম শিমস! মহীশূর 

(Shimsha Hydro-electric ( Shimsha ) 

Scheme) 

2: | মন্দি হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম যোগীন্দরনগর হিমাচল 
(Mandi Hydro-electric (Jogindarnagar) প্রদেশ, 
Scheme ) 

ya বরমূলা হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম বুনিয়ার কাশ্মীর 
(Baramulla Hydro-electric (Buniyar) 

Scheme) 
১হ। গ্যাঞ্জেন্‌ ক্যানাল হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম উত্তরপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ 
A (Ganges Canal Hydro-electric (U. P.) 
Scheme) 


টাটা কোম্পানী কর্তৃক গ্রতিঠিত উপরোক্ত প্রথম তিনটি শক্তি কেন্দ্র হইতে মোট 
২,৪৯,০০০ অশ্ব-শক্তি জলজ-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই Rgs পশ্চিম রেলপথ 
(Western 7২15 মধ্য রেলপথ (Central Rly.) এবং বোস্বাই, পুনা, খানা ও 
কল্যাণের অধিকাংশ কল-কারথানা ও শিল্পে সরবরাহ করা হয়।( টাটা হাইড়ে৷- 
ইলেকটি,ক পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানীর £শক্তি-কেন্্র খপোলিতে (Khopoli) 
অবস্থিত। এই স্থানের লোন|ভালা ও অপর দুইটি হ্রদের সঞ্চিত জল খালের মধ্য 
দিয়া শক্তি (5১০ কিলোওয়াট ) উৎপাদনের জন্য শক্তি-প্রজনন কেন্দ্রে লইয়া 
যাওয়া হয়। অন্ধ ভ্যালি পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানীর কারখান! ভিবপুরীতে 
অন্ধ নদীর উপরে অবস্থিত। নদীর বাধে সঞ্চিত জল হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি 
(৬৯১০, কিলোওয়াট ) উৎপন্ন হয়। নীলামূল৷ (Nilamula) নদীতীরে অবস্থিত 
ভিরা (Bhira) নামক স্থানে টাটা পাওয়ার কোম্পানীর কারখানা (উৎপাদন 
কিলোওয়াট) প্রতিঠিত। ) 

মালে কাদেরী: Rete উপর SHE Stanley 
Dam ) face অবস্থিত CARA জল-বৈদ্যুতিক কেজ্জ (উৎপাদন ক্ষমতা _৪+,;+2 
কিলোওয়াট ) হইতে উত্তরে সিঙ্গারাপেট ( Singarapet ) এবং দক্ষিণে ইরোড 


(Erode ) পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। নীলগিরি পর্বতে উদ্ভূত পাইকারা 


ক্ষমতা--১,১০১০০০ 


১৫৮ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


নদী হইতে জল-বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক “পাইকারা 
জলজ-বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ’ (Pykara Hydro-electric Scheme) (উৎপাদন ক্ষমতা 
8+ coe কিলোওয়াট্‌ ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই শক্তি-কেন্দ্র হইতে কোয়েম্বাটুর, 
বাঁরুধাজর ( Virudhungor ), নাগাপট্টম এবং তিরুচিরাপল্লী প্রভৃতি স্থানে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করা হয়। তিনেভেলী feats পাপনাশম্‌ ( Papanasam ) নামক 
স্থানের নিকটে তাত্রপণি নদী তীরে মাদ্রাজ সরকারের প্রচেষ্টায় আরও একটি 
জলজ-বিছ্যুতের কেন্দ্র (উৎপাদন ক্ষমতা-_৯৭,৪০০ কিঃ ওঃ) (Papanasam 
Hydro-electric Scheme) স্থাপিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রে উৎপন্ন বিদ্যুৎ 
তুতিকোরিণ, মাদুরা এবং কোইলপটিতে সরবরাহ করা হয়। 
_ affair att (Mudirapuzha) নদীর জল হইতে বৈছ্যুতিক-শক্তি উৎপাদনের 
জন্য প্রাক্তন ত্রিবাঙ্ছুর সরকারের উদ্যোগে ১৯৪. সালে পরল্লীভালাল (Pallivasal) 
শক্তি কেন্দ্র (উৎপাদনের ক্ষমতা-_-৩৬,** কিঃ ওঃ) স্থাপিত হয়। আলওয়ের 
€ 41595) এযালুমিনিয়াম কারখানার এবং কেরালার অন্তর্গত কৌচিন অংশের 
প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের সমস্তই এই কেন্দ্র হইতে সরবরাহ করা হয় | 
কোলার স্বর্ণধনির সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে fags সরবরাহের জন্য ১৯০২ 
সালে মহীশূর সরকার কর্তৃক কাবেরী নদীতীরে শিবসম্ুদ্রমে_ একটি জলজ-বিদ্যুৎ 
কেন্দ্র (উৎপাদন ক্ষমত।--৪২,** কিঃ ওঃ) স্থাপিত হয়। এই কেন্দ্র হইতে 
বাঙ্গালোর, মহীশূর এবং রাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বে আরও প্রায় ছুই শত শহরে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করা হয়। এই কেন্দ্রটি ভারতের বৃহত্তম জলজ-বিছ্যুৎ কেন্দ্রগুলির অন্ঠতম y 
বিদ্যুতের চাহিদ। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় শিমসা জল-প্রপাতের (Shimsa Falls) 
নিকট “শিমস! জলজ-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা” অনুযায়ী ১৯৪০ সালে মহীশূর সরকার 
কর্তৃক যে কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে তাহা হইতে ১৭,২০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক 
শক্তি উৎপন্ন হয়। জগ-প্রপাত্তের (Jog Falls ) নিকটে, ৭২,০০* কিলোওয়।ট 
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের আরও একটি পরিকল্পনা বর্তমানে মহীশূত্র সরকার কর্তৃক 
কার্যকরী হইয়াছে। 
হিমাচল প্রদেশে “মন্দি জলজ-বিদ্যুৎ পরিকল্পন।” (Mandi Hydro: 
electric Scheme) অনুযায়ী যোগীন্দরনগরে ( Jogindarnagar ) স্থাপিত শক্তি 
কেন্দ্রে (উৎপাদনের ক্ষমতা--৪৮,০** কিঃ ওঃ) ণ্উল” (U1) নদীর জল হইতে 
উৎপন্ন বিদ্যুৎ ayers, জলন্ধর, নুধিয়ানা, এবং থারিয়ালের শিল্প-গ্রতিষঠানগযূহে 
সরবরাহ হয়। 


খনিজ সম্পদ 2,3 


কাশ্মীরে “বরমূলা জলজ-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা” ( Baramulla Hydro- 
electric Scheme) অন্থ্যায়ী বুনিয়ারে ( Buniyar ) প্রতিষ্ঠিত শক্তি = 
( উৎপাদন ক্ষমতা--৪,৫০ কিঃ ওঃ ) ঝিলাম নদীর জল হইতে টি 
Borg হয়। এই বিদ্যুৎ জ্রীনগর এবং বরমূলাতে সরবরাহ করা হয়। 

উত্তর প্রদেশে গঙ্গানদীর 'খালনমূহ প্রধানতঃ FRc জল সেচনের উদ্দেশ্তেই 
ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে আটটি খালের জল হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি (মোট 
উৎপাদন ক্ষমতা-_-২৯,৪০* কিঃ ওঃ ) সংগ্রহ করিয়া উত্তর প্রদেশের কৃষি এবং শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়। K 

বর্তমানে mfa, শিলং এবং কালিম্পংয়ে জলজ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত 
হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ও'রাষ্ীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত বহুমুখী 
নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কাধ্যকরী হইলে আরও ২৭ লক্ষ কিলোওযাট জলজ- 
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায় /) ইহার ফলে করলা 
ও খনিজ তৈলের অভাব অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইবে এবং ভারত নানাবিধ 
শিল্পে ও খাগ্য-সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ নী হইয়া উঠিবে সে আশা পোষণ করাও 
অযৌক্তিক নহে। 


বহুমুখা নদী-উদ্নয়ন পরিকল্পনা (Multi-Purpose Projects)—ভারতীয 
n প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। যে সমস্ত প্রাকৃতিক QUÍ 


ধ্য নদ-নদীর apy বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য | 
দ-নদী আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া 


গণতন্ত্র নানা AF 
আমাদের দেশ সমৃদ্ধ তাহাদের মং 
বহু পুরাকাল হইতেই এই সব ন 


আসিতেছে | 
যদিও ভারতীয় WSF নদীবহুল দেশ, তথাপি নদীর সম্যক্‌ ব্যবহার আজিও 


| করিয়া উঠিতে পারি নাই। মোটামুটি হিসাব করিয়া জানা গিয়াছে যে, 

qad আছে, তাহাদের স্রোতশক্তির + কেবল মাত্র 

শতকরা ছয়. ভা নের জন্য ও দেড় ভাগ জলজ-বিহ্যুৎ উৎপাদনের জন্য 

ব্যবহৃত হয় ; বাকী সমস্ত ল্রোতশক্তি নষ্ট হয় এবং প্রায়ই এই সকল অনিয়ন্ত্রিত 
ও অব্যবহৃত জলের জন্য দেশের স্থানে স্থানে ভীষণ বন্যা দেখা যায়। 

ইহা সুচিন্তিত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, ভারতের এই অতুলনীয় জল-সম্পদ 

হয়, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত 


যদি স্থুনিয়ন্িত ভাবে TRO 
হইবে। LAIST ভারতে এই ভল-সম্পদ্কে কাজে লাগাইবার FF বহুবিধ পরিকল্পনা” 


ation and Power in India. 1954. 


আমর 
আমাদের দেশে যতগুলি ন 
গ জল সেচ 


১৬০ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


করা হইতেছে। সাধারণ ভাবে আমাদের জল-সম্পদকে নিয়লিখিত যে কোনও 
উন্নয়ন কার্ধ্যের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে-_(১) বন্তা-নিরোধ, (২) জলসেচ, 
(৩) জলপথের সুব্যবস্থা, (8) বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, (৫) মৎস্ত-চাষ, (৬) ভূমি- 
ক্ষয় নিবারণ, (৭) পরিক্রত জল সরবরাহ, (৮) ম্যালেরিয়া নিবারণ, (৯) অবসর 


বিনোদন, (১০) বন-আবাদের সুব্যবস্থা, ইত্যাদি । কেন্দ্রীয় জলপথ, লেচ এবং 
নৌচলাচল সমিতির (The Central Waterways, 


Irrigation and Navi- 
gation C 


ommission ) প্রস্তাব অনুসারে আধুনিক কালে যাহাতে এই জল- 
সম্পকে এককালীন বহু প্রকার কার্যে ব্যবহার করা যায় তাহার চেষ্টা চলিতেছে। 


এই প্রকার পরিকল্পনাকে Multi-Purpose Project বা বহুমুখী নদী-উন্নয়ন 
পরিকল্পনা বলা হয়। 

ইংরাজ শাদনকালে আমাদের দেশের নদ-নদীগুলি উপেক্ষিত xq আসিয়াছে। 
ভারতে স্বাধীনতা-হুযা্য উদয়ের MF AS জাতীয় সরকার দেশের নানা প্রকার 


খনিজ সম্পদ ১৬১ 


সমস্তার সমাধান উদ্দেশ্যে কয়েকটি বহুহুখী নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনা আগু প্রবর্তনের জন্য 
প্রস্তুত করিয়াছেন। নিয়ে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দেওয়া হইল £_ . 

xy পশ্চিমবন্ধের অযুরাক্ষী জলাধার পরিকল্পনা! ( Mayurakshi Re- 
servoir Project or The Mor Project )__ ইহাই পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম সেচ 


পরিকল্পনা ॥ মগুরাক্ষী নদী সাওতাল পরগণার উচ্চভূমি হইতে নির্গত হইয়া বীরভূম 
ও মুর্শিদাবাদ জিলার অসমতল ভূমি অতিক্রম করিয়া দত্তবাটীর নিকট ভাগীরখীর ~ 


সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় >te মাইল। ইহার গতিগথের 


৯১ 


১৬২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


সমান্তরালভাবে ইহার প্রধান শাখানদীগুলি যথাক্রমে grat, দ্বারকা, বক্রেশ্বর ও 
কোপাই নদী প্রবাহিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই নদীগুলির জলধারা এযাবৎ- 
কাল মানুষের কোন উপকারে আসে নাই। পক্ষান্তরে বর্ষাকালে ইহাদের খরস্রোত 
উভয়কু প্লাবিত করিয়া ফসলের ও জমির প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়া আপিতেছে। 
এতত্যতীত বন্যার ফলে গবাদি পশুর প্রাণহানির পরিমাণও উপেক্ষণীয় নহে। এই 
নদীগুলির গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করিয়া ইহাদের জল সেচকার্য্যে ব্যবহার করা এবং 
ইহার GD একটি জলাধার (Reservoir) Aes করা এই পরিকল্পনার প্রধান বিষয়- 
বন্ত। সমগ্র পরিকল্পনার কাধ্য সমাপ্ত হইয়াছে এবং সাওতাল পরগণায় মেসাঞ্জোরের 
নিকট যে প্রধান বাধ * দ্বারা এই জলাধারটি aes হইয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ২,৩৪৯ 
ফুট এবং নদীর গভীরতম অংশে ইহার উচ্চতা ১১৭ ফুট। ২৪ বর্গমাইল আয়তন 
বিশিষ্ট এই জলাধারটিতে ৯২২ কোটি ১. লক্ষ গ্যান জল সংরক্ষণ করা যাইবে। 
অধিকন্ত এই জলাধার হইতে কুড়ি মাইল এবং সিউড়ি হইতে ছুই মাইল দুরে তিল- 
পারার সন্নিকটে এই নদী পথে ৯,০১৩ হুট দীর্ঘ একটি সেতুবন্ধ অর্থাৎ সেচ বধ নিশ্মিত 
হইয়াছে এবং ইহা হইতে নদীর উভরতীরে দুইটি প্রধান খাল কাটা হইয়াছে। এই 
প্রধান দুইটি খাল হইতে বিভিন্ন দিকে বহু ছোট ছোট খাল কাট! হইয়াছে। শাখা- 
প্রশাখাসমন্বিত এই খালগুলির মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০৬, মাইল। 

১৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে সমস্ত পরিকল্পনার কাৰ্য্য ১৯৫৫ সালে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং 
ইহার সাহায্যে বীরভূম জিলার gatas, নলহাটি, রামপুরহাট, মৌড়েশ্বর, মল্লারপুর, 
মহন্মদবাজার, সিউড়ি, সীইিয়া, নানুর, লাভপুর, ইলামবাজার ও বোলপুর থান! ; 
মুণিদাবাদ জিলার সাগরদিঘি, নবগ্রাম, খড়গ্রাম, ভরতপুর, বরঞা ও মিজ্জীপুর থানা; 
এবং বর্ধমান জিলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত ছয় লক্ষ একর জমিতে জল-সেচনের 
ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইহার ফলে তিন লক্ষ টন ধান ও ৫, হাজার টন গম, আলুঃ 
ডাল ইত্যাদি রবিশস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৫ সালের মধ্যভাগে 
এই পরিকল্পনার frais কার্য্য শেষ হইলেও ১৯৫২ সাল হইতে ইহার উপকারিতা 
উপলব্ধি হইতেছে। 

সমগ্র মযুরাক্ষী নদী পরিকল্পনায় পাঁচটি সেতুবন্ধ afas হইয়াছে, যথ।__ময়রাক্ষী 
সেতুবন্ব, বক্রেশ্বর সেতুবন্ধ (পুরাতন সেতুবন্ধের সংস্কার ), কোপাই সেতুবন্ধ, দ্বারকা 


= কলম্বো পরিকল্পনা অনুযায়ী কারিগরী সাহায্য হিনাবে (Technical Assistance Scheme) 
ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় যাবতীয় সাজ-সর্রাম কানাড| হইতে বিনামূল্যে সরবরাহ হইয়াছে বলিয়া এই 
বাধের নামকরণ “কানাডা বাধ” করা হইয়াছে। 


w 
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সেতুবন্ধ এবং TA সেতুবন্ধ, এবং ইহাদের নোট দৈর্ঘ্য ২,৩৬৩ ফুট । ১॥০৬* মাইল 
জীর্থ প্রধান খালের ও শাখা-প্রশাখার সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গে সিঞ্চিত জমির পরিমাণ 
নিয়লিখিত রূপ হইয়াছে £_ 
খরিফ শস্তচাষের উপযোগী 
সঠিক সেচন যোগ্য জমি_-৬,১*১০** একর | 
রবিশস্তের চাষের উপযোগী 


সেচনঘোগ্য জমি ১২০১৪০) (39 
যে পরিমাণ পতিত জমি চাষের 
যোগ্য হইবে_ ২৫,০০০ s 


এতদ্ব্যতীত বিহারের অন্তর্গত সাঁওতাল পরগণায় ২০,০০ একর খরিফ ও ৫,০০০ 
একর রবিশস্তের চাষের উপযোগী জমিকে পিঞ্চিত করা সম্ভব হইবে। 

বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং অতিরিক্ত শস্তোৎপাদন মযুরাক্ষী পরিকল্পনার প্রধান Beas 
হইলেও উপরি লাভ হিসাবে ২,০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়মিতভাবে উৎপন্ন 
করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বন্যার জল নিয়ন্ত্রিত করিয়া জলাধারে সঞ্চিত করা 
হইবে এবং তদ্বারা সন্ঘৎসরব্যাপী ২,*** কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়মিতভাবে 
উৎপন্ন হইবে। বর্ষাকালে স্বাভাবিকভাবে জলের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে এই 
উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া ৪,*** কিলোওয়াটে পরিণত হইবে । পরিকল্পনা 
অনুযায়ী স্থাপিত বৈদ্যুতিক যন্ত্রের বর্তমান নিয়মিত উৎপাদন FAS! ২,০০ 
কিলোওয়াট aai} উপত্যকার বর্তমান প্রয়োজনের পক্ষে ATS নহে এবং আগামী 
পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইহার চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ৫১০০০ কিলোওয়াটে পরিণত 
হইবে বলিয়া আশা করা বায়। ক্রমবর্ধমান এই চাহিদা পূরণ করিবার জন্য ময়ুরাক্ষীর 
সরবরাহ ব্যবস্থাকে দামোদর উপত্যকার বৈদ্যুতিক সরবরাহ ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত 
করা হইয়াছে এবং ইহার ফলে মযুরাক্ষীর বৈদ্যুতিক বিভাগ হইতে সরবরাহের 
অপ্রাচূধ্য দামোদর উপত্যকার অতিরিক্ত উৎপাদন হইতে মিটান সম্ভব হইবে। উৎপন্ন 
বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে মুনিদাবাদ ও বীরভূম জিলায় শিল্পোন্নতির পথ প্রশস্ত 


উর 

(২) পশ্চিমবন্জের দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (The Damodar 
Valley Project পশ্চিমব্ঘ ও বিহারের যুক্ত প্রচেষ্টায় ও আধিক সাহায্যে 
গ্রামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন” নামে ৯৯৪৮ সালে স্থাপিত একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের 


sga এই পরিকল্পনার কার্য নির্বাহ হইতেছে। পরিকল্পনাটি সমাপ্ত করিতে 
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HBAS ৯৮৯ কোটি টাক৷ ব্যয় হইবে এবং ইহাতে PAA দশ বৎসর সময় 
লাগিবে বলিয়া অন্থমান করা হয়। ইহাই ভারতের বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনা । এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কাধ্যকরী হইলে বিহার অধিকতর 
উপকৃত হইলেও পশ্চিমবঙ্গের স্ুদুর-প্রসারী উপকারও কোনক্রমেই নগণ্য হইবে না 
ইহা সত্য | 
afer ক্ষীণকায়া দামোদর নদ বর্ষাকালে বিপুলাকার ধারণ করিয়া উভয় তীরবর্তা 
জনপদ wits করিয়া প্রতি বৎসর যে ধ্বংস কার্য সাধন করে তাহা 
সর্বজনবিদিত । এই বন্যা-নিয়ন্ত্রণ করিয়া কৃষি, শিল্প, অর্থ নৈতিক এবং জনসাধারণের 
স্বাস্থোর উন্নতি বিধান করাই এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য goan জল নিয়ন্ত্রণের জন্য 
এই পরিকল্পনা TRAN ৩৫০ মাইল দীর্ঘ দামোদর নদের এবং ইহার শাখানদীগুলির 
উপর ৯টি বাধ যথাক্রমে নিয়লিখিত স্থানগুলিতে নিশ্মিত হইবে ৪--(১). তিলাইয়া, 
(2) বেলপাহাড়ী, (৩) মাইথন, (8) আয়ার, (৫) বারমো, (৬) পাঞ্চেট পাহাড়, 
(a) কোনার, (৮) বোকারে! এবং (৯) দুর্গাপুর। এই সকল বাধ দ্বার৷ ৪৭ লক্ষ 
একর ফুটেরও অধিক জায়গায় জল Ra রাখা সম্ভব হইবে। এই পরিকল্পনার 
কাজ ইতিমধ্যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। 
পূর্বের দামোদর নদের সাহায্যে বর্ধমান পিলার অন্তর্গত ১,৮৬,**০ একর জমি 
fafes হইত, কিন্তু এই পরিকল্পনার কার্য সম্পূর্ণ হইলে বর্ধমান, বাকুড়া, হুগলী এবং 
হাওড়া জিলার অন্তর্গত ৯০ লক্ষ একরেরও অধিক জিতে জলসেচনের এবং ৪০,০০০ 
একর পতিত জমিকে shisha উপযোগী করিবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। 
৩,৩৩,০০* টন অতিরিক্ত খাগ্যশস্ত উৎপন্ন হইবে বলিয়া 


ইহার ফলে কিঞ্চিদধিক ৩,৩৩,০০০ ৃ্‌ 
আশা করা যায়। অবিকন্ত অগ্ডাল হইতে হুগলী পর্য্যন্ত প্রায় ৯০* মাইল দীর্ঘ 


জলপথ নৌ-চলাচলের উপযোগী হইবে | 

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার প্রথম স্তরে বেল-পাহাড়ী, আয়ার ও বারমে৷ 
ব্যতীত অপর ছয়টি বাধের কার্ধ্য অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নিয়ে এই ছয়টি বাধের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। 

(ক) তিলাইয়| বাঁধ_-বরাকর নদীর উপর ১,১৪৭ ফুট দীর্ঘ এই বাঁধের 
নির্মাণ কার্য ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমাপ্ত হইয়াছে । তিলাইয়৷ জলাধার 
হইতে fate জলধারা প্রতি বৎসর ৯৯১০ একর জমিতে (৭৫,০০০ একর রবি ও 
একর খরিফ) জল লেচনের পক্ষে AT'S এই বাধের উপর বৎসরে 


২৪০০০ 
9 ০ কিলোওয়াট জলজ-বিহ্যুৎ উৎপাদনক্ষম একটি যন্ু স্থাপিত হইয়াছে 


১৬৬ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


(খে) মাইথন বাঁধ_ প্রধানতঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পিত (বরাকর নদীর 
উপর ) ৯,৩৭৬ কুট দীর্ঘ এই বাধেরও fáa কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার 
জলাধার দ্বামোদরের faa উপত্যকার ২,৭০১০* একর জমি সিঞ্চিত করিতে সক্ষম | 
৬০১০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা-বিশিষ্ট ame স্থাপিত 
হইয়াছে। 

গে) পাঞ্চেট পাহাড় বাধ-_দামোদর নদীর উপর ove. ফুট দীর্ঘ এই বাধের 
পরিকল্পনা প্রধানতঃ qi নিয়ন্ত্রণের জন্যই গৃহীত হইয়াছে। ইহার নির্মাণ কার্য 
প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। বধের জলাধারের সাহায্যে ৬৮৩,৮৫০ একর জমি সিঞ্িত 
করা বাইবে এবং বাধের উপর নিশ্মিত শক্তি উৎপাদক যন্ত্রে ৪*,০** কিলোওয়াট 

জলজ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। TE 

(ঘ) কোনার বাধ__কোনার নদীর উপর ৯২১৭৬ ফুট দীর্ঘ এই বাঁধের 
নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্য ১৯৫৫ সালের মে মালে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই বাধের জলাধার হইতে 
নির্গত জলধারা বোকারো জলজ-বিছ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ 
করিয়াও ১ লক্ষ ৪ হাজার একর জমি সিঞ্চিত করিতে সক্ষম। বাধের উপর 
নিশ্পিত শক্তি-উৎপাদক যন্ত্র ৪০১০** কিলোওয়াট জলজ-বিছ্যুৎ উৎপাদন করিবে। 

(©) বোকারো। শক্তি উৎপাদন কেক্দ্র__১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে 
ইহার Frais কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই কেন্দ্রে তিনটি তাপ-বিছ্যুৎ, (Thermal 
Electricity) শক্তি উৎপাদক যন্তৰ স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহাদের প্রত্যেকটির 
উৎপাদন ক্ষমতা eneee কিলোওয়াট। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের শক্তি 
কেন্দ্রের মাধ্যমে বোকারো কেন্দ্রে উৎপন্ন বিদ্যুৎ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের বহু শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে বণ্টনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এই স্থানে 


আরও একটি উচ্চ শক্তিশালী বিদ্যুৎ উৎপাদক ag স্থাপনের aaa করিয়াছেন। ইহার ' 


ফলে সমগ্র উৎপাদন কেন্দ্রের মোট উৎপাদন ক্ষমতা পরিণামে ২,২৫,০০০ কিলোওয়াট 
হইবে। 

(5) দুর্গাপুর সেচ বীধ--২২৭১ ফুট দীর্ঘ এই সেচ বাধের নির্শ্বাণ কার্য ১৯৫৫ 
সালের মধ্যভাগে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই বাধ হইতে যে সকল খালের খনন কার্ধ্য 
সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহাদের সাহায্যে ১৯৫৫-৫৬ সালে দামোদর উপত্যকার fag ভাগের 
১ লক্ষ একর এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে > লক্ষ ৬* হাজার একর পাললিক ভূমিতে জল 
দেচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । পরিকল্পিত খালগুলির অবশিষ্টাংশের খনন কাধ্য 


১৯৫৮-৫৯ সালে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। দুর্গাপুর খাল উন্মুক্ত হইবার, 


খনিজ সম্পদ ১৬৭ 


ফলে ৮৫ মাইল দীর্ঘ সষৎারব্যাপী নাব্য জলপথের VE হইয়াছে. এবং এই খালের 
মধ্য দিয়া ষ্টামারযোগে বৎসরে ২* লক্ষ টন পণ্য চলাচল করিতে পারিবে এবং 
ইহার ফলে রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলের কয়লা পরিবহনের জন্য রেল কোম্পানির 


উপর চাপ বহু পরিমাণে হ্রাস পাইবে। 
দামোদর পরিকল্পনা অনুযায়ী জলআোত নিয়ন্ত্রণের ও আনুষঙ্গিক উন্নয়নের ফলে 


উপরি লাভ হিসাবে প্রায় পাচ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি সংগৃহীত হইবে। 
(পরিকল্পন! অনুযায়ী ডি. ভি. সির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিয়রূপ হইবে £_ 


তিলাইয়া জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ৪,০০০ কিলোওয়াট। 
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ATES » ” » ৪০১০৬ ০ 
(বর্তমানে নিণীয়মান ) 


i 
মোট জল বিদ্যুৎ ৯০৪১০, কিলোওয়াট। 


বোকারো৷ তাপ বিদ্যুৎ c+ 
বর্তমানে তিনটি ইউনিট_ ৯,৫,৭০* কিলোওয়াট। 


চতুর্থ ইউনিট (বর্তমানে নিশ্মিত 
হইতেছে ) ৭৫,০০০ v 
দুর্গাপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন ১৫০১০০০ » 
(বর্তমানে fares হইতেছে) 
মোট তাপ বিদ্যুৎ ৩,৭৫,০০০ A 
মোট জল FAQS ১,০৪,০০০ » 


Bue 
মোট fags উৎপাদন ক্ষমতা _ ৪১৯,০০০ কিলোওয়াট 1) 

এই বৈদ্যুতিক শক্তি জামসেদপুর, বার্ণপুর ও কুল্টীর লৌহ এবং ইস্পাত কারখানা- 

গুলিতে, ঘাটশীলার তাম্রখনি ও কারখানায়, বরিয়া ও বাণীগণঞ্জের কয়লা খনিসমূহে, 

চিত্তরঞ্জন রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানায়, আসানসোল বাইসাইকেল ও কীচ নিৰ্ম্মাণ 

ন কেবনৃস্‌ কোম্পানিতে, এবং পশ্চিমবঙ্গ ও 


কারখানায়, রূপনাৱায়ণপুরের হিন্দুস্থ 
বিহারের অন্যান প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হইবে এবং ইহার ফলে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ 


উভয় রাষ্ট্রেই শিল্পোন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে। হাওড়া হইতে মোগলসরাই পর্য্যন্ত 
‘বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা রেলগাড়ী চালাইবার থে পরিকল্পনা রহিয়াছে সেই বৈদ্যুতিক 
শক্তিও এই শক্তি-কেন্দ্র হইতে পাওয়া যাইবে। (ভারতের খনিজ সম্পদের মধ্যে 


১৬৮ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


কয়লার শতকরা ৮. ভাগ, লৌহের ৯* ভাগ, তাত্রের সমস্ত অংশ, ক্রোমাইট এবং 
NST ৪* ভাগ এবং চীনা মাটি ও এযাস্বেস্টসের প্রায় অর্দেক দামোদর উপত্যকায় 
অবস্থিত। সুলভে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের লে এই উপত্যকায় নানাবিধ 
বহদাকার শিল্পের প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য হইবে এবং কালক্রমে ভারতের এই অঞ্চল 
“জাৰ্ম্মানির ay” অঞ্চলের পর্যায়ে পরিণত হইবার বিশেষ সন্তাবনা ঠুরহিয়াছে। ) 

(৩) পশ্চিমবজের তিস্তা উপত্যক। পরিকল্পনা ( The Teesta Valley 
Project )_এই পরিকল্পনায় feel নদীর উপর ৫. কোটি টাকা ব্যয়ে দুইটি বাধ 
নির্বাণ করা হইবে এবং তাহা দ্বারা প্রায় ৪* লক্ষ একর-_ফুট জল ধরিয়া রাখা 
যাইবে। ইহাতে ৪৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ও ৩ লক্ষ কিলোওয়াট বিছ্যুৎ্ণক্তি 
উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। qofsa ইহা দ্বারা জলপথে যাতায়াতের afa 
হইবে এবং অপেক্ষাকৃত SA খরচে কাঠ, চা এবং অন্তান্ত পার্বত্য অঞ্চলজাত দ্রব্য- 
TLR BAA ব্যবস্থা সুগম হইবে | 

8) পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা বাধ (ফরান্কা বাধ) পরি কল্পন| (The Ganges 
Barrage Project) — সেচের উন্নতি এবং মলা নদী সংস্কারের BI পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার ee কোটি টাকা ব্যয়ে যুশিদাবাদ জিলার তিলডাঙ্গার সন্নিকটে একটি 
প্রশস্ত বাধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাকে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা কার্যকরী হইলে ভাগীরখী ও তাহার 
TH তীরবর্তী শাখানদীগুলির (ভৈরব, জলদ, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি ) গতিবেগ বৃদ্ধির 
ফলে যুশিদাবাদ ও নদীয়া জিলার বহু অংশে সন্বৎসরব্যাগী জল-সেচের ব্যবস্থা 
হইবে এবং কলিকাতা হইতে পাটন| হইয়া উত্তরপ্রদেশ পর্য্যন্ত সম্বৎসরব্যাপী নৌ- 
চলাচলের সুবিধা হইবে। জল-সেচের ফলে ভূমির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং বর্তমানে 
চাষের অযোগ্য ভূমিতেও ডাল, পাট প্রভৃতি অর্থকরী ফসল উৎপাদন করা সম্ভব 
হুইবে। বর্তমানে হুগলী নদীর মোহানায় লোতবেগ মন্দীভূত হইবার ফলে পলিমাটি 
জমিয়া Wat অগভীর হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে সমুদ্রগামী বৃহৎ জাহাজ 
কলিকাতা বন্দরে যাতায়াত করিতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করে। সুতরাং প্রতি 
বৎসর বহু অর্থব্যয়ে নদীতল খনন করিয়া নদীমুখ গভীর রাখিতে হয়। এই পরি- 
কল্পনার SG সমাপ্ত হইলে অতিরিক্ত জল প্রবাহের ফলে হুগলী নদীর ল্রোত-বেগ 
বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে নদীযুখ স্বভাবতঃই সর্বদা গভীর থাকিবে এবং খনন 
কার্য্ের ব্যয়ও বহুলাংশে হ্রাস পাইবে | 

মোহানার গভীরতার জন্য হুগলী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পাইয়া কলিকাতা বন্দরেরও 


খনিজ সম্পদ ১৬৯ 


বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে। ফরাকা বাধের উপর দিয়া রাস্তা ও রেলপথ 
নির্মাণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের! উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে এবং বিহারের বিচ্ছিন্ন 
অংশগুলির মধ্যে স্থলপথে যোগাযোগ স্থাপন করাও এই পরিকল্পনার একটি 
বিশিষ্ট অজ ।৬৮ 

(৫) উড়িষ্যার মহানদী পরিকল্পনা__দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার ন্যায় 
জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জলজ-বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া শিল্প- 
সমূহে সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে মহানদীর উপর sige, টিকারপাড়া ও নারাজ 
নামক স্থানে তিনটি বাধ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল । ১৯৫৭ সালের ১৩ই 
জানুয়ারী তারিখে ভারতের বহুমুখী নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে অন্যতম 
গুরুত্বপূর্ণ হীরাকুদ বাধের উদ্বোধন কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অপর দুইটি বাধের কার্য 
পরিকল্পনা অস্থ্যায়ী অগ্রসর হইতেছে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হইবে বলিয়া 
আশা করা যায়। 

HAJ শহর হইতে নয় মাইল পশ্চিমে মহানদীর বুকে হীরাকুদ বাধ সম্ভবতঃ 
পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম বাধ। এই বধের সাহায্যে ২৮/৮০১**০ কিউবিক ফুট জল 
সংরক্ষণোপযোগী এক বিশাল জলধারের স্থষ্টি হইয়াছে। এই জলাধার হইতে নির্গত 
বাড়গড় খাল, শাসন খাল এবং সম্বলপুর খাল নামক তিনটি প্রধান খাল দ্বারা 
৬,৭১,০*০ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে 1 বর্তমানে ৫৫ মাইল দীর্ঘ বাড়গড় 
খাল সাহায্যে ৩)৮*,** একর জমিতে, ১৪ মাইল দীর্ঘ শাপন খাল দ্বারা ৬২,১৭৭ 
একর জমিতে, এবং ১২ মাইল দীর্ঘ সম্বলপুর থালের সাহায্যে ১১,৮০২ একর জমিতে 
জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। প্রধান তিনটি খাল ব্যতীত মোট প্রায় ২,৫০০ 
মাইল দীর্ঘ ইহাদের শাখা-প্রশাখা দ্বারা সমগ্র SHS! প্রদ্েশকে জালের ন্তার পরিব্যাপ্ত 
করিবার পরিকল্পনা গৃহীত! হইয়াছে। এই সকল খালের সাহায্যে জলসেচের দ্বারা 
আগামী পাচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে ২২,৫*১*০* একর জমিতে ক্ৃষিকাধ্য সম্ভব 
হইবে। খাল খননের STH ৯৯৫৯ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে 
এবং ইহা কার্যকরী হইলে প্রতি বৎসর অতিরিক্ত ৫,**৯০* টন খাগ্চশ্ত উৎপন্ন 
করা সম্ভব হইবে। 

সমগ্র পরিকল্পনার কার্য সম্পূর্ণ হইলে প্রায় তিনশত মাইল দীর্ঘ জলপথে যাতায়াত 
ও মাল প্রেরণ করিবার স্থুবিধা হইবে। তাহা ছাড়া ব্যাপক আকারে AQT চাষও 


সম্ভব হইবে। 
বিদ্যুৎ উৎপাদন হীরাকুদ বাথ পরিকল্পনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ । পরিকল্পনার প্রথম 


< 


১৭০ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


পৰ্য্যায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার ফলে ১২৩,০** কিলোওয়াট জলজবিদ্যুৎ উৎপাদন 
সম্ভব হইবে এবং ১৯৬* সালে পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্বিতীয় পর্যায় সম্পূর্ণ হইলে 
উৎপাদন ক্ষমতা ২,৩২,৫০০ কিলোওয়াটে পরিণত হইবে। এই বৈদ্যুতিক শক্তির 
এক অংশ বাউরকেল্লায় (7২০৫1059119 ) নব প্রতিষ্ঠিত লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় 


সরবরাহ করা হইবে। eles অদূর ভবিষ্যতে উ্ভিষ্তার এলুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও 
তৎ্সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহের দ্রুত উন্নতি ঘটিবে ৷ y 

© নেপাল ও বিহারের কোশী নদী পরিকল্পনা-_এই পরিকল্পনা! অনুযায়ী 
নেপালের ছক্রগিরি খাতের সন্নিকটে একটি সুদীর্ঘ বাধ কোশী নদীর উপর নির্মাণ করা 
হইবে । এই বাঁধ দ্বারা প্রায় > কোটি ১* লক্ষ একর ফুট জল ধরিয়া রাখা যাইবে। 
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৩৮৮৮৮ 
, খনিজ সম্পদ ৯৭১, 


এই পরিকল্পনা কাধ্যকরী হইলে বিহারের বন্যা নিরোধ ও প্রায় ৩* লক্ষ একর 
সুব্যবস্থা হইবে এবং প্রায় ১৮ লক্ষ কিলোওয়াট্‌ বিদ্যুৎ শক্তি 


উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। কোশী নদী পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইতে ৯ শত ৭৭ কোটির 
উপর টাকা ব্যয় হইবে এবং ন্যুনতম দশ বৎসর সময় লাগিবে। 

(৭) বোম্বাই-এর নর্মদা_তাণ্ডি পরিকল্পনা__এই পরিকল্পনা অন্থযায়ী নর্স্মদা 
ও তাপ্তি নদীর গমন পথে ৪টি বাধ নির্মাণ করা হইবে। ইহাতে বোম্বাই রাষ্ট্রের 
বন্ঠাগীড়িত জিলাগুলিতে বন্তা নিবারণ হইবে এবং ৯* লক্ষ একর জমিতে জল-সেচ. 
এবং ৯০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন সম্ভবপর হইবে। 


বের ভাক্রা-নাঙ্গল পরিকল্পনা--জাতীয় অর্থ নৈতিক উন্নতির 


পাঞ্জ 
জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি যে সকল বহু-মুখী নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন 


তাক্রা-নাঙ্গল তাহার মধ্যে বৃহত্তম এবং সর্ব্বাধিক সম্ভাবনাপুর্ণ। বস্তুতঃ সমগ্র 
পৃথিবীর বহুমুখী নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির মধ্যে বৃহত্তম বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন1। 


এই পরিকল্পনাটি ১৯৮ সালে পাঞ্জাবের তৎকালীন শাসনকর্তা স্তার_লুই ডেন ( Sir 
ত হইলেও ১৯৪৮ সালে ইহার কাধ্য প্রকৃতপক্ষে আর 


জমিতে জলসেচের 


Louis Dane ) কর্তৃক গৃহী 


হয়। 
পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া প্রবাহিত শতদ্র নদীর শতকরা ৯* ভাগ জল কেবলমাত্র যে 
অযথা অপচয়িত হয় তাহা নহে, ES বর্ষাকালে প্রবল বন্যার আকারে অপ্রতিহত 
গতিতে সমভূমিতে গুরুতর ক্ষতি সাধন করে। ANTS এই উচ্ছবল উদ্ধ তত জলরাশিকে 
উৎপাদনে ব্যবহার করিবার উদ্দেন্ঠেই SITI- 


নিয়ন্ত্রিত করিয়া সেচ ও জলজ-বিদ্যুৎ 
সমগ্র পরিকল্পনাটি তিন ভাগে বিভক্ত, যথা £_ 


নাঙ্গল পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ৃ 
(১) Steal বাধ পরিকল্পনা ( Bhakra Dam )__এই পরিকল্পনা অনুযায়ী 


পাঞ্জাবে রূপার ( Rupar ) শহর হইতে শতদ্র নদীর ৪৫ মাইল উচ্চাংশে একটি 
wow নদীর এই বাধ জল সঞ্চয়ের আধার রূপে ব্যবহৃত 


বাধ নির্মাণ করা হইবে। 
সংলগ্ন স্থানে দুইটি জলজবিদ্যুৎ উৎপাদক com (প্রত্যেকটির 


হইবে এবং এই]জলাধারের i 
উৎপাদন ক্ষমতা ৪৮,*** কিলোওয়াট ত/ ea 
(২ নাঙ্গল বাঁধ পরিকল্পনা (Nangal Dam )_ প্রস্তাবিত ভাক্রা বাধের 


৮ মাইল নিয়ে নাঙ্গল নামক [নে শতদ্র নদীর উপর অপর এক = 
হইবে । . SAGAS উৎপাদনে সহায়ক নাঙ্গল খাল ( Nangal Hydel canal ) 


এবং SHAT দুইটি বি < উৎপাদন কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের জন্য এই 


বধ ব্যবহৃত হইবে। 


৯৭২, ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


(৩) Steal সেচ পরিকল্পনা ( Bhakra Irrigation system )-__এই 
পরিকল্পনা অনুযারী bara, “tea, | fona, Terraa, ধিয়ান aa ফিরোজপুর 
জিলাগুলিতে সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে৷ rig 

পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত কার্ধ্য সম্পূর্ণ হইলে পাঞ্জাব ও রাজস্থানে প্রতি বৎসর 
FAG উপযোগী ৩৫ লক্ষ ২* হাজার একর জমিতে জলসেছের বাবস্থা, করা সম্ভব হইবে 
বলিয়া আশা করা৷ যায়। 

ভাক্রা প্রধান খাল ও তাহার নারওয়ানা শাখা, বরওয়ালা শাখা, ভাক্‌রা প্রধান 
শাখা, ফতেবাদ, রতিয়া, রোরি, কণিসিং, সাদুল শাখা, বিষ্ট দোয়াব খাল, নয়ানসর 
শাখা এবং জলন্ধর শাখা, ভাকৃরা-নাহ্গল পরিকল্পনার অন্তর্গত সেচ ব্যবস্থার অন্তভূক্ত। 

প্রধান খাল ও তাহার শাখাগুলির মোট দৈর্ঘ্য ৬৯ মাইল এবং আন্তান্ত উপখালগুলির 

মোট দৈৰ্ঘ্য প্রায় ২২০০ মাইল | সু 
ভারতের খাদ্য সমস্তা বিরাট এবং ঘাটতি পূরণের জন্য তাহাকে বিদেশ হইতে 

বংসরে ২৯ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়। ভাক্রা-নাঙ্গল সেচ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ 


হইলে একমাত্র ইহারই সাহায্যে বৎসরে ১১ লক্ষ ৩, হাজার টন খাছ্শস্তের ঘাটতি হ্রাস 
পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এতদ্যতীত ৮ লক্ষ গাঁইট AK যুক্ত 1, ৫ লক্ষ 


টন ইক্ষু, ১৫ লক্ষ টন প্র খাদ্য এবং ১ লক্ষ টন ডাইল ও তৈলবীজ উৎপন্ন হইবে। 
am বধের সংশিষ্ট দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের একটি agate. 

(Ganguwal) ও অপরটি কোটলাতে (Kotla ) অবস্থিত হইবে। এই দুইটি 
কেন্দ্রকে মন্দি (Mandi) জলজ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত করিয়! পাঞ্জাব ও দিল্লীর 
সীমান্ত পর্য্যন্ত জলজ বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রসারিত করা হইবে । অনুরূপভাবে SITA 
বাধের নিকট sow নদীর উভয় পার্খে দুইটি জলজ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত 
হইবে এবং প্রত্যেকটি do, কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা 
বিশিষ্ট হইবে। এতভিন্ন অপরাপর আরও কয়েকটি জলজ্-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 
স্থাপিত হইবে। আরন্ধ SAT সমাপ্ত হইলে এই সকল জলজ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 
হইতে মোট ৪ লক্ষ কিলোওয়াট স্থায়ী ও ৯৫ লক্ষ কিলোওয়াট উদ্বত শক্তি উৎপন্ন 
হইবে বলিয়া আশা করা যায়। (নাঙ্গল বাধের fig কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং 
ভারতের প্রধান মন্ত্রী | পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কর্তৃক ১৯৫৪ সালের ৮ই [ই 
তারিখে নাঙ্গল খাল (Nangal Hydel Canal) উন্ক্ত হইয়াছে। ভাক্‌রা 
বাথের কার্ধ্য নিদিষ্ট গতিতে অগ্রসর হইতেছে এবং ১৯৫৯-৬০ সালের মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ 
হইবে বলিয়! কর্তৃপক্ষ মনে করেন ') 


খনিজ সম্পদ T 


যদিও ইহা অবধারিত সত্য যে পরিপূর্ণ সুফল ভোগ করিতে হইলে পরিকল্পনার, 
aeg যাবতীয় কাৰ্য্য সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন, তথাপি ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা! যায় যে, 
পরিকল্পনাটির সমগ্র কাধ্যধারার সুচিন্তিত এবং সুসঙ্গত বিস্তাসের ফলে প্রত্যেক অঙ্ক 
সম্পূর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে SERA সুফল পাওয়া যাইতেছে । ৬ 

(৮) উত্তর প্রদেশের রিহান্দ বাঁধ পরিকল্পনা (Rihand Dam Project). 
__ এই পরিকল্পনাটি প্রধানতঃ উত্তর প্রদেশের JA এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশের fanl- 
গুলিতে কৃষি এবং শিল্পের উন্নতি সাধনের a33 গৃহীত হইয়াছে । এই পরিকল্পনা 
অনুযায়ী পিপরির নিকট রিহান্দ নদীর তলদেশের নিশ্নতম স্থান হইতে ২৭৯ ফুট উচ্চ 
একটি বাধ নির্মাণ করা হইবে এবং ইহা দ্বারা যে জলাধারের স্থষ্টি হইবে তাহাতে 
৩৭,৫০* কোটি কিউবিক ফুট জল সংরক্ষণ করা যাইবে। এই জলাধারের সাহায্যে 
উত্তর প্রদেশের প্রায় ৯৬ লক্ষ একর ও বিহারের প্রায় ৪1৫ লক্ষ একর জমিতে জল 
সেচনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। ইহার ফলে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টন অতিরিক্ত 
খাদ্যশস্ত এবং BE প্রভৃতির DT অর্থকরী ফসলও পাওয়া AWS | 

বাঁধের উপর যে শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে তাহা হইতে ২ লক্ষ 
৪, হাজার কিলোওয়াট জলজ-বিদ্যুৎ্শক্তি পাওয়া যাইবে এবং ইহা উত্তর প্রদেশ ও 
বিহারের শিল্পোর্নতির বিশেষ সহায়ক হইবে । ৯৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এই 
পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ হয় এবং ইহা সমাপ্ত করিতে ৩৫'২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। 

০) অন্ধ,প্রদেশ ও মহীশুরের Grew) পরিকল্পনা তু নদী sa 


প্রদেশ ও মহীশূর রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বলিয়া এই পরিকল্পনা দ্বারা দুইটি রাষ্ট্রই 


AFS হইবে। 
মহীশূর রাষ্ট্র তুঙ্গতদ্রার যে অংশ পড়িয়াছে তাহাতে বেলারী feats মাল্লাপুরম 


নামক স্থানে ৫৯৪২ ফুট দীর্ঘ একটি বাধ নিম্মিত হইবে। ইহাই ভারতের বৃহত্তম 
বাধ। ১৯৪৫ সালে এই পরিকল্পনা গৃহীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ৯৯৪৯ পালের প্রথম 
ভাগে ইহার কার্ধ্য আরম্ভ হয় এবং ইহা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ১৯৫৩ দালের 
জুলাই মাস হইতে ২৪* মাইল দীর্ঘ খালের সাহায্যে জলসেচনের কাৰ্য্য আরম্ভ 
হইয়াছে। এই পরিকল্পনার সুফল হিসাবে ২,৫০,*০০ একর জমি সিঞ্চিত হইবে এবং 
অতিরিক্ত লাভ হিসাবে ৪৫১০৭ কিলোওয়াট জলজ-বিছ্যুৎ শক্তি পাওয়া যাইবে। 
সমগ্র পরিকল্পনার 10 সম্পূৰ্ণ হইলে খালের দাহায্যে প্রতি বৎসর ৮ লক্ষ ৩* হাজার 


একর জমি সিঞ্চিত করা সম্ভব হইবে। 


প্রধান বাধে ও শিবপুর, মালপুর এবং রায়চুরের নিকটবর্তী শিরওয়ার নামক স্থানে. 


১৭৪ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


জলজ-বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। এই সকল কেন্দ্রে মোট ১,১৮,৫০০ 
কিলোওয়াট জলজ-বিছ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইবে। 

(১১) অন্ধের মাচ কুন্দ জলজ-বিছ্যু উৎপাদন পরিকল্পনা (Machkund 
Hydro-electric Project _অন্ধপ্রদেশ এবং উড়িক্যার সীমান্তে বিশাখাপত্তনম 
জিলায় aan প্রপাতের নিকটে মাচকুন্দ নদীর উপর বাধ নিশ্মাণের পরিকল্পনা 
৯৯৪৭ সালে গৃহীত হইয়াছিল এবং ধাপে ধাপে ইহার কাধ্য সমাপ্ত করিয়া পরিণামে 
এই পরিকল্পনার ফলস্বরূপ > লক্ষ কিলোওয়াট জলজ-বিছ্যৎ্ শক্তি উৎপাদন করা 
হইবে বলিয়া RASS হইয়াছে । পরিকল্পনা GAA ৬,১২,*** একর-ফুট জল 
ধরিয়া রাখিবার জন্য জালাপেটে মাচকুন্দ নদীর উপর বাধ নিশ্মিত হইয়াছে। জলজ- 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে সর্বব সমেত ছয়টি শক্তি উৎপাদক যন্ত্র স্থাপন করিবার সঙ্কল্প 
থাকিলেও প্রাথমিক অবস্থায় তিনটি যন্ত্র স্থাপিত হইবে এবং ইহাদের প্রত্যেকটির 
উৎপাদন ক্ষমতা হইবে ৯৭,২৫০ কিলোওয়াট 1 ৯৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে রাষ্ট্রপাল 
রাজেন্দ্রপ্রদাদ কর্তৃক মাচ্কুন্দ জলজ-বিদ্যুৎ উৎপাদ্দন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রথম 
‘কেন্দ্রের উদ্বোধন কাধ্য সম্পাদিত হইয়াছে। 

(১২) অন্ধের রামপদসাগর পরিকল্পনা-_-এই পরিকল্পনায় রামপদসাগরের 
সন্নিকটে গোদাবরী নদীর উপর একটি বাধ নিৰ্ম্মাণ করা হইবে। ইহাতে ২৩ লক্ষ একর 
জমিতে জল-সেচ ও ৭৫ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইবে। 
এই পরিকল্পনাটির আন্গুমানিক ব্যয় নৃন্ঠপক্ষে একশত ত্রিশ কোটি টাকা হইবে। 

উপরোক্ত বৃহৎ পরিকল্পনাগুলি ব্যতীত আরও কতকগুলি Rages পরিকল্পনা 
গৃহীত হইয়াছে এবং ইহাদের কাধ্য সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হইয়াছে। নিয়ে 
ইহাদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া! হইল £__ 


পরিকল্পনার নাম উপকৃত রাষ্ট্র সিঞ্চিত ভূমির উৎপন্ন জলজ-বিদ্যুৎ 
পরিমাণ শক্তির পরিমাণ 
(একর) (কিলোওয়াট ) 
21 সার্দা পরিকল্পনা উত্তরপ্রদেশ — ৪১১০০ 
( Sarda Hydel Project ) 
2 | DRA উপত্যকা পরিকল্পনা. মধ্যপ্রদ্েশ ১৪১০০১০০০ Bt obs 
Chambal Valley Project 
( j 
৩। রাধানগরী পরিকল্পনা বোম্বাই ১৮,০০০ ৪১৮০০ 
(Radhanagari Project) 
81 কয়না পরিকল্পনা বোস্বাহ ৪,০০,০০০ eea 


( Koyna Project ) 


ASN অধ্যায় 


অরণ্য সম্পদ 
( Forest Products ) 


সাধারণ বিবরণ-_* দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য বনভূমির সহায়তা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । শুধু যে বহুলোক অরণ্য-সম্পদের সাহায্যে জীবিকা অঞ্জন করে 
এমন নহে, শিল্পোপযোগী বহুতর কীচা-মালও এই অরণ্য-সম্পদ হইতে পাওয়া যায়। 
Seq তৈল, ধূপ, ধূনা, কর্ক, কুইনাইন, DIS দ্রব্য, কপূর্র, তৈলবীজ, 


ata, রং প্রতৃতি শিল্পের উপাদান অরণ্য হইতে সংগ্রহ 


বন্য রবার, গাটাপার্চা, ভাপিণঃ 
নি হিসাবে অরণ্যজাত কাষ্ঠের প্রয়োজনীয়তা 


হয়। আসবাবপত্র নির্দাণ-কাধ্যে'ও আলা 
2 eaten “অর্থ নৈতিক ভুগোলের" অরণ্য Frat অধ্যায় GBT | 


১৭৬ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


কম নহে। ইহা ব্যতিরেকে কাগজ প্রস্তুতের জন্য কা্ঠমণ্ও অরণ্য হইতেই সংগৃহীত 
হয়। বনাঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া সেই অঞ্চলে জলবায়ু সমভাবাপন্ন হয়। 
এতদ্যতীত অরণ্য বৃষ্টিপাতে ভূমির ক্ষয় নিবারণ করে এবং তাহার উৎপাদিকা-শক্তিও 
বৃদ্ধি করে। 

অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রায় উ অংশ ব্যাপিয়া! বনভূমি es | ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
এবং পাকিস্তান উভয়েই বনজ-সম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা 
অধিকতর সন্তোষজনক | 

ভারতীয় গণতন্ত্রের সমগ্র বনভূমিকে প্রধানতঃ ছুই ভাগে ভাগ করা যায়_যথা (১) 
সংরক্ষিত ও aAa বনভূমি (Protected & Reserved Forests ) এবং (2) 
অন্যান্য বনভূমি ( Unclassed Forests ) | 

বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত বনভূমির হিসাব azad ভারতীয় wus বন- 
Bia মোট আয়তন আন্নুমানিক ২,৮০,৮৯৬ বর্গমাইল এবং ইহার মধ্যে সংরক্ষিত ও 
রাষ্ট্রীয় বনভূমির আয়তন ২,*০,৬৬. বর্গমাইল (সমগ্র আয়তনের sera শতাংশ মাত্র) 
ও ADD বনভূমির আয়তন ৮০,২৩৬ বর্গমাইল (সমগ্র আয়তনের wo শতাংশ মান্র)। 
ইহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মোট আয়তনের প্রায় ২২ * শতাংশ । 
তুলনায় ইহা অত্যন্ত অল্প বলিতে হইবে। 
কোন রাষ্ট্রে, বিশেষতঃ 


দেশের আয়তনের 

অধিকন্ত এই বনভূমির বণ্টন কোন 

পিদ্ু-গন্লার উপত্যকায় সন্তোষজনক নহে। উদাহরণস্বরূপ 

বলা যায় আয়তনের অনুপাতে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারে বনভূমির 

. পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা VA, ৯১৯০১ DUA এবং ২১২৫ ভাগ । ১৯৫৪৫৫ 
সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ane ংশোধনসাপেক্ষ ( Provisional ) সংরক্ষিত 
ও রাষ্ট্রীয় বনভূমির পরিমাণ নিয়ে দেওয়া হইল £__ 


বনভূমি ` 
(হাজার একর হিসাবে ) 
ata ভৌগোলিক আয়তন বনভুমির আয়তন শতকরা অংশ 
অন্ধপ্রদেশ ৬,৭৬,৪৮ ৯২৬১৪ ১৮৬৫ 
আগাম ৫588১৪০ ১৯১২০১৪২ ২০২৫ 
( 689-24 সীমান্ত 
অঞ্চলমহ ) 
বিহার ৪)২৯১৫২, ৯১১২৬ ২১২৫ 
বোম্বাই ১২,২০,২৮ ১,৫২,১৪ ৯২৪৭ 


2 ভি 
* India, 1958, 


অরণ্য সম্পদ hae 


রা! ভে 
È ঠীগোলিক আয়তন বনভূমির আয়ত a 
aye কাশ্মীর ৫,৪৯,৫১ NA h রি 
, 
কেরালা s 
৯৫,৬ ২৫,১৫ gee 
মধ্য প্রদেশ ১০৭৯৬,৩২ ৩,৩৬,৭৫ ৩০৪১ 
মাদ্রাজ ৩২৯৯১ ৪৪১৯১ DM 
মহীশুর ৪১৭৯,১১ ৬৮১৫১ An 
sfv ৩,৮৫,৬০ ৮৭,৯৯ হিত 
পাঞ্জাব ৩,০১,১৪৯ ৮,৩৬ তি 
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শ্রেণী বিভাগ (‘Types of Forests )__ভূপ্রক্কৃতি ও জলবায়ুর তারতম্য 

সারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ.জন্মে। ভারতের 
বিশাল বনভূমিকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। 

চির "হরি বৃক্ষের অরণ্য (Evergreen forests )__বৃট্টি-বহুল 

(oo Sea অধিক ) অঞ্চলে টরহরিত বৃক্ষের অরণ্য জন্মে । এই অরণ্যের বৈশিষ্ট্য 

এই যে শুদ্ধ গতকালেও বৃক্ষ হইতে পত্র ঝরিয়। যায় না, কারণ মৃত্তিকার নিয়ে যে 


ভূমির আয়তনে পাকিস্তানের অধিকারভুক্ত অংশের বনভূমি অন্তর্ভ ধ্রু নহে। 
* -+ 


«ags কাশ্মীরের বন 
on in India. Feb, 1958. 


z Agricultural Situati 
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১৮ | ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


জল থাকে তাহাতেই waa পত্রাদি সরস থাকে। চির-হরিৎ অরণ্যে আবলুস 
( Ebony ), মেহগিনি, রবার, শাল, খয়ের, বাশ, নারিকেল, তাল, প্রভৃতি উল্লেখ- 
যোগ্য। পশ্চিমঘাট পর্ববত-মালার পশ্চিম ঢালে, হিমালয়ের পূর্ববাংশের পাদদেশে 
এবং আদামে চির-হরিৎ বৃক্ষের অরণ্য বিদ্যমান আছে। 

/ পত্র-পতনশীল বা পর্ণ মোচী বৃক্ষের অরণ্য (Deciduous forests)— 
৪০+--৮০% বৃষ্টিপাত অঞ্চলে শাল, সেগুন (Teak), লোহাকা » গোলাপগন্ধ 
( Rosewood ), চন্দন, প্রভৃতি মূল্যবান পর্ণ মোচী বৃক্ষের অরণ্য জন্মে। শীতকালে 
এই সকল বৃক্ষের পত্র ঝারিয়া ata | মূল্যবান আমবাবপত্র ও যানবাহনাদি প্রস্তুত 
করিতে এই সকল পর্ণ-মোচী বৃক্ষের কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয় বলিয়া দেশের অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে এই সকল বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা অধিক।. দাক্ষিণাত্যের বুষ্টি-বহুল 
অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ এবং হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য বর্ভমান। 

if (৩) গুল্ম অরণ্য ( Dry forests ১২৮" ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত-অঞ্চলে বাবুল 
জাতীয় কণ্টকমর় বৃক্ষের অরণ্য SA! ইহা সাধারণতঃ জালানি হিসাবেই ব্যবহৃত 
হয়। রাজস্থান, দক্ষিণ পাঞ্জাব এবং দাক্ষিণাত্যের শু অঞ্চলে এই শ্রেণীর অরণ্য 
বর্তমান | \ 

/ (৪) উপকুলীয় অরণ্য (Tidal or Littoral forests )—নদীর ব-দীপে 
পাললিক ভূমিতে এই জাতীয় বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। এই সকল বৃক্ষ ম্যান্গ্রোভ 
( Mangrove ) জাতীয় এবং জালানি কাষ্ঠ হিসাবেই ইহার প্রচলন অধিক। গরাণ, 
সুন্দরী, বেত, প্রভৃতি এই জাতীয় বৃক্ষের অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে, 
এবং মহানদী, গোদাবরী এবং কৃষ্ণ নদীর ব-দ্বাপে এই অরণ্য দেখ! যায়। 

a সরল-বগীয়ি বৃক্ষের অরণ্য ( Coniferous forests )-_ বৃষ্টিপাত ও 
তার তারতম্য অঙুসারে পাৰ্বত্য অঞ্চলে নানা জাতীর বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। 
আসামের পাহাড়ে এবং হিমালয়ের ৩,০০০ ফিট হইতে ৯,০০০ ফিটের মধ্যে ওক, 
ম্যাগনোলিয়া, Gate (Laurels), শুম, খাসিয়া-পাইন, দেওদার (Cedar), প্রভৃতি 
TF এবং ৯,০০০ ফিট হইতে 32,00. ফিট উচ্চতার মধ্যে ST, বন্য দেবদারু (Elm), 
cotati ( Birch ), জুনিপার, রোডোডেনদ্রণ, পাইন, ফার প্রভৃতি সরল-বগাঁয় 
বৃক্ষ জন্মে। ১২,০০০ হইতে ১৫,১০০ ফিট উচ্চতার মধ্যে বৃক্ষের পরিবর্তে তৃণ জন্মে। 
পর্বতের উচ্চাংশে অবস্থিত অরণ্যকে আল্লীয় অরণ্য ( Alpine forests ) বলে। 
অরণ্যজাত দ্রব্য_অরণ্যজাত জব্যকে মুখ্য ও গৌণ এই ছুই ভাগে ভাগ করা 
Hl বৃক্ষ হইতে গৃহাদি ও আসবাবপত্র নির্মাণ করিতে এবং জালানি হিসাবে যে কাঠ 


অরণ্য সম্পদ ১৭৯ 


পাওয়া যায় তাহাই অরণ্যের মুখ্য উৎপাদন ( Major Products )। লাক্ষা, 
নানাবিধ প্রয়োজনীয় উদ্ভি্জ তৈল, চ্ম্মরঞ্জক দ্রব্য, আঠা, ধূনা, ধূপ, ফুল, ফল প্রভৃতি 
অরণ্যের cata উৎপাদন ( Minor Products)! কাগজ, দিয়াশলাই এবং কৃত্রিম 
রেশম শিল্প প্রধানতঃ অরণ্য সম্পদের উপরেই নির্ভরশীল | 

ভারতীয় গণতন্ত্রে বৎসরে গড়ে ৩: কোটি কিউবিক ফুট কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়! মূল্যবান 
কাষ্ঠ হিনাবে শাল, সেগুন, চন্দন, গোলাপ-গন্ধ, আবলুস, মেহগিনি, খয়ের, তুন, শিশু 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ঘরের কড়ি, বরগা এবং রেলের AIGA ( Sleeper ) 
প্রস্তুত করিতে শাল? উৎকুষ্ট জানালা, দরজা, মূল্যবান আসবাব-পত্র প্রস্তুত করিতে 
chen, আবলুস, মেহগিনি, খয়ের ও GA; এবং প্যাকিং বাক্স ও দিয়াশলাই প্রস্তুত 
করিতে পাইন, ফার, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষের কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। ইহাই বৃক্ষের প্রধান 
ব্যবহার। ভারতের অর্থ নৈতিক বিষয়ে লাক্ষা, চর্স্রঞ্জনের দ্রব্য, নানাবিধ তৈল 
প্রভৃতি অরণ্যের গৌণ উৎপাদনের অবদ্ধানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

লাক্ষা__পলাশ, কুল, RAW, বাবলা প্রভৃতি গাছের পাতার রস খাইয়া একজাতীয় 
কীট জীবনধারণ করে। এই শ্রেণীর কীটের মুখ নিঃস্থত লাল! হইতেই লাক্ষা উৎপন্ন 
হয়। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িয়া, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব হইতে 
are সংগৃহীত হয়। মোট উৎপাদনের শতকরা ৬* ভাগের অধিক বিহার হইতে 
পাওয়া যায়। ভারতীয় TEA! লাক্ষার বাষিক উৎপাদনের পরিমাণ গড়ে প্রায় 
১, হাজার টন” পালিশ, বানিশ, শীলমোহর করিবার গালা, ্রামোফোন রেকর্ড, 
ভূতি প্রস্তুত করিতে লাক্ষার প্রয়োজন হয়। 


ee হাল 
বালা, খেলনা প্র 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রধান লাক্ষা উৎপাদক দেশ এবং পৃথিবীর মোট উৎপাদনের 


ভাগ ভারতেই উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন লাক্ষার অললাংশই স্বদেশে ব্যয়িত হয় 
দের অধিক আমেরিকার যুক্তরাধ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও 
জাপানে রপ্তানি হয়। রপ্তানির শতকরা ৯* ভাগ কলিকাতা বন্দর দিয়া সম্পন্ন হয়। 
7 হুরিতকী ( Myrobalan )_ভীরতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। বং, নানা- 
প্রকরি রাসায়নিক aes, PAT দ্রব্য প্রভৃতি ATS করিতে হয়িতকী একটি ara 
উপাদান। বোম্বাই, মাদ্রাজ, 
উৎপাদক অঞ্চল। উৎপাদনের অধিকাংশই 


ফ্রান্স এবং বেলজিয়মে রপ্তানি হয়। 
al (Resin asters পাহাড়ে ও হিমালয়ে উৎপন্ন পাইন গাছ হইতে ধুনা 


জা যায়। বাষ্প দ্বারা ARFS করণের পর (Steam Distillation) ধুনা হইতে 


শতকরা ৭* 
এবং শতকরা ৯৫ ভা 


মধ্যপ্ৰদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়ি হরিতকীর প্রধান 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, জার্মানি, 


১৮০ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


রঞ্জন ও তাপিন তৈল পাওয়া যায়। কাগজ, সাবান ও বানিশ eles করিতে zea 
এবং ওষধের জন্য তাপিন তৈল ব্যবহৃত Wil ভারতের প্রয়োজনের শতকরা প্রায় | 
৭° ভাগ তার্পিন তৈল এদেশেই উৎপন্ন হয় এবং অবশিষ্টাংশ কানাডা এবং আমেরিকার 
UF হইতে আমদানী করা হয়। ; 

বাবলা, আম, অশ্বথ এবং শাল গাছ হইতে আঠা উৎপন্ন হয় এবং এই সকল বৃক্ষ 
ভারতীয় ুক্তরাষ্ের প্রায় সর্বত্রই জন্মে। 

উদ্ভিজ্জ তৈল ( Essential Oil )_ প্রয়োজনীয় তৈলের মধ্যে চন্দন তৈলের 
নাম উল্লেখযোগ্য । চন্দন-তৈলে ভেষজগুণ বর্তমান থাকিলেও ইহা নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য 
এবং উচ্চ শ্রেণীর সাবান প্রস্তুত করিতেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। মহীশূর, কেরালা, 
মাদ্রাজ এবং UNS রাষ্ট্রে প্রচুর চন্দন গাছ জন্মে। চন্দন কাষ্ঠ উৎপাদনে ভারভীর 
যুকতরাষ্ ীর্যস্থানীয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৭৫ ভাগ ভারতেই উৎপন্ন | 
হয় এবং aforma গড়ে ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের(৮০ ba) চন্দন কাষ্ঠ এবং ৪* লক্ষ 
টাকা মূল্যের (১,৯*,*০* are) ন্দন-তৈল বিদেশে রপ্তানি হয়। চন্দন কাষ্ঠ হইতে 
তৈল নিদ্ধাশনের প্রধান কেন্দ্র বাঙ্গালোর। ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাই, জার্শ্মানি 
এবং জাপান ভরতে উৎপন্ন চন্দন-তৈলের প্রধান গ্রাহক। 

ইহা ব্যতিরেকে ভারতীয় গণতন্ত্রে অরণ্য হইতে নানাবিধ ভেষজ তৈল, ফুল, ফল, 
রবার, কুইনাইন ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়া থাকে। 


অষ্টম অধ্যায় 
শিল্প 


( Industries ) 


সাধারণ বিবরণ_সভ্য জগতের দেশসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষে কৃষিকার্ষ্যে 
Saha লোকসংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক এবং শিল্পে নিযুক্ত লোকসংখ্যা সর্ববাপেক্ষা 
কম। ভারতীয় যুক্তরাহে সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা > ভাগ মাত্র কারখানায় শ্রমিক 
হিসাবে কাৰ্য্য করে, এবং কাধ্যক্ষম অধিবাসীর শতকরা >> ভাগ শিল্পে ও ৭* ভাগ 
gará নিযুক্ত। ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশে শতকরা কম বেশী ৫৮ জন অধিবাসী 
শিল্পে নির্ভরশীল | ইহাদের সহিত তুলনা করিলে ভারত যে কি পরিমাণে শিল্পে অনুন্নত 
তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। 
শিল্প সম্বন্ধীয় কর্মতৎ্পরতা ভারতীয় গণতন্ত্রের AAT সমভাবে দৃষ্ট হয় না। fa- 
কারখানায় নিযুক্ত সমগ্র শ্রমিকের শতকরা te ভাগেরও অধিক পশ্চিমবঙ্গ এবং বোম্বাই 
রাষ্ট্রে বাস করে। শিল্পের সীমাবদ্ধ উন্নতি, এবং বিশেষ সৌভাগ্যবান কতিপয় অঞ্চলে 
ইহার অত্যধিক কেন্দ্রীতবন জাতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শোচনীয় 
ক্ৰটি এবং অনম্পূর্ণতা সুচিত করে। শিল্পে অনগ্রগতির কারণগুলি পৰ্য্যালোচনা করিলে 
দেখা যায় যে খনিজ সম্পদের agi থাকিলেও শক্তি সম্পদে ভারত বিশেষ সমৃদ্ধ নহে 
এবং প্রাকৃতিক শক্তির উৎদগুলিকে আজ AGS TNT aged করা হয় নাই। 
সাধারণ দারিদ্র্য ও নিবক্ষরতা, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন ও 
ব্যবসা-প্রতিভা-সম্পন্ন নেতৃবৃন্দের অভাব এবং সর্বোপরি সরকারের ওদাসীন্ত শিল্পে 
অনগ্রগতির অন্ততম কারণ বলা চলে। এদেশে শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে যুবক 
শ্রেণীকে শিল্পে ও ব্যবসায়ে উৎসাহিত করিয়া তাহাদিগকে যান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
করিতে হইবে ; শ্রমিক্দিগের কর্ম-কুশলতা বৃদ্ধি করিবার জন্য সাধারণ ও যান্ত্রিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে? শিল্প-সহায়ক TTF প্রতিষ্ঠা ও সরকারের প্রত্যক্ষ 


সহানুভূতি ও সাহায্য দান করিতে হইবে । 
ভারতীয় গণতন্ত্রে আজ পর্যন্ত যে সকল দি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে তন্মধ্যে 
ceva, পাট, পশম, রেশম, করিম রোগ (Rayon), লৌহ এবং ইস্পাত, শর্করা, 


কাগজ, রাসায়নিক, জাহাজ নির্মাণ, বিমানপোত, মোটর গাড়ী, রেল-ইঞ্জিন, সিমেন্ট, 


| 


১৮২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল | 


কাচ, চা এবং OF শিল্পের নাম উল্লেখযোগ্য | ইহাদের মধ্যে কার্পাস, পাট, শর্করা, 
সিমেন্ট এবং চা শিল্পের অবস্থা অধিকতর সন্তোষজনক | 

শিল্পের উপর ভারত বিভাগের ফলাফল অখণ্ড ভারতকে কোন-ক্রমেই 
সম্পূর্ণ শিল্প-প্রধান দেশ বলিয়া গণ্য করিবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না এবং দেশ 
বিভাগের ফলে এই বিষয়ে পাকিস্তানের অবস্থারও কোন উন্নতি হয় নাই। পক্ষান্তরে, 
বিভাগের ফলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের বণ্টন বিষয়ে পাকিস্তান গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে সন্দেহ নাই। অবিভক্ত ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা নির্ণর করিয়া 
দেখিলে দেশ বিভাগের ফলে পাকিস্তানের অংশ যে নিতান্ত ary ছিল তাহা far 
লিখিত তালিকা হইতে প্রতীয়মান হয়। 


অবিভক্ত ভারতে ভারতীয় পাকিস্তানের, 
প্রতিষ্ঠিত কলের সংখ্যা বুক্তরাষ্ট্রের অংশ অংশ 
কাপড়ের কল ৪২৩ ৪৯৯ ১৪ 
চিনির কল ১৫১ ১৪০ ১১ 
fiad ফ্যাক্টরী ১৯ ১৬ ৩ 
কাচ-নির্শাণের কারখানা. ১০৪ See 8 


অধিকন্ত সমস্ত পাটকল, কাগজের কল এবং লোঁহ গালাইবার কারখানা ভারতীয় 
Twn? অবস্থিত ছিল। অবিভক্ত ভারতের মোট ১২৬৭৫টি শিল্প-গ্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
পাকিস্তানে অবস্থিত শিল্প-এতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১,২১৩। 
শিল্পে নিযুক্ত অধিবাসীর সংখ্যা বিবেচনা করিলেও পাকিস্তানের অধিকতর 
অনগ্রগতির পরিমাণ বুঝিতে পারা যায়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পে নিযুক্ত অধিবাসীর 
সংখ্যা ২৬,৫২০ জন কিন্তু পাকিস্তানে ইহার সংখ্যা ২,৫০০০* জন এবং ইহা 
অবিভক্ত ভারতবর্ষের শিল্পে নিযুক্ত সংখ্যার শতকরা ৭'৩ ভাগ মাত্র। কয়লার 
অপ্রাচর্যা, লৌহ এবং অন্যান্য অত্যাবস্তকীয় খনিজ ভ্রব্যের অভাব, উৎপাদনের প্রধান, 
প্রধান anfen নিদারুণ অভাব; যান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমিকের হপ্রাপ্যতা 
এবং অনুন্নত পরিবহন প্রণালী শিল্পে পাকিস্তানের অনগ্রসরতার Ty কারণগুলির 
মধ্যে প্রধান বলা যায়। বর্তমানে শিল্লোব্লতির জন্য পাকিস্তান সবকার যে বলিষ্ঠ নীতি 
গ্রহণ করিয়াছে তাহা কার্য্যকরী হইলে অদুর ভবিষ্যতে এই Seay সফল হইবে বলিয়া 
আশা করা যায়। 
কার্পাস শিল্প ( Cotton Textile Industry )__ ভারতীয় শিল্প-সমূহের মধ্যে 
কার্পাস শিল্পই বৃহত্তম এবং ভারতীয় শ্রমিকদিগের শতকরা ২, ভাগেরও অধিক এই 


শিল্প ১৮৩ 


শিল্পে নিযুক্ত । পৃথিবীর কার্পাস শিল্পে তুলার ব্যবহার বিষয়ে ভারতের স্থান দ্বিতীয় 
এবং কলে নিযুক্ত টাকুর ( Spindle) ও ভাতের সংখ্যা বিষয়ে ভারত তৃতীয় স্থান 
অধিকার করে। ১৮১৮ সালে কলিকাতার নিকটে ঘুস্ুড়ীতে প্রথম কাপড়ের কল 
স্থাপিত হয়। ইহার তৎকালীন নাম ছিল ফোর্ট গ্রষ্টার মিল (Fort Gloster Mill) 
এবং বর্তমানে ইহা বাউরিয়া কটন মিল ( Bowreah Cotton Mill) নামে' 


পরিচিত। অতঃপর ৯৮৫৪ সালে বোস্বাইয়ে দ্বিতীয় কাপড়ের কল স্থাপিত হইবার 
পর বন্ত্র-বয়ন শিল্প ধীরে ধীরে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রসারিত হইতে থাকে । চীন 


এবং জাপানের সহিত লাভজনক স্থতার রপ্তানি বাণিজ্যের sian হেতু শিল্প-প্রতিষ্ঠার 


প্রাথমিক অবস্থায় cree ও অন্তন্ত স্থানের কলগুলিতে প্রধানতঃ মোটা Bota 


উৎপাদন হইত। কিন্তু জাপানে কার্পাস শিল্পের দ্রুত উন্নতি হেতু এবং চীনের বাজারে 
জাপানের সহিত তীব্র প্রতিদন্দিতার ফলে প্রথম বিশুদ্ধ আর হইবার পূর্বেই চীন 


এবং জাপানের বাজার ভারতের TENTS হয়! ইহার ফলে ভারতীয় কার্পাস 


১৮৪, ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


শিল্পে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দেয় এবং বয়ন বিভাগের দ্রুত প্রসার আরম্ভ হয়। 
SSAA মহাযুদ্ধের সময় sy আমদানী কষ্টকর হইলে ভারতীয় কার্পাস শিল্পের 
উন্নতির পথ অধিকতর সুগম হয়, কিন্তু যন্ত্রপাতি আমদানীর পথ রুদ্ধ হওয়ায় 
নূতন নূতন কল স্থাপন অসম্ভব হইয়া পড়ে। যুদ্ধের পরেও পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত 
ব্যবসায়ের অবস্থা বিশেষ অনুকুল ছিল বলিয়া নূতন নূতন কল স্থাপনে ভারতীয় 
মিল-মালিকগণ উৎসাহিত হয়, এবং ১৯২৫ সালের মধ্যে কলের সংখ্যা ৮৪, টাকুর 
সংখ্যা, ৬৭ লক্ষ ৬* হাজার হইতে ৮৫ লক্ষ ১. হাজার এবং তাতের সংখ্যা ১,১৯,০১২ 
হইতে ৯,৫৪,২৯২-এ পরিণত হয়। পরবর্ত্তা দশ বৎসরে বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে 
ভারতীয় শিল্প গুরুতর ক্ষতি স্বীকার করে। এই নিদারুণ মন্দ! তৃতীয় দশকের প্রথমার্দ্ধ 
পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। অধিকস্ত অধীনতা পাশে বদ্ধ ভারতে ব্রিটেন কার্পাস 
শিল্পজাত দ্রব্য বিষয়ে তাহার TIA আসন পুনরাধিকার করিতে সচেষ্ট হয় এবং 
অনুরূপ সঙ্কল্প লইয়া জাপানও ভারতীয় বাজারে ব্রিটেনের প্রতিদন্দীরূপে উপস্থিত 
হয়। রাত্রি-দিন ছুই দায় কার্ধ্য করিবার প্রথা প্রবর্তন (Double-shift working 
system), উৎপাদনের উন্নততর পদ্ধতি প্রচলন এবং বহু শ্রমিকের একত্র ভোজন 
ও বাসোপযোগী গৃহ নিৰ্শ্মাণের ব্যবস্থা দ্বারা (Dormitory system for housing 
and feeding?worker) জাপান বহুলাংশে উৎপাদনের মূল্য হ্রাস করিয়া ভারতীয় 
এবং ব্রিটিশ দ্রব্য অপেক্ষা অধিকতর অল্প মূল্যে তাহার af ভারতে রপ্তানি ও 
বিক্রয় করিতে সক্ষম হইয়াছিল। RTI AULT এবং পাশ্চাত্যের এই তীব্র প্রতিদ্বন্দিতা 
এবং তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দা হেতু ভারতীয় Waa শিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে থাকে। 

১৯২৭ সালে প্রবর্তিত গুল্ধ-সংরৃক্ষণ নীতি (Tariff Protection) ১৯৩. এবং 
৯৯৩৩ সালে পুনরায় দৃঢ়ভাবে কার্যকরী করা হয়। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী মন্দার 
বাজারে কিয়ৎ পরিমাণে অর্থনৈতিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তদুপরি আমদানী 
সীমাবদ্ধ করিয়া প্রতিঘন্দিতা নিবারণের জন্য ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য এবং জাপানের 
সহিত একটি পারস্পরিক চুক্তি (Bilateral Agreement) স্বাক্ষরিত aq | এই 
TFT কারণে ১৯৩৫ এবং ১৯৩৯ সালের মধ্যে ভারতাঁয় কার্পাস শিল্পের অবস্থার 
কিঞ্চিৎ উন্নতি বিধান সম্ভব হয়। afse চীনের সহিত জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিবার 
পর কার্পাস শিল্পে ভারতীয় বাজারে জাপানের প্রতিদবন্দিতা মন্দীভূত হইতে থাকে | 
১৯৩৯ লালের cocoa মাসে দ্বিতীয় মহাসমর Blas হইলে অবস্থার আমূল পরিবর্তন 
ঘটে এবং ইহা ভারতীয় কার্পাস শিরের দ্রুত উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। 


fa ১৮৫ 


তারতীয় কলসমূহে রাব্রি-দিন ছুই এবং তিন দফায় কার্য্য প্রবর্তন এবং আভ্যন্তরীণ 
সংস্কার সাধন (Rationalisation) দ্বারা ১৯৪* সাল হইতে ১৯৪৫ সালের মধ্যে 
ভারতীয় কার্পাস শির অতি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। 
দ্বিতীয় মহাসমরের অব্যবহিত পরে সমগ্র বিশ্বে বিশেষতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
গুরুতর TEE দেখা দেয়। যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির ফলে এই অঞ্চলে জাপান এবং গ্রেট- 
ব্রিটেন তাহাদের পুর্বব প্রভূত্ব রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়। এই সঙ্কটময় অবস্থা ১৯৫১ 
সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত Raa ছিল বলিয়া ১৯৪৫ সাল হইতে ১৯৫১ সাল পৰ্য্যন্ত 
ভারতীয় কার্পাস শিল্প সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তৎপরবর্তী কালেও এই 
ক্রমোন্নতি সমভাবে অক্ষ রহিয়াছে । এই অগ্রগতির বিবরণ * নিয়ে দেওয়া 


হুইল £_- 
সাল সুতার পরিমাণ 277 

( হাজার পাউণ্ড হিনাবে ) (হাজার গজ হিসাবে) 
১৯৫১ ১৩,০৩,৮৬১ ৪০১৭৬,১৮৬ 
১৯৫৪ ১৫৬৫১০৭০ ৫০১১১)০০০ 
১৯৫৬ ১৬১৭১১২৭৪ ৫৩০৬১৫৮৪ 
১৯৫৭ ১৭৭৯১০ ৮১ &৩১১৫১০০০ 

ডর কল প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এই সকল কলে 


১৯৪৫ সালে ভারতে ৪১৭টি কাপ 
উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল sve কোটি গজ । ৯৯৪৭ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষে 


কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা ছিল ৪২৩টি। দেশ বিভাগের ফলে ইহার 
1 ৯৬৭ ভাগ অর্থাৎ ৪৯টি ভারতীয় Taka এবং ovo ভাগ অর্থাৎ ৯৪টি 
ie) পরবর্তীকালে অবস্থার ক্রমোন্নতি ঘটে । ১৯৫৭ 
খ ভারতীয় কার্পাস শিল্পের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা face 


শতকর 
পাকিস্তানের ISLS হইয় 
সালের ৩১শে আগষ্ট তারি 


বৰ্ণিত হইল £ঃ_ 

রাষ্ট্র কলের সংখ্যা টাকুর সংখ্যা Stream 
aiara ২১২ ৬৯)২৯১৯৯২ ১,৩৯,৩৩৫ 

areata ১১ ১,৬২,৬৯২ ৩,৪১২ 

পাঞ্জাব ৭ ১,৩১,১৫৬ ১,৬৫০ 

faat 4 ১,৭৬,০৩২ ৩,৯৪২ 

উত্তর প্রদেশ ২৯ ৮,৩০,২১২ ১৩,৯৯৮ 


+ Times of India—Year Book. 1958-59. 


১৮৬ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


ate কলের সংখ্যা টাকুর সংখ্যা তাতের সংখ্যা 
অন্ধ প্রদেশ ১৫ ১,৬৪,১১৬ ১,৬৬৯ 
মধ্য প্রদেশ Re ৫,০৭,৯০০ ১২,৪৪৭ 
বিহার ৩ ৩৮,৪৬৮ 989 
Siva R ৫২,৮৪৮ ৮৬৪ 
পশ্চিমবঙ্গ ৪০ ৫,৮০,৪৬৮ ১০,৮৬২ 
মাদ্রাজ ১১৮ ২৬,৪৭,৭৮৪ ৮,৪৮১ 
কেরালা ১৪ ১,৭৯,৪৯২ ৯,৬০৯ 
মহীশূর ১৮ 8,৩৭,৯৯৮ ৪১৯৫৫ 
পণ্ডিচারী ৩ ৭৫,৪৬৪ ২,১৫৫ 
ais ১১২৯)০৬)৬৬২ ২,০৬,১৬২ 


এতদ্যতীত ভারতীয় গণতন্ত্রে আন্মানিক ২৮,৫৯৬৮৫টি হস্তচালিত তাত 
( Handloom ) ও ২৩,৮**টি শক্তিচালিত তাত আছে। হস্তচালিত ও শক্তি- 
চালিত তাতগুলিতে কিঞ্চিদধিক ৫, লক্ষ লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। ১৯৫, সাল 
হইতে ইহাদের উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ে প্রদত্ত হইল £__ 
সাল হস্ত চালিত ভাত শক্তি চালিত Sts 


(লক্ষ গজ হিদাবে ) (লক্ষ গজ হিনাবে ) 
৯৩৭ ৮১০৫০ ১,৪৮০ 
১৯৫১ Hees ১৫৭, 
gots ৯১১০৯০ ২১০৪০ 
১৯৫৩ বিবি ২২১ 
eds ১৩,১৮২ ২,৪৩০ 
১৯৫৫ ১৪,৮০ ২,৭৩০ 
ba ১৫,০৯০ ২,৭৮০ 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন তুলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোটা ক্ষুদ্র আশ বিশিষ্ট ও 
Frage শ্রেণীর এবং সু বনত-রয়নের পক্ষে অন্ুপযুক্ত। প্রয়োজনীয় দীর্ঘ আশ বিশিষ্ট 
তুলার অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে উৎপন্ন হয় 
অধিকস্ত অবিভক্ত ভারতে মোট উৎপন্ন তুলার শতকরা প্রায় ৩৩ ভাগ পাকিস্তান 
উৎপাদন করে। এই সকল কারণে দেশ বিভাগের ফলে তুলা বিষয়ে ভারতীয় 
JEN গুরুতর সমস্তার সন্মুখীন হইয়াছে এবং বর্তমানে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ 


শি 
a ১৮৭" 


Pri F গাইট হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫* লক্ষ গাঁইটে পরিণত হইলেও লক্বা আঁশ 
তুলার জন্য পাকিস্তান ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ তুলা উৎপাদক 
দেশের উ 

হইয়া পড়িয়াছে। ae 

প্রথম মহাসমরের AA AGS ভারতীয় যুক্তরা্ স্থতি দ্রব্যের প্রয়োজনের $ অংশ 
বিদেশ হইতে আমদানী হইত, কিন্তু পরবর্তাকালে এদেশের কার্পাস শিল্প এতাদুশ 
উন্নতি লাভ করে যে আমদানীর পরিমাণ সম্পূর্ণ হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে ভারতীয় 
সুতিবপ্তের রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। নিয়ে ইহার বিবরণ * 


দেওয়া হইল :__ 

সাল রপ্তানির পরিমাণ _ রপ্তানি মূল্য 
১৯৫২-৫৩ ৬,১৫৭'৫ লক্ষ গজ ৬১-৪৬'কোটি টাক 
১৯৫৩-৫৪ ৭৬৫৫০ ৮ ৯ ইডি a 
১৯৫৪৫৫ ৮১৯০০ ৯৯ ৬৩১৫ Un 
১৯৫৫-৫৬ 9,8007 yn ৬1৩৮1 ৮ 


ভারতীয় aaa রপ্তানি বাণিজ্য প্রধানতঃ পাকিস্তান, ব্ৰহ্মদেশ, ব্রিটিশ অধিকৃত 
ga আফ্রিকা, সিংহল, স্‌ সেট্ল্মেন্ট, ইরাক, ইরাণ, সিরিয়া, এডেন এবং আরবের 


সহিত সম্পন্ন হয়। 
gam উৎপন্ন স্ৃতিদ্রব্য এবং Zl উৎপাদনের 


১৯৫৬ সালে ভারতীয় Tale 
q ৫৩, কোটি ৬৬ লক্ষ গজ এবং ১৬৭ কোটি ১২ 


মোট পরিমাণ ছিল যথাক্রং 


লক্ষ ABS । 
বিশেষজ্ঞের মতে ভারতে TAA শিল্পের অধিকতর প্রসারের Wiel ক্ষেত্র 
রহিয়াছে, কারণ পৃথিবীর মধ্যে ভারতে স্থৃতি বন্ত্রের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা! কম। 


লোকসংখ্যার অনুপাতে ভারতীয় কলে উৎপন্ন afoga পরিমাণ এত অল্প যে 
ভারতবাসী বাষিক গড়ে ১৫ গলে অধিক স্থতি দ্রব্য ব্যবহার করিতে পায় না। 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার স্থতিদ্রব্যের বাধিক ব্যবহারের গড় ১৮২ গজে 
. পরিণত করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে | এতভিন্ন বাধিক রপ্তানির পরিমাণ 
se. কোটি গজ্জ, হইবে বলিয়া অনুমিত: হইয়াছে। ইহার জন্য উৎপাদনের পরিমাপ 
৮৪, কোটি গজ হওয়া প্রয়োজন ; কিন্তু ভারতের সামগ্রিক মোট উৎপাদনের পরিমাণ 
wae কোটি গজ | সুতরাং নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার জন্য অতিরিক্ত ১৭৯ কোটি 


গজ উৎপাদনের প্রয়োজন! 
k— 1958-59 
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৯৮৮ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


কার্পাস শিল্পের বণ্টন ভারতের সর্বত্র সমান নহে। ১৯৫৭ সালে ৩৯শে আগষ্ট 
তারিখে ৪৯৯টি কাপড়ের কলের মধ্যে বোস্বাই রাষ্ট্রে ২১২টি, মান্রাজে ১১৮টি 
এবং পশ্চিমে ৪০টি অবস্থিত ছিল। কতকগুলি প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক 
কারণ বশতঃ ঝেস্বাইয়ে কার্পাস শিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । যথা s— 

(১) আদ্র আবহাওয়া (Humid 011796০)__বোথাই NI জলবায়ু 
সমুদ্রের সান্লিধ্যবশতঃ আর্দ্র aaa তুলা হইতে AS) প্রস্তুত করিবার এবং বন্ত্র বয়নের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী | 

(২) কীচা মালের প্রচুর সরবরাহ (Abundant Supply-of Raw 
Materials )—দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে ভূমির উপাদান তুলা উৎপাদনের 
পক্ষে সবিশেষ অনুকূল । খান্দেশ, বেরার ও eaaa উৎপন্ন তুলা প্রচুর পরিমাণে 
সহজলভ্য বলিয়া বোম্বাই রাষ্ট্রে বন্শিল্পের দ্রুত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। 

(৩) শক্তি-উৎসের সমাবেশ ( Presence of Power Resources }— 
বোস্বাই রাষ্ট্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে কয়লার খনি নাই বলিয়া কার্পাস-শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে বঙ্গদেশের কলা এবং আমদানীকৃত নাটাল ও ওয়েল্‌সের কয়লার উপর নির্ভর 
করিতে হইত। যানবাহনাদির ব্যয় বাহুল্যের ফলে উৎপন্ন স্থতি দ্রব্যের মূল্যও উচ্চ 
হইয়া পড়িত। লোনাভেলা বাধ হইতে টাটা কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত অলজ- 
বিদ্যুৎ শক্তির প্রচুর সরবরাহ এই রাধে কার্পাস-শির কেন্দ্রীভূত হইবার অন্ততম 
কারণ । 1 

(৪) সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থান (Favourable Geographi- 
cal Position )— বোম্বাই একটি Gsp? ধরণের স্বাভাবিক বন্দর বলিয়া বন্ধ-বয়নের 
উপযোগী কলকজা, যন্ত্রপাতি, সাভসরঞ্াম প্রভৃতি বিদেশ হইতে আমদানী করিবার 
বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। 

(৫) মূলধনের সহজলভ্যত। ( Availability of Cheap Capital )— 
শিল্পে সাহায্যকারী বহু ব্যাঙ্ক এবং তাহাদের সহায়তায় ব্যবসা করিবার সুবিধা থাকায় 
বোস্বাই রাষ্ট্রে কার্পাস শিল্পের দ্রুত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। 

(৬) পণ্য চলাচলের সুবিধা (Easy Communication Facilities ) 
_ পশ্চিম এবং মধ্য রেলপথ দুইটির শাখা-_প্রশাখাগুলি বহু দৃরাঞ্চলে প্রসারিত 
হওয়ায় বোস্বাই রাষ্ট্রের কাপড়ের কলে উত্পন্তর afs দ্রব্যের বাজারও বহুদুর পর্য্যন্ত 

বিস্তৃত হইয়াছে। অধিকন্তু কার্পাস-শিল্পজাত waits উপকূল বাণিজ্য বিষয়েও 
বোস্বাইয়ের ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ সুবিধাজনক | 
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(৭) সলভ শ্রমশক্তি (Availability of Cheap Labour )—ভারতের 
SDD রাষ্ট্রের মত বোস্বাই রাষ্ট্রেও Aas শ্রমিকের অভাব নাই। 

বোম্বাই বাষ্রের মধ্যে বোস্বাই দ্বীপ, আমেদাবাদ, শোলাপুর, ING, ব্রোচ এবং 
পুণা কার্পাস শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু বোস্বাইয়ের জলবায়ু VA সুতা প্রস্তুত করিবার 
অনুকূল. হইলেও বর্তমানে আমেদাবাদ বন্ত্-বয়ন শিল্পে ভারতের প্রধানতম কেন্রে 
পরিণত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে রপ্তানির জন্য পশ্চাডুমি হইতে যে তুলা 
বোম্বাই বন্দরে আসে তাহা স্বল্প ব্যয়ে এবং সহজে আমেদাবাদে নীত হইতে পারে। 
অধিকত্ত তুলা উৎপাদনকারী খান্দেশ, বেরার এবং ওয়া্ণ বোম্বাই অপেক্ষা 
আমেদাবাদের অধিকতর নিকটবর্তী বলিয়া এই সকল স্থানের তুলা অতি সহজে | 
অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে আমেদাবাদে পৌঁছিতে পারে। তদুপরি বৈদ্যুতিক শক্তি 
সাহায্যে কল চালাইবার সুবিধা আমেদাবাদেও বর্তমান । 

পৃশ্চিমবন্ে সর্বপ্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হইলেও এবং এই Wee সর্ববাপেক্ষা 
অধিক পরিমাণে তুলাজাত দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হইলেও ইহার কার্পাস-শিল্পের অবস্থা আদৌ: 
সন্তোষজনক নহে। দ্বিতীয় মহাসমরের পূৰ্ব্বে বস্ত্র সরবরাহের অপ্রাচুর্য্য হেতু মাথাপিছু 
বণ্টনের হার বৎসরে ১৫ গজের অধিক ছিল না। এই প্রকার অত্যল্প পরিমাণ বণ্টনের 
. ভিত্তিতে বিচার করিলেও পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহারের FP মোট so কোটি গজ স্থতি বন্থাদ্ির 
প্রয্নোজন, কিন্ত স্থানীয় কলসমূহে উৎপাদনের মোট পরিমাণ মাত্র ২* কোটি গজ । 
সুতরাং ইহার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের উপর নির্ভরশীল বিহার, আসাম, উড়িস্তা এবং উত্তর: 
প্রদেশের কিয়দংশের চাহিদা পুরণ করা দুরে থাকুক, বর্তমান অবস্থায় নিজস্ব 
আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটানও তাহার AC সম্পূর্ণ অসম্ভব aS এইজন্য পশ্চিমবঙ্গ 
প্রয়োজনীয় USCA FF বহুলাংশে বোস্বাই রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল বা l 

কিন্ত কারান শিল্পে উন্নতির যাবতীয় VARA অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান এবং এই 

বিধাকে কাজে লাগাইতে পারিলে এই রাষ্ের কার্পাস শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জল 

সকল সবি এনা জলবায়ু বোম্বাই ও আমেদাবাদের জলবায়ু অপেক্ষা কিছু 
বলিয়া মনে = os তাহা কার্পাস শিল্পের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী । এই রাষ্ট্রের শ্রমিক 
Ae a, io রাষ্ট্রের শ্রমিক অপেক্ষা তাহারা অধিক বুদ্ধিমান । মেদিনীপুর, 
সুলভ এবং অন্য বং মালদহ জিলায় coe করিলে মধ্যমাকৃতির আঁশ বিশিষ্ট, 
বাকুড়া, aie বারি গ্রভৃতি বড়বড় কয়লাখনিগুলি কলিকাতার 
cial! 205২ ইর সমস্ত অংশের সহিত রেলপথ ও জলপথ দ্বারা কলিকাতা 


ট অবস্থিত। রা | 
st ha বলিয়া কীচামাল সংগ্রহে এই রাষ্ট্রের কোন অসুবিধা নাই। ধনিক- 
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১৯, ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


সম্প্রদায়ও এই wz অধিক সংখ্যায় থাকায়, মূলধনের অভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। 
কলিকাতা একটি উচ্চ শ্রেণীর বন্দর বলিয়া বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও 
কাঁচামাল আমদানী করিয়া রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের কলকারখানাগুলিতে প্রেরণ করা 
সহজসাধ্য | তদুপরি রাষ্ট্রের চাহিদা মিটা ইয়া'ও Bas afenn sae, বিহার, 
SST ও আসামে বিক্রয় করিবার Gp ক্ষেত্র রহিয়াছে। উপরোক্ত অবস্থাগুলি 
পৰ্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উপযুক্ত চেষ্টা করিলে পশ্চিমবঙ্গের 
কার্ণাস শিল্প সন্তোষজনক উন্নতি লাভ করিতে পারে | 
পশ্চিমবঙ্গে কার্পাস শিল্পের AeA উন্নতির পথে স্বাভাবিক কোন প্রতিবন্ধক 
না থাকিলেও কতকগুলি গুরুতর সমস্ত রহিয়াছে। রাষ্ট্রের বর্তমান ৪টি কলের 
(শক্তি-চালিত তাত কারখানাসহ) মধ্যে অধিকাংশই ক্ষুদ্রায়তন এবং এত ভারসাম্যহীন 
(Unbalanced ) যে ইহাদের উৎপাদন মূল্য অন্যান্য অঞ্চলের সমজাতীয় কলের 
উৎপাদন-মুল্য অপেক্ষা অনেক অধিক। লাভজনকভাবে উৎপাদন করিতে হইলে 
এই জাতীয় প্রত্যেক কলে অন্ততঃ ৬০* তাত ও ২৭ হাজার টাকু থাকা আবশ্যক 
বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে পশ্চিমবন্ে Jefta 
কলের সংখ্যা মাত্র ছয়টি। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও কতকগুলির যন্ত্রপাতি বহু পুরাতন 
এবং জীর্ণ বলিয়া উৎপাদনের পরিমাণও আশানুরূপ হয় না। এই ads কার্পাস * 
শিল্পের প্রধান বিশেষত্ব এই যে প্রায় ২৭টি কলে নিজন্ব প্রয়োজনীয় স্থতা উৎপাদন 
করিয়া বন্জাদি বয়নের কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং ইহাদিগকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান 
বলিয়! গণ্য করা যায় ন! এবং স্থতার জন্য পরনির্ভরতার ফলে ইহারা উভরবিধ ব্যবস্থা- 
সমন্বিত কলগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় সফলকাম হইতে পারে না। ১৯৩৯ সালে 
দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হইলে এই রাষ্ট্রের কলগুলির পক্ষে বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় 
WHS ও sixes সাজ-সরগ্রাম আমদানী করিয়া জীর্ণ নার স্থান পূরণ করা 
সম্ভব হয় নাই বলিয়। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নাই, অথচ ইহাদের 
অধিকাংশেরই জীর্ণ ও পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তন এবং সম্পূর্ণ সংস্কারের প্রয়োজন 
রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কার্পা শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে আধুনিক 
উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি স্থাপন একান্ত আবশ্যক এবং ইহার Gy কমপক্ষে ২০1৩, কোটি 
টাকার গ্রয়োজন। কিন্তু এই পরিমাণ টাকা বর্তমান অবস্থায় এই শিল্পের জন্য সংগ্রহ 
করা ছুরূহ। 
উপরোক্ত বিবয়গুলি পর্ধ্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই রাষ্ট্রের 
কলগুলিকে একত্রিত করিয়া আধুনিক উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি দ্বারা সুমজ্জিত করিয়া 


শিল্প ১৯১ 
অল সংখ্যক স্ুুসম্বদ্ধ এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই বর্তমান yyw 
সমাধানের প্রকৃষ্ট পন্থা । 

পশ্চিমবঙ্গের কলগুলির শতকরা ৮*টিরও অধিক কলিকাতার চতুস্পার্শে se 
মাইলের মধ্যে অবস্থিত । এতভিন্ন বহরমপুর এই শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র | 

সম্প্রতি কার্পাস শিল্পে মাদ্রাজ রাই এত দ্রুত উন্নতি করিয়াছে যে এই রাষ্ট্রকে 
ভারতের দ্বিতীয় প্রধান কেন্দ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই রাষ্ট্রে কৈন্বাটুর, মাছুরা, 
মাদ্রাজ এবং তাঞ্জোর কার্পাস শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। 

কার্পাস শিল্পে উত্তরপ্রদেশ ভারতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। কয়লা- 
খনি অঞ্চল হইতে বহুদুরে অবস্থিত হইলেও স্থানীয় চাহিদার আধিক্য, পণ্য চলাচলের' 
সুব্যবস্থা, এবং সুলভ শ্রমিকের জন্য উত্তরপ্রদেশে গঙ্গানদীর তীরবর্তী শহরগুলিতে 
কাপড়ের কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে কানপুর ও আগ্রা শহর 
বিশেষ প্রাধান্ঘলাভ করিয়াছে। এই সমস্ত কলে নানাপ্রকার রঙ্গীন স্থতি I, 
হোদিয়ারী, কার্পে ট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। 

aofa দিল্লী, নাগপুর প্রভৃতি স্থানেও বহু কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে। 

ভারতীয় কার্পাস শিল্প-স্প্রপারণের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিলেও পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় 
BaD রাষ্ট্রেও সমজাতীয় সমস্যার অভাব নাই। এই সর্বভারতীয় সমন্তার সমাধান 
করিয়া শিল্পকে goa অর্থ নৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে হইলে যথাযথ 
আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন করিয়া উৎপাদন ক্ষেত্রে আধুনিকতম যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার 
প্রবর্তন করিতে হইবে। সম্প্রতি ভারতের বয়ন-শিল্পের উন্নত কেন্দ্রগুলি বয়ন-স্বন্ধীয় 
গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছে এবং এ বিষয়ে কাঁধ্যকরা পন্থা অবলম্বন করিয়াছে | 
এতদুদ্দেপ্তে আমেদাবাদের বয়ন-শিল্প গবেষণা সমিতি ( Ae Ahmedabad 
‘Textile Industry Research Association) ইতিমধ্যেই কাৰ্য্য alae 
অধিকন্ত বোদাই রাষ্ট্রে অনুরূপ একটি গবেষণাগার স্থাপনের পরিকল্পনা 


করিয়াছে! 
গৃহীত হইয়াছে। এতভিন্ন কৈথাটুরেও একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করা 
হুইতেছে। 
পাট শিল্প (Jute Mill Industry )_ভারতীয় গণতন্ত্র কার্পাস fea 
১৮৫৫ সালে কলিকাতার সন্নিকটে রিষড়ায় 


পরেই পাট শিল্পের নাম উল্লেখযোগ্য | 
প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। সুতরাং এই শিল্পের একশত F879 সম্প্রতি পূৰ্ণ হইয়াছে। 
পাট শিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এই শিল্পে বাষ্পচালিত 

৯৯০০ সাল পৰ্য্যন্ত এই শিল্প এই দেশে 


কলের প্রথম প্রবর্তন হয় ৯৮৫৯ সালে এবং 


pes ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে ইহার তাতের সংখ্যা ছিল ১৬,৩৩৬ এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের 
সংখ্যা ছিল > লক্ষ। ইহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪৩ ভাগ বস্তা বয়নে নিযুক্ত 
থাকিত। 

৯৮৮৪ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় পাটজাত দ্রব্য-উৎপাদক সমিতির 
( The Indian Jute Manufacturers’ Association ) তত্বাবধানে ভারতীয়, 


s 
বলার aferesi 
N, ৬২১ QO 


০ 


পাট শিল্প---০ 
সিমেন্ট শি্প--০ 


পাট শিল্প দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়। তৎপরে অধিকতর সংখ্যক পাটজাত Bay উৎপাদনকারীকে 
FEAT করিয়া পাট শিল্পকে বৃহত্তর এবং দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার 
উদ্দেশে ১৯*২ সালে বর্তমান ভারতীয় চটকল সমিতি ( The Indian Jute Mills. 
Association ) প্রতিঠিত হইলে পূর্বোক্ত সমিতি ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। পাট শিল্পকে 
কদাপি কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। ১৯১৪__১৮ সালে মহাসমরের 
সময়ে এই শিল্প বিশেষ প্রেরণা লাভ করিলেও যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়ে 
মন্দা এবং পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাইবার ফলে ইহা গুরুতর মন্দার WAT 
হয় এবং ক্ষতি প্রতিরোধ করিবার জন্য ভারতীয় পাটকল সমিতি যতদিন ব্যবসায়ে, 


শিল্প ১৯৩ 


Sia মন্দার ভাব বর্তমান থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত কলে কার্য্য করিবার সময় হ্রাস 
করে। দ্বিতীয় মহাসমরের সময় পুনরায় অবস্থার বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইলে 
কন্ম্ের সময় বিষয়ক এই বাধা-নিষেধ অপস্থত হয়। 

১৯৫৫ সালে ভারতীয় JENE পাট কলের AI! ছিল ১১২টি এবং মোট তাতের 
সংখ্যা ছিল ৬৮,৬৩৭ | বিশেষ ধরণের বয়নের ST বিশেষ ধরণের ছয় শতেরও অধিক 
তাত ইহার অন্তর্গত ছিল। 

ভারতীয় যুক্তরাষ্রে পাট কলের বণ্টন সর্বত্র সমান নহে এবং 
হইতে দেখা যায় যে এদেশের ১১২টি কলের অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। 


নিয়োক্ত বিবরণ 


agaa রাষ্ট্রের কলের স্থানের রাষ্ট্র টির 
নাম নাম সংখ্যা নাম নাম সংখা! 
২৪-পরগণা জিলা i ভিজাগাপট্টম জিলা E 5 
হাওড়া জিলা | গণ্টর জিলা অন্ধপ্রদেশ 
হুগলী জিলা পশ্চিমবঙ্গ ১০ | 
চন্দননগর | কানপুর জিলা ] উত্তর প্রদেশ ৩ 
J গোরক্ষপুর জিলা 
masta জিলা R east 
বহার ৪ রায়গড় রাজ্য মধ্য প্রত 2 
পুণিয়া জিলা bo T 
মোট--১১২ 


পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ কল কলিকাতার সন্নিকটে হুগলী নদীর উভয় তীরে 
অবস্থিত। আর্দ্র জলবায়ু, কয়ল৷ খনিগুলির সান্নিধ্য, জলপথে পূর্ব্ববঙ্গ 
হইতে কলিকাতায় পাট আনিবার সুবিধা কলিকাতা! বন্দর হইতে পাটজাত 
দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানির স্তবিধ! এবং বিহার রাষ্ট্র হইতে Awl মজুর 
অনায়াঁসলভ্য বলিয়া কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে পাট শিল্পের কেন্দ্র গড়িয়া 
উঠিয়াছে। ১৯:৮ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ ও স্কটল্যাণ্ডের ভাগ্ডি শহরের মধ্যে পাট: 
শিল্পে প্রবল প্রতিদন্দিতা চলিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর হইতে কলিকাতা এই শিল্পে 
আপন প্রাধান্ঠ স্থাপন করিয়াছে এবং আজ পর্যন্তও তাহার এই প্রাধান্ঠ বজায় 
রহিয়াছে। 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা GBs রকম 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সেই সুযোগে বছ কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। মহাযুদ্ধ 
শেষ হইবার পর পাট ব্যবসায়ে মন্দা পড়িলেও গ্রেটব্রিটেনে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানির 


১৩ 


১৯৪ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


ফলে ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও পাট এবং 
পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অতিরিক্ত লাভের আশায় তখন 
বাঙ্গালার কৃষক সম্প্রদায় ধান চাষের পরিবর্তে পাট চাষের প্রতি অধিকতর মনোযোগী 
হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের মধ্যবর্তী অবস্থায় গ্রেটব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি 
করা অসম্ভব হওয়ায় প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল গুদামজাত হইতে থাকে, এবং এই অতিরিক্ত 
উৎপাদনের ফলে ১৯৪৪-৪৫ সালে পাটের ব্যবসায় মন্দীভূত হইয়| পড়ে। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ ৯৯৪৫ সালে শেষ হইয়াছে এবং বর্তমানে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি পুনরায় 
বিদেশে ক্রম বর্ধমান পরিমাণে রপ্তানি করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়, কিন্তু যুক্ত- 
রাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, নেদারল্যা্ড প্রভৃতি স্থানে তুলা, শণ, কাগজ এবং 
তন্তুময় উদ্ভিদের সাহায্যে চট ও থলে প্রস্তুত করিয়া পাটের সহিত প্রতিদন্দিতা আরম্ভ 
করিয়াছে এবং সেই এতিদ্বন্দিতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। পাট বা পাটজাত দ্রব্য 
অপেক্ষা এই সকল পরিপূরক দামে সন্ত বলিয়া aga ভবিষ্যতে পাট ব্যবসায় 
একটা ভীষ্ণ বিপদের সন্মুখান হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা ,যার। ১৯৩৬ সালে 
প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পাট শিল্প সমিতি (The Indian Central Jute Committee) 
কি ভাবে বর্তমান উৎপাদন শিল্পকে উন্নততর করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যের 
Te হ্রাস কর! যায় এবং একমাত্র মোড়ক হিসাবে ( Packing ) ব্যবহৃত aI 
হয়! নূতন নূতন ক্ষেত্রে যাহাতে পাটজাত ভ্রবাদি ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার 
উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্য সফল হইলে পাট শিল্প সকল সঙ্কট 
হইতে মুক্ত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। 

নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষে পাট শিল্পে উৎপাদনের. এবং পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির 
পরিমাণ দেওয়া হইল £_ 


সাল i উৎপাদন 7 রাপ্তানি 
১৯৫৪--৫৫ ৯,৯৫,০০০ টন ৮,৫০,৮৬৯ টন 
৯৯৫৫-৫৬ ৯১০১৯৫১০০০১ ১37৮০) 
১৯৫৬--৫৭ ১০,১২৫,০০০, ৮১৯৮১৫১৫ ,, 


পৃথিবীর মধ্যে ভারতীয় যুক্তরাই সর্বশ্রেষ্ঠ পাটজাত aa রপ্ত!নি-কারক দেশ৷ 
১৯৫৪-৫৫ সালে ROSY কোটি টাকা মূল্যের পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হইয়াছিল 
এবং ইহা সমগ্র রপ্তানি মূল্যের শতকরা কিঞ্চিদধিক ২১ ভাগ Bee, আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র, অষ্রেলিয়া, Sho, afer, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালী এবং সোভিয়েট 
রুশিয়া ভারতীয় পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের প্রধান গ্রাহক, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 


শিল্প dae 


কলে ফ্রান্স, SHA এবং ইতালীর অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় & সকল দেশে ভারতীয় 
পাটের বাজার সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইরাছে। তদুপরি ভারত বিভাগের ফলে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্তজনক হইয়াছে। নিয়োক্ত বিবরণী হইতে দেখা যায় 
যে অবিভক্ত ভারতের পাট চাষে ব্যবহৃত সমগ্র ভূমির শতকরা মাত্র ২৯ ভাগ ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অক্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং ইহার মোট উৎপাদনের পরিমাণ অবিভক্ত ভারতের 
মোট উৎপাদনের মাত্র ২৮ ASI | 


ভূমির পরিমাণ উৎপাদনের পরিমাণ 
একর মণ 
১১৪৮৮, ১৯৪৬ ১৯৪০ ১৯৪৬ 
ভারতীয় যুক্তরাই_ ৯৮৯,১৩৪ ৫,৫২,৭৫৪ ১,৩৫ লক্ষ ৭০ লক্ষ 
পাকিস্তান ৩২,৫ ৪৮১৬ ১৩)২৭)২৫৬ ৪,৯৫ লক্ষ ২,০০ লক্ষ 
মোট ৪৩১৪৩/৯৫০ ৯৮)৮০১০৯০ ৬৩০ লক্ষ হন লক্ষ 


লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পাট-উৎপাদক শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রগুলি JA পাকিস্তানের 
অন্তর্গত, কিন্তু পাট কলগুলির অধিকাংশই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। কিন্তু 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পাট কলগুলিতে থে পরিমাণ কীচা পাটের প্রয়োজন তাহার 
২১৬ শতাংশ মাত্র পাট যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হইত। সুতরাং কাচা পাটের জন্য ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছিল। সম্প্রতি পুর্বববঙ্গে মোট 
৩.০০০ তাত বিশিষ্ট ৩টি পাটকল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে 
সরকাবী সাহায্যে ঢাকা শহরে “জাহাঙ্গীরনগর জুট fey লিমিটেডের” ( Jahangir- 
nagar Jute Mills Ltd. ) নির্মাণ কাৰ্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। Siika a কলের 
নির্মাণ কাৰ্য্য সম্পূর্ণ হইলে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাৰ্য্য দ্বার! পাকিস্তানের বর্তমান প্রয়োজন 
& হাজার টন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন করা সম হইবে। একথা সত্য যে ভারতীয় 
aeaea পাট শিল্পের এবং পাকিস্তানের পাট উৎপাদনের উন্নতি অঙ্গাঙ্গাভাবে জড়িত, 
কিন্তু পাট বিষয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে নিশ্চিন্ত হইতে হইলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
এবং অনাবাদী জমিতে জল সেচনের সাহায্যে পাট চাষ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে 


হুইবে je 
১৯৫৬-:৫৭ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্টে ৪২২১ লক্ষ গাইট পাট উৎপাদিত হইয়াছিল, কিন্তু আভ্যন্তরীণ 
দা নর মোট পরিমাণ ৭০ লক্ষ গাঁইট বলিয়! মোট চাহিদার অনুপাতে উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা প্রায় 
ভাগ কম। উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্েষ্ে ভারত দরকার চাষীদিগের জন্ত নার, উৎকৃষ্ট বীন এবং অর্থ সাহাযা 
eo 


১৯৬ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


শর্করা শিল্প (Sugar Industry )_ ইচ্ছুর আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ প্রথম 
হইতেই প্রাচীন দেশীয় পদ্ধতিতে চিনি প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে এবং বর্তমানে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চিনি-উৎপাদক দেশে পরিণত 
হইয়াছে। 

স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় Ware মোট ৪৮ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়। 
ইহা কৃষিকাৰ্ধ্যে নিযুক্ত সমগ্রভূমির ১৫ শতাংশ এবং পৃথিবীর ইচ্ষুক্ষেত্রগুলির 


Sea || 


আয়তনের প্রায় ৩৫ শতাংশ । ভারতীয় যুক্তরাধরে উৎপন্ন চিনির মোট পরিমাণ ae লক্ষ 
টনেরও অধিক | 

ভারতে তিনটি প্রধান প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত করা হয়, যথা-(১) আধুনিক aie 
শৃন্ত পাত্রে ইক্ষুর রস হইতে উৎপাদন) (২) গুড় পরিক্রত করিয়া ; এবং (৩) উন্মুক্ত 


ব্যবস্থা করিয়াছেন ; কিন্তু তাহা সত্বেও উৎপাদনের পরিমাণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। সুতরাং পাটের 
জন্য ভারতীয় বুক্তরাষ্ট্রকে পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী হইয়! থাকিতে হইবে। 1 


শিল্প : 4 ১৯৭ 


পাত্রে ইক্ষুর রস হইতে দেশীয় প্রথায় উৎ্পাদন। শেষোক্ত প্রথাকে দথান্দেসারি” 
প্রথা বলে। 

৯৯৩৯ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত ভারতের উৎপাদন লোকসংখ্যার তুলনায় পর্যাপ্ত ছিল 
all সুতরাং জাভা, মরিসাস, অষ্টিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচুর চিনি এদেশে 
আমদানী হইত এবং বিদ্বেশীয় চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শর্করা শিল্প 
আশানুরূপ উন্নতি করিতে পারে নাই। টেরিফ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৩২ সালে 
১৪ বৎসরের জন্য চিনির আমদানী SF বৃদ্ধি করা হইলে দেশীয় শর্করা শিল্পের ক্রমোন্নতি 
আরম্ভ হয় এবং ১৯৩১ সালের আমদানীর পরিমাণ (প্রায় ৯ লক্ষ টন) হাস পাইয়া 
১৯৩৮ সালে ১৪২ হাজার টনে পরিণত হয়। 

ভারতীয় গণতন্ত্রে প্রায় ৪৮ লক্ষ একর ভূমিতে BRI চাষ হয় এবং ইহার 
মধ্যে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের কৰষিত জমির পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ৩৩ লক্ষ 
agal রেলপথ ও জলপথ দ্বারা ইক্ষু উৎপাদন-কেন্দ্র এবং কানপুর, গোৱক্ষপুর, 
aca, এলাহাবাদ, মঞ্ফব্রপুর, চম্পারণ, দারভা্গা, ভাগলপুর প্রভৃতি শিল্প- 
কেন্্রগুলি সংযুক্ত বলিয়া বিহার ও উত্তর প্রদেশ ভারতীয় শর্করা শিল্পের প্রধান 
কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। অবিভক্ত ভারতে চিনির কলের সংখ্যা ছিল ৯৫৯ এবং 
মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০১৬১১৩০০ টন। নিয়ে ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ 


প্রদত্ত হইল £_ 
প্রদেশের নাম কলের সংখ্য! উৎপন্ন চিনির পরিমাণ 
উত্তর প্রদেশ ৭১ ৫৭৯,০০০ টন 
বিহার তি ১৯৪,০০০ 2 
মাদ্রাজ টি RRR 
বোম্বাই a he? 
বঙ্গদেশ us Ne 
উড়িষ্যা ২ ২৯০০ % 
অন্যান্য প্রদেশ ইট ১১82 
মোট--১৫৯ ৯০,৬৯৩০০ টন 


১৯৩৭ সালে ভারতীয় চিনির মূল্য উৎপাদনের আধিক্য হেতু অসম্ভব রকম হ্রাস 
করা শিল্পে গুরুতর সমন্তার উদ্ভব হয় এবং ইহার প্রতিকারকল্লে একটি 


পাওয়ায় শ 
ate) গঠিত হয়। এঁ বদর আন্তর্জাতিক 


শর্করা সমিতি (Sugar Syndic 


১৯৮. ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


শর্করা চুক্তি অনুসারে ( International Sugar Agreement ) ভারত সরকার 
কর্তৃক TUE ব্যতীত ay স্থানে চিনি রপ্তানি নিষিদ্ধ হয়। এই নিষেধাজ্ঞা 
৯৯৪২ সাল পর্য্যন্ত বলবতী ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জাভা, ফিলিপাইন 
WAYS এবং Gary উল্লেখযোগ্য চিনি উৎপাদক দেশ হইতে প্রতিযোগিতার কোন ' 
আশঙ্কা না থাকায় ভারতীয় শর্কর! শিল্পের পক্ষে পৃথিবীর রপ্তানি বাজারে স্বীয় প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠিত করিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু স্বদেশের চাহিদা অত্যন্ত 
বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত সেই সুযোগের AJIRI করিতে পারে নাই। 

চিনি উৎপাদনে পশ্চিমবন্দের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। এই রাষ্ট্রের বাৎসরিক 
প্রয়োজন ৬৭,*০* টন, কিন্ত স্থানীয় এক একটি কলের (যুশিদাবাদ__-১) মোট উৎপাদন 
৯ হাজার টনের অধিক নহে। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য আরও ব্যাপক 
প্রচেষ্টা একান্ত আবগ্তক। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি এবং জলবায়ু ইক্ষু চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ 
উপযোগী। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি এত অধিক যে উত্তর প্রদেশের যে শ্রেণীর 
জমিতে প্রতি একরে ২* টন ইক্ষু উৎপন্ন হয় পশ্চিমবঙ্গের সেই শ্রেণীর জমিতে প্রতি 
একরে উৎপাদনের পরিমাণ ৩০ টন পর্য্যন্ত হওয়া ASA! কয়লা খনির সান্নিধ্য হেতু 
উত্তর প্রদেশের অপেক্ষা সুলভে কয়লাজাত শক্তি সংগ্রহ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের কলগুলির 
অবস্থা অধিকতর অনুকূল । এতভিন্ন পশ্চিমবঙ্গের চাহিদ। অন্যান্য রাষ্ট্র অপেক্ষা 
অনেক অধিক বলিয়া এই রাই চিনির একটি উৎকৃষ্ট বাজারে পরিণত হইয়াছে এবং 
রেলপথ ও নদীগথ দ্বারা চাষের অঞ্চলগুলি হইতে কলকারখানায় VE সরবরাহ 
করিতে এবং তথা হইতে উৎপন্ন চিনি বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্রে প্রেরণ করিতে অন্ঠান্ঠ 
রাষ্ট্রের তুলনায় এই রাষ্ট্রের খরচ অনেক কম পড়ে। এই রাষ্ট্রের মূলধনের এবং সস্তা 
মজুরের অভাব নাই এবং এই ada ধনিক সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলে শর্করা শিল্পের 
আশাতীত উন্নতি করিতে পারেন | * 

শর্করা শিল্প ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প। ১৯$০--৫১ সালে ভারতে 
১৫৭টি চিনির কলের মধ্যে ১৩৯টি কল FIFA অবস্থায় ছিল এবং এই সকল কলে 

_ মোট ১৪,৮৩,১:* টন চিনি উৎপন্ন হইলেও বাৎসরিক মোট প্রয়োজনের পরিমাণ 

ছিল ১৫ লক্ষ টন। সুতরাং ঘাটতির পরিমাণ ছিল প্রায় ১৭ হাজার Ba | 

১৯৫৬-_৫৭ সালে ভারতীয় গণতন্ত্রে চিনির কলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৬,টিতে 


* aafe (১৯৫৬ সালের অক্টোবর মানে ) বীরভূম জিলার আহনমদপুরে শ্তাশনাল সুগার fara লিমিটেড 
নামে একটি চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে । এই কলটি কার্ধাকরী হইলে বৎসরে ২ লক্ষ ৫* হাজার মণ চিনির, 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে । 


শিল্প ১৯৯ 


পরিণত হর । ইহাদের মধ্যে ১৪৭টি কল কার্য্যকরী অবস্থায় ছিল। নিয়ে ইহাদের 
রাষ্ট্রীয় বন্টনের বিবরণ দেওয়া হইল £_ 


রাষ্ট্র কলের সংখ্যা উৎপাদন 
উত্তর প্রদেশ ৬৮ ১০১৮*১০* টন 
বিহার ২৮ ৩৯২,০০০ ৯ 
বোম্বাই ১৬ ২৪০১০০০ ৮ 
অন্ধ প্রদেশ ১০ ৯,৪২১০০০ ৯ 
মাদ্রাজ ৪ ৬৫০০০ ১ 
পাঞ্জাব 4 ৫৮১০০ y 
পশ্চিমবঙ্গ > ৮১০০০ ৯ 
উড়িস্তা ৯ ৩১০০০ ৯ 
মহীশূর ৪ 5 ৪২০০০ ১১ 
মধ্যপ্রদেশ ৫ 8৯,০০০ 9 
কেরালা > ১২,০০০ % 
রাজস্থান ২ ১৮১০০০ তত 
মোট--১৪৭ ২০,২৯,০** টন 


চিনির মোট পরিমাণ ছিল ২৮২৯ লক্ষ টন। উত্তর 


১৯৫৬-৫৭ সালে উৎপন্ন 
মাদ্রাজের কলগুলির উৎপাদন বিশেষ 


প্রদেশ, বিহার, বোম্বাই, অন্ধ প্রদেশ এবং 


উল্লেখযোগ্য । 
ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে উৎপন্ন gga শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ চিনি প্রস্তুত 


হয় এবং ৬৫ ভাগ গুড় এবং খান্দেসারি চিনি প্রস্তুত 


করিবার জন্য কলে প্রেরিত 
উৎপন্ন চিনি অপেক্ষা গুড়ের পরিমাণ প্রায় ৩২ গুণ 


করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। 


অধিক | 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে শর্করা শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইলেও ইহাতে কতকগুলি গুরুতর 
তুলনায় এদেশে চিনির মূল্য অত্যন্ত অধিক। ইহার 


ab রহিয়াছে A27 দেশের 


কারণ__ 
() es একর জমিতে gga উৎপাদন-স্বল্তা (১৩৮ টন) 
ভারতীয় TSAR বৃহৎ সেচ-পরিকল্পনাগুলির কয়েকটিও সম্পূর্ণ কার্যকরী হইলে 
দ্বারা ব্যাপকভাবে zg আবাদ করিয়া আবাদী 


প্রয়োজনীয় জল ও শক্তি সরবরাহ 
গ উপস্থিত হইবে। 


ফসল হিসাবে gaa উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার স্থযো 


২০০ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


(২) অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিশোধনের ফলে বিরাট অপচয় | 

(৩) SRA চিনির উপাদান-হবল্রতা__চিনির উপাদান বিষয়ে ভারতীয় 
ইচ্ছু পৃথিবীর মধ্যে নিকবষ্ট। ভারতে এক একর জমিতে উৎপন্ন BES ৯৬ টন চিনি 
উৎপন্ন হয়, কিন্তু সম পরিমাণ জমিতে উৎপন্ন BE হইতে জাভা এবং হাওয়াই 
( Hawaii ) দ্বীপপুঞ্জে ৬-৪ টন চিনি পাওয়া ata | 

(৪) চিনি নিফষাশনকালীন অপচয়-_দাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে 
যে উপজাত ভ্রব্যগুলিকে ( By-Products ) যথাসম্ভব লাভঞ্জনকভাবে ব্যবহার কর! 
বাইতে পারে। উপজাত ঝোলাগুড় হইতে সুরাসার শক্তি ( Power Alcohol ) 
এবং জমির সার প্রস্তুত করা যায়; ইচ্ষুদণ্ডের পরিত্যক্ত es অংশ ( Bagasse ) 
জালানিরূপে এবং কাগজ, প্লাষ্টিক ও ধুনার উপাদানরূপে ব্যবহার করা সম্ভব। 

৫) 25 ক্ষেব্রগুলির Sues: বিক্ষিপ্ত অবস্থান হেতু ইচ্ষু উৎপাদক 
অঞ্চল হুইতে কলকারখানায় Se সরবরাহের ব্যয়-বাহুল্য। 

সুপরিকল্পিত নীতি wakes উপরোক্ত ভ্রটগুলি সংশোধিত হইলে ভারতীয় 
চিনির উৎপাদন-মূল্য বহু পরিমাণে হাস পায় সন্দেহ নাই। 

ভারতীয় শর্করা শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জন প্রতি soo 
পাউণ্ড চিনি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সেই QUIT ভারতের ব্যবহৃত চিনির পরিমাণ জন প্রতি 
মাত্র ৩* পাউও। ভারতে জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিনির ব্যবহারও 
বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার কলে আভ্যন্তরীণ চাহিদার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিনির কলের 
সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। 

ভারত বিভাগের ফলে ১৫১টি চিনির কলের মধ্যে মাত্র ১১টি কল পাকিস্তানের 
অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; সুতরাং শর্করা শিল্পে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় নাই। 

১৯৫৭ সালে ভারতীয় গণতন্ত্রে কলের সংখ্যা ছিল ১৬,টি এবং উৎপাদনের পরিমাণ 
ছিল ২০২৯ লক্ষ টন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৬,-৬১ সাল পৰ্যন্ত চিনির 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ২২:৫০ লক্ষ টন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 

লোহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron & Steel Industry )_ লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্পকে দেশের শিল্প-কাঠামোর (Industrial Structure ) প্রধান তিত্তিগুলির 
AISA বলা যায় এবং জনপ্রতি লৌহ ও ইন্পাতের ব্যবহার দ্বারাই দেশের গিল্লোন্নতির 
পরিমাণ স্থচিত হয়। লোঁহ এবং ইন্পাত উৎপাদনে ব্রিটিশ কমনওয়েৃথ এর অন্তর্গত 
দেশসমূহের মধ্যে ভারতের স্থান দ্বিতীয় হইলেও গ্রেটব্রিটেন অথবা আমেরিকার 


শিল্প ২০১ 


Wks (শতকরা ৫* ভাগ) উৎপাদনের তুলনায় ভারতের রি 
শিল্প বহু পশ্চাতে পড়িয়া afata ১৯৫২ সালে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের পরিমাণ 
ছিল ১৭ কোটি ৫* লক্ষ মেট্রিক টন, কিন্তু ভারতের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 
মাত্র ১৬ লক্ষ মেট্রিক টন, অর্থাৎ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা! এক ভাগ মাত্র। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রতি লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার ৮৬০ পাউও, গ্রেটক্রিটেনে 


৫২০ পাউণ্ড এবং অই্রেলিয়ায় ৪৭* পাউণ্ড ; কিন্তু ভারতে জনপ্রতি ইহার ব্যবহার 
মাত্র ৮ পাউণ্ড এই অতি নগণ্য পরিমাণ চাহিদাও স্বদেশীয় শিল্প সম্পূর্ণ পুরণ করিতে 
অক্ষম, এবং ইহা দ্বারাই এদেশে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়ত৷ 
কত অধিক তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় | 

মাত্রাজের দক্ষিণ আর্কট ধিিলার ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠা 
প্রথম প্রচেষ্টা ১৮৩. সালে হয়, কিন্তু নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতার ay এই 
Soy অচিরেই বন্ধ হইয়। ain) মাদ্রাজের সালেম এবং মালাবার জিলায়, 


২০২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জিলায় এবং পাঞ্জাবের কুমায়ুন জিলাতেও অনুরূপ প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হয়। অতঃপর কুলটিতে প্রতিষ্ঠিত “বরাকর আররণ ওয়ার্কস্” বহু প্রতিবন্ধকতার 
মধ্য দিয়া লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে সাফল্য লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠানই পরবর্ভা 
কালে “বেঙ্গল আয়রণ এ্যাঁও ষ্টীল কোম্পানি” (Bengal Iron & Steel Co.) 
নামে পরিচিত হয় এবং পরিণামে “ইণ্ডিয়ান আয়রণ atte Aa কোম্পানির” 
(Indian Iron & Steel Co.) সহিত সংযুক্ত BAI ১৯:৯ সালে সিংহভূমের 
সমৃদ্ধ হিমেটাইট ( Haematite Ore) আকর আবিষ্কৃত হইবার পুর্ব পর্যন্ত এই 
প্রতিষ্ঠান রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের লৌহ আকর ব্যবহার করিত। AFS কার্ধ্য- 
করীভাবে ৯৯০৮ সালে জামসেদপুরে টাটা আয়রণ ae Ba কোম্পানি লিমিটেড, 
( Tata Iron & Steel Co., Ltd. ) প্ৰতিষ্ঠিত হইলেও প্রথমাবস্থায় বহু প্ৰতিকূল 
অবস্থার মধ্যে কাধ্য করিতে হইয়াছে এবং ১৯১২ সালের পূর্বের লৌহ এবং ইস্পাত 
উৎপাদনে সক্ষম হয় নাই । প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) বিদেশ হইতে 
লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্যাদি আমদানী বন্ধ হওয়ায় এদেশে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের 
প্রসারের সুযোগ উপস্থিত হয়, এবং টাটা! কোম্পানির তৎকালীন সাফল্য পশ্চিমবঙ্গে 
এবং মহীশূরে নূতন নৃতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহিত করে। কিন্তু মহাযুদ্ধ শেষ 
হইবার পর বিদেশ হইতে সম্তাদরে ইস্পাত আমদানী হইতে থাকে এবং ইহার ফলে 
ভারতীয় লৌহ ইস্পাত শিল্পে সঞ্ষটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পরিশেষে ১৯২৪ 
সালে আমদানী গুরু বৃদ্ধি এবং ১৯৩৩ সালে অটোয়া চুক্তি ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্পের ক্রমোন্নতির পথ সুগম করিয়া দেয়। বর্তমানে ভারতীয় গণতন্ত্রে লৌহ প্রস্তর 
হইতে লৌহ ও ইস্পাত নিষ্কাশন করিবার ৩টি প্রধান কারখানা আছে। ইহাদের 
বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল £__ . 
20) জামসেদপুরে টাটা আয়রণ গ্যাণ্ড Ba কোম্পানি লিমিটেড। 
ইহা ভারতীয় গণতন্ত্রের এবং ব্রিটিশ কমনওয়েনৃথের সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহ ও ইস্পাত 
উৎপাদক প্রতিষ্ঠান। সাধারণতঃ এই কোম্পানির বিক্রয়যোগ্য লৌহ ও ইস্পাতের 
বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ৭,৫০,-** টন। সম্প্রতি সম্প্রসারণ ব্যবস্থা 
অবলম্বনের ফলে ১৯৫৯ সাল হইতে ইহার উৎপাদন ক্ষমতা ৯৩ লক্ষ টনে এবং 
পরিণামে ২০ লক্ষ টনে পরিণত হুইবে। 
VA আসানগোলের নিকটে বার্ণপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ato ষ্টীল 
কোম্পানি লিমিটেড (Indian Iron & Steel Co., Ltd.) ১৯১৮ সালে স্থাপিত 
হয়। ১৯৩৬ সালে হীরাপুরে স্থাপিত বেঙ্গল আয়রণ aye Bia কোম্পানি লিনিটেড- 


fia ২০৩: 


(Bengal Iron & Steel Co., Ltd.) পরবর্তী কালে ইহার সহিত 
যুক্ত হয় | 

এই দুইটি কোম্পানি পরস্পর সংযুক্ত হইবার পর ১৯৩৭ সালে “ষ্টীল কর্পোরেশন 
অব. বেল লিমিটেড? (Steel Corporation of Bengal Ltd.) নাম ধারণ 
করে, এবং চুক্তি অনুযায়ী ইণ্ডিয়ান আয়রণ ashe Ba কোম্পানি ষ্টীল কর্পোরেশন অব্‌ 
বেঙ্গল লিমিটেডের প্রয়োজনীয় লৌহ চগ্রল (Pig Iron), শক্তি, যাবতীয় খরচ, জল 
প্রভৃতি সরবরাহ করে। Ba কর্পোরেশন অব বেঙ্গল লিমিটেড, (S.C.O.B. ) 
বৎসরে ২)৫০,০** টন পরিমাজ্জিত ( Finished ) এবং অর্দামাজ্জিত ( Semi- 
finished ) ইস্পাত উৎপাদনে সক্ষম | এই প্রতিষ্ঠানের যন্তরাদি প্রয়োজনানুরূপ ক্রমশঃ 
সম্প্রসারিত হইতেছে । ট্যারিফ. বোর্ডের সুপারিশ agad রাইপতির নির্দেশে 
১৯৫৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ষ্টীল কর্পোরেশন অব.বেঙ্গল (5. C. O. 73.) 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ wie ছীল কোম্পানির সহিত একত্রীভূত হয়। ইহাতে এই 
কোম্পানির ইস্পাত উৎপাদন aa বহুল পরিমাণে হস পাইবে। বর্তমানে ইহার 
cave উৎপাদনের বাৎসরিক পরিমাণ ৬,৫০,০০০ টন। oe 

(৩ ১৯২৩ সালে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ভদ্রাবতীতে মাইশোর আয়রণ 
ote Na ওয়ার্কস fafacbu_(Mysore Iron & Steel Works Ltd.) 
স্থাপিত হয়। ১৯৩৪ সালে ইহাতে অপর একটি ইস্পাত উৎপাদক যন্ত্র স্থাপিত হয়। 
বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান বৎসরে ৪০১০* টন মাজ্জিত ইস্পাত উৎপাদন করিতে সক্ষম | 
safe ইহার সমপ্রদারণের ব্যবস্থা অবলন্বিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে এই 
প্রতিষ্ঠানের মাজ্জিত ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ পরিণামে বদ্ধিত হইয়া একলক্ষ 
টনে পরিণত হইবে। 

১৯৫৭ সালে উপরোক্ত তিনটি কারখানায় (টাটা আয়রণ ante ইাল কোম্পানি 
লিমিটেড) ইণ্ডিয়ান আয়রণ এযাও Ra কোম্পানি লিমিটেড এবং মাইশোর আয়রণ 
ete Ba ওয়ার্ক লিমিটেড) ঢালাই লৌহের ও মাঞ্দিত ইম্পাতের মোট উৎপাদন 
_ ক্ষমতা ছিল যথাক্রমে ২২, ২১, ২** টন এবং ১৭১৩০১*** টন। 

এতদ্যতীত লোঁহ গলাইবার এবং লৌহ ও ইস্পাতের দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ১৪৩টি. 
কারখানা রহিয়াছে | 

জামসেদপুরে_-টাটার লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাই প্রধানতম নিল্পকেন্দ্র ৷ 
কতকগুলি বিশেষ কারণের os এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যম সাফল্যমগ্ডিত হইয়া ইহার 
প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আকরিক লৌহ খনি এবং বরিয়ার কয়লা খনি 


২5৪ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


জামসেদপুরের te মাইলের মধ্যে অবস্থিত। লৌহ গলাইবার জন্য প্রয়োজনীয় 
চুণাপাথর ও ভলোমাইট লৌহ খনির নিকটেই পাওয়া বায়। খনি অঞ্চলগুলির 
“সহিত রেলপথ দ্বারা জামসেদপুর সংযুক্ত বলিয়া এই সকল কাচা মাল অল্প -ব্যয়ে এবং 
অন্ন সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করিতে কোন অসুবিধা নাই। অধিকন্ত দক্ষিণ-পূর্বব রেলপথ 
দ্বারা জামপেদ্রপুর কলিকাতা বন্দরের সহিত সংযুক্ত বলিয়া আমদানী-রপ্তানির 
বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে । তদুপরি মধ্যপ্রদেশ ও ছোট নাগপুরের সুলভ মজুর এবং 
সুবর্ণ-রেখা ও খারকই নদী হইতে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ জামসেদপুরের লৌহ 
ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির সহায়ক হইয়াছে। 

দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হইবার পূর্বের ভারতে লৌহ চগ্ললের মোট উৎপাদন ছিল 
প্রায় ১৭৫০০০০ টন। ইহার শতকরা প্রায় ve ভাগ ইস্পাত উৎপাদনে Blas 
হইত অবশিষ্টের কিয়দংশ লোহ চালাইয়ের কারখানায় ব্যবহৃত হইত এবং 
কিয়দংশ রপ্তানি হইত। বৎসরে প্রায় ৭,৫০,০*০ টন সংস্কৃত ইস্পাতজাত 
( Finished Steel ) watfr es হইত। প্রধান প্রধান উৎপাদক প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ ব্যতীত ভারতে তৎকালে ইস্পাতের বলা (Steel Billet) এবং অব্যবহার্ধ্য 
ইম্পাত (Scrap) হইতে পুনরায় ঢালাই করিয়া দণ্ড (Rods and Bars) প্রস্তুত 
করিবার প্রায় ৫টি কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল । তৎকালে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে 
আমদানীর পরিমাণ ছিল ১,৫০,০০০ টন হইতে ৩১*০১০০* টন; সুতরাং ব্যবহৃত 
ইস্পাতের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ১. লক্ষ টন। মহাসমরের পূর্বে ভারতবর্ষ এই 
শিল্পে GS উন্নতি লাভ 'করিলেও পৃথিবীর ইস্পাত-উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে 
ভারতের স্থান অত্যন্ত নিয়ে ছিল। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ( ৯৯৩৯-_৪৫ ) ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প যথেষ্ট 
উন্নতি লাভ করে। এই সময়ে গোলার খোল, গুলি-রোধকবর্্ম, লৌহ Maat, অন্তর 
চিকিৎসার নানাবিধ যন্ত্রপাতি, কামান, বন্দুকের cole প্রভৃতি নানাপ্রকার সামরিক 
প্রয়োজনীর সামগ্রী ভারতীয় প্রতিষ্ঠাননমূহে উৎপন্ন হয়। অধিকন্তু দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময়ে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার পরিলক্ষিত হয়। টাটা 
কোম্পানির একটি ম্যাগনেসাইট কল বৃদ্ধি পায়। মাইশোর আয়রণ ote ষ্টীল 
ওয়ার্ক উৎপাদনের পরিমাণ ৫০,০০০ টনের অধিক বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে একটি ২৫-টন 
DÈ ফার্ণেস (Blast Furnace) এবং দুইটি ইলেকট্রিক ফার্ণেম (Electric 
Furnace) aq করে। বয়লার ও রেল-ইঞ্জিন নির্দমাণকল্পে জামসেদপুরে টাটা 
ইঞ্জিনীয়ারিং ope লোকোমোটিভ ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানি স্থাপিত হয়। 


শিল্প হর 


এতভিন্ন সঙ্কর ধাতু ও MMA ইস্পাত উৎপাদন এই সময়ের উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য | 

যুদ্ধকালীন উৎপাদন যুদ্ধপূর্বব কালীন উৎপাদনের দ্বিগুণ হইলেও ভারতের চাহিদার 
তুলনায় এই উৎপাদনের পরিমাণ আদৌ পধ্যাপ্ত নহে। কারণ বর্তমান ইস্পাত 
উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির মোট উৎপাদন-ক্ষমতা কিঞ্িধিক ৯৭ লক্ষ টন, কিন্তু 
চাহিদার পরিমাণ প্রায় ৪* লক্ষ টন। এখনও প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাতজাত 
দ্রব্যের এক-চতুর্থাংশ বিদেশ হইতে আমদানী হয়। ১৯৫৫ সালে ৯ লক্ষ টন 
লৌহ ও ইস্পাত আমদানী হইয়াছিল এবং ১৯৫৬ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৯৮ লক্ষ 
টনে পরিণত হয়। রুশিয়া, পশ্চিম জার্মানী, গ্রেট ব্রিটেন, পোল্যাওড এবং বেলজিয়াম 
প্রধান রপ্তানিকারক দেশ । গ্রেট ব্রিটেন, চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানে কলিকাতা ও 
মাদ্রাজ বন্দরের মধ্য দিয়া কিছু পরিমাণ লৌহ চৌপল (Iron Ingots) ও ঢালাই 
লৌহ প্রভৃতি রপ্তানি হয়। এখন পধ্যন্ত ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চ শ্রেণীর 
ইস্পাত অথবা উচ্চ শ্রেণীর যন্ত্রপাতি, কল-কজ! প্রভৃতি নির্মাণ বিষয়ে দক্ষতা লাভ 
করে নাই। স্বাধীন ভারতে শিল্পের এই প্রকার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই এবং ভারতকে এ বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে হইলে লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্পের ব্যাপক প্রসার একান্ত গ্রয়োজন। সুখের বিষয় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় 
সরকারের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির 
মধ্যে ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। 

নিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রে পরিকল্পনা GATT লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে উৎপাদনের 


ক্রমোন্নতির তালিকা প্রদত্ত 221 | 
(হাজার টন হিসাবে ) 


সাল ঢালাই লৌহ ইন্পাতের azo সংস্কৃত 

চৌপল ইম্পাত ইস্পাত 
৯৯৫৯ ৯১৭০৯ Bers ১,২৪৯ ১,০৭৬ 
১৯৫৩ ১,৬৫৫ ৯১৫০৭ ৯১২৩০ ১,০১৮ 
১৯৫৪ ১,৭৯৩ ৯১৬৮৫ ৯১৪৫৫ ৯২৪৩ 
১৯৫৫ ১,৭৫৭ ৯১৭০৪ ১,৪৫৭ ১,২৬০ 
১৯৫৬ ১,৮০৭ ০:76 ৯১৪৮৪ ১,৩১৬ 


বর্তমানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি না হইলেও এই শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির 
গুলি বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। সিংহভূম, IRSA, কিওন্ঝর, মধ্যপ্রদ্েশ, মহীশূর 


Rob ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


প্রভূতি অঞ্চলের খনিতে প্রচুর আকরিক লৌহ সঞ্চিত আছে। অধিকাংশ স্থলেই 
লৌহ খনি হইতে করলা খনির দুরত্ব অধিক নহে। আকর হইতে লৌহকে পৃথক 
করিবার জন্য ম্যাঙ্গানিজ, ডলোমাইট, চুণাপাথর প্রভৃতি লৌহ খনির সন্নিকটেই 
পাওয়া যায়। স্বদেশের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ধাতু-বিদ্য। বিশারদ 
দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও সুলভ শ্রমিকের অভাবও এদেশে নাই । এই সকল বিষয় বিবেচনা 
করিলে এবং যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় দেশকে শিল্প-প্রধান করিবার যে নীতি অবলম্বন 
করা হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ভবিষ্যৎ যে উজ্জপ 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ভারতে লৌহ ও ইম্পাতজাত দ্রব্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। AR- 
কল্পনা সমিতি (Planning Commission) ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত ভারতে কেবলমাত্র 
ইম্পাত ও ইস্পাতজাত দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ ২৮ লক্ষ টন হইবে বলিয়া অন্থমান 
করিরাছিলেন। এই চাহিদা পরিপূরণের জন্য প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় লৌহ 
ও ইস্পাত শিল্পের প্রসারের কতকগুলি সুপারিশ করা হইয়াছিল। বর্তমান লৌহ. ও 
SAS উৎপাদক গ্রতিষ্ঠানগুলির ১* লক্ষ টন উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দুইটি নূতন 
কারখানা দ্বারা আরও >e লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রথম পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত হইয়াছিল । 

সম্প্রতি বর্তমান কারখানাগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলন্বিত 
হইঘ়াছে। ভারত সরকার মহীশুর আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল ওয়ার্ক, টাটা আয়রণ este RA 
কোম্পানি এবং ইণ্ডিয়ান আয়রণ ate Ba কোম্পানির প্রত্যেককে aq সাহায্য 
(Advance) দিয়াছেন। এই সাহায্যের ফলে টাটার স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমত। 
৭৫০,০** টন, ১৯৫৬-৫৭ সালে ৯,৩১,*০০ টনে * পরিণত হইয়াছে। স্বাভাবিক 
অবস্থায় ইণ্ডিয়ান আয়রণ aie Aa কোম্পানি বৎসরে ৩ লক্ষ টন ইস্পাত এবং 
২ লক্ষ টন লৌহ চৌপল উৎপাদন করে, কিন্তু উপরোক্ত আধিক সাহায্যের ফলে 
১৯৫৭ সালে তাহার উৎপাদন যথাক্রমে ৭ লক্ষ ও ৪ লক্ষ টন হইয়াছে। কিন্তু 
তাহা সেও মোট উৎপাদনের পরিমাণ দেশের চাহিদা পূরণের পক্ষে আরে 


পৰ্য্যাপ্ত নহে। 


x সম্প্রতি টাটা কোম্পানির উৎপাদনের ক্ষমতা অধিকতর নমপ্রদারিত করিয়া ২০ লক্ষ টনে পরিণত করার 
উদ্দেশ্যে এক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই প্রনন্গে এই কোম্পানি ইতিমধ্যে আমেরিকার হেনরী কাইলার 
কোম্পানির সহিত চুক্তিবন্ধ হইয়াছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অন্ববর্তীকালে ইহা সম্পূর্ণ কাণ্য- 
করী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


শিল্প ২০৭ 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত 
সরকার জার্মানির বিখ্যাত aA কোম্পানি (Fried Krupp) এবং feast, 
কোম্পানির (Demage A.G.) সহিত নূতন কাবুখানা স্থাপনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন 
এবং নিয়লিখিত সুবিধাগুলির জন্ত উভয় প্রতিষ্ঠানই উড়িয্যার বাউরকেল্লায় প্রথম 
কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচনা করেন। ময়ূরভঞ্জ, কিওন্ঝর ও 
বোনাই হইতে আর্ত করিয়া সিংহভূম জিলার দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত এবং উড়িক্তার আরও 
পশ্চিমে ও দক্ষিণে, বিশেষতঃ রাউরকেল্লার ২০ মাইল দুরে তালাদি (Taladih) নামক 
স্থানে উত্তুষ্ট আকরিক লৌহের বিরাট সংস্থান বহিয়াছে। উৎকৃষ্ট চুণাপাথর, 
ডলোমাইট, ম্যাঙ্জানিজ প্রভৃতি অত্যাবশ্তকীয় কীচামাল নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে 
সংগ্রহ করিবার বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে । এতভিন্ন বর্তমান রেলপথে পরিবহনের 
সুবিধা, হীরাকুও হইতে সুলভে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ, AIFS কারখানা হইতে 
প্রয়োজনীয় সাহায্য লাভের সম্ভাবনা, দক্ষ ও সাধারণ শ্রমিকের সহজলভ্যতা, ব্ৰাহ্মণী 
নদী হইতে প্রয়োজনীয় জল প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, এবং ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জ হইতে কোক 
কয়লার নিয়মিত সরবরাহের সুবিধা রহিয়াছে | তদুপরি অত্যন্ত অল্প ব্যয়ে কাঁচামাল 
সংগ্রহ এবং প্রস্তুত দ্রব্যাদির বণ্টন করা সম্ভব হইবে বলিয়া উপরোক্ত জার্মান 
প্রতিষ্ঠান দুইটি নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। এই সকল কারণে উপযুক্ত স্থানই যে নির্বাচিত 
হইয়াছে তদ্বিযয়ে কোন মতভেদ নাই | 

এতদুদ্েশ্তে ১৯৫৩ সালে dee কোটি অনুমোদিত মূলধন লইয়া হিন্দুস্থান Ay 
লিমিটেড, (Hindustan Steel Ltd.) নামে একটি কোম্পানি গঠিত হয়। এই 
কোম্পানির রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানায় যে যন্ত্র স্থাপিত হইবে তাহার সাহায্যে 
প্রাথমিক স্তরে ৫ লক্ষ টল টন ইস্পাত চৌপল (Ingot) প্রস্তুত হইবে এবং পরবর্তী স্তরে 
ইহার উৎপাদন ক্ষমতা ক্ষমতা দ্বিগুণ করিবার ব্যবস্থাও করা হইবে। (১৯৫৯ সালের মধ্যেই 
উৎপাদন আর্ত করা যাইবে বলিয়া জার্মান বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন ৷) 

দ্বিতীয় কারখানা স্থাপনের জন্য রুশিয়ান বিশেষজ্ঞগণের অভিমত অনুসারে ভারত 
সরকার মধ্যপ্রদ্রেশের “ভিলাই” নামক স্থান নির্বাচন করেন। রাউরকেল্লার ন্যায় 
এ স্থানেও কারখানা স্থাপনের সর্বাধিক অনুকুল অবস্থা বর্তমান বহিয়াছে। বোন্বাই 
হইতে কলিকাতা পৰ্য্যন্ত রেলপথের যে প্রধান শাখা রহিয়াছে ভিলাই তাহার উপর 
অবস্থিত। রায়পুর ও GI (Durg) হইতে ইহার দুরত্ব যথাক্রমে ৯৬ মাইল এবং 
৮মাইল। s. হইতে ৫০ মাইল দুরে অবস্থিত ডাল্লি-রাজেরা Dalli-Rajehra) 
নামক স্থানে প্রচুর আকরিক লৌহের সংস্থান রহিয়াছে । প্রায় ৯৪* মাইল দূর হইতে 


২০৮ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


কয়লা এবং ভিলাই-এর সংলগ্ন অঞ্চল হইতে চুণাপথর স্বপ্পায়াসে সংগ্রহ করিবার 
সুবিধা আছে। নিকটবর্তী ভাগারা এবং বালাঘাট faal হইতে ম্যাঙ্গানিজ 
পাওয়া যাইবে । তদুপরি টঙুলা জলাধার হইতে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের সুবিধা 
রহিয়াছে । এই সকল সুবিধার জন্য রুশিয়ান বিশেষজ্ঞগণ ভিলাইকেই উপযুক্ত স্থান 
বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন এবং তদনুসারে ১৯৫৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে 
ভারত সরকার সোভিয়েট কশিয়ার সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। কারখানা 
নির্মাণ ও ১০ লক্ষ টন উৎপাদনের ক্ষমতা বিশিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপনে আনুমানিক ১৩১_ 
কোটি টাক] ব্যয় হইবে এবং এই কারখানায় কতকগুলি বিশেষ জাতীয় ইস্পাত উৎপন্ন 
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হইবে ) ভারত-সোভিয়েট চুক্তি অনুসারে কারখানার কোন কোন বিভাগের কার্ধ্য 
১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর হইতে আরম্ত হইবে এবং অন্ান্ত বিভাগের কার্য্য ৯৯৫৯ সালের 
ডিসেম্বর হইতে olay হইবে । মধ্যগ্রদেশ বহুবিধ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এবং ইহাদের 
পূর্ণ ব্যবহারের উপর রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক উন্নতি নির্ভর করে। ভিলাইতে প্রস্তাবিত 
লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপন এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে প্রথম এবং প্রধান পদক্ষেপ । 
কারখানার কার্য যথারীতি আরম্ভ হইলে খনিজ সম্পদ অবলম্বনে আনুষঙ্গিক বহু শিল্প 


গড়িয়৷ উঠিবে বলিয়া আশা করা যায়। এখন হইতে ভিলাই “রাজেন্দ্র নগর” নামে 
অভিহিত হইবে | 


শিল্প ২০৯ 


এই ছুইটি কারখানা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত দুর্গাপুরে ১০ লক্ষ টন সংস্কৃত 
ইস্পাতজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের ক্ষমতা বিশিষ্ট আরও একটি কারখানা ব্রিটিশ 
তত্বাবধানে স্থাপিত হইতেছে এবং ১৯৬১ সালের মধ্যভাগ হইতে ইহার উৎপাদন 
কাধ্য আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। রাউরকেন্লা ও ভিলাইয়ের ন্যায় 
ুর্গাপুরেও অনুরূপ সুবিধা বর্ভমান। কোক-কর়লার সহজলভ্যতা, দামোদর উপত্যকা 
হইতে সুলভে বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহ, আকরিক লৌহের নিকটবত্তিতা, পুব 
রেলপথ ও দুর্গাপুর খালের সাহায্যে পরিবহনের সুবিধা, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের প্রচুর 
সমাবেশ এবং সুউন্নত (কলিকাতা) বিক্রয়-কেন্দ্ের সান্নিধ্য দুর্গাপুরে এই শিল্পের দ্রুত 
উন্নতির সহায়তা করিবে বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। 

সমস্ত পরিকল্পনাগুলি সমাপ্ত হইলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৬০ লক্ষ টনে 
পরিণত হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। 


oA রেলইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প ( Locomotive Industry )-_ভারতীয় রেলইঞ্জিন 
নির্মাণ শিল্পকে বহু RI বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে । ভারতীয় যুক্তরাহের 
রেলপথের দৈর্ঘ্য কিঞ্চিদধিক ৩৪১** মাইল এবং ব্যবহৃত রেলইঞ্জিনের সংখ্যা প্রায় 
৮,০০০ ) কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহ! সত্বেও ১৯৪৩ সাল পধ্যন্ত রেলইঞ্জিনের 
জন্য ভারত বিদেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। প্রথম মহাসমরের সময় 
(১৯১৪--১৮ সাল) আন্তৰ্জাতিক কারণে রেলইঞ্জিন ও সাজসরঞ্জাম Agios 
আমদানী কষ্টকর হইলে ভারত সরকার ভারতীয় রেলপথের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে 
প্রথম অবহিত হন। অবস্থার প্রতিকারকল্পে ১৯২১ সাল ও ১৯২৪ সালের মধ্যে 
ভারতে রেলইঞ্জিন নির্মাণের প্রথম প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে “পেনিন্স্থলার 
লোকোমোটিভ কোম্পানী” ( Peninsular Locomotive Company ) নামক 
একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলেও উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ইহার কার্য অধিক 
অগ্রসর হইতে পারে নাই। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের এই অসহায় অবস্থা 
এবং বহির্ববাণিজ্যের উপর অতি-নির্ভরশীলতা তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি 
পুনরায় আকর্ষণ করে এবং ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ১৯৪৩ সালে 
জামসেদপুরে টাটা ইঞ্জিনীয়ারিং atte লোকোমোটিভ কোম্পানি লিমিটেড, ( Tata 
Engineering & Locomotive Co., Ltd. ) স্থাপিত হয়। এই কোম্পানিই 
রেলইঞ্জিন নির্মাণ শিল্পের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান । কয়লা, লৌহ ও ইস্পাতের প্রচুর 
সরবরাহ এবং দক্ষ শ্রমিকের সহজলভ্যতা এই শিল্পের জামদেদপুরে কেন্দ্রীভূত হওয়ার 
প্রধান কারণ। এই প্রতিষ্ঠানে বৎসরে so রেলইঞ্জিন এবং ১০০টি অতিরিক্ত 
১৪ 


২১০ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


বয়লার প্রস্তুত করা সম্ভব হইলেও চাহিদার অস্থপাতে ইহা Ad নহে। 
১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারত সরকার চিত্তরঞ্জনে ( পশ্চিমবন্ধের অন্তর্গত 
আসানসোল এবং মধুপুরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত মিহিজামের নূতন নাম) 
gaza নির্মাণের একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। বৎসরে ১২০টি 
বাণ্পগলিত রেলইপ্রিন ও ৫০টি অতিরিক্ত বয়লার নির্মাণ করা যাইতে পারে এইরূপ 
পরিকল্পনা অনুযায়ী আনুমানিক ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কারখানা নিশ্পিত 


হইয়াছে এবং ১৯৫৯ সালের শেষ ভাগে এই কারখানা হইতে প্রথম পূর্ণাঙ্গ রেলইঞ্জিন 
বাজারে বাহির হইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠানের siege বিশেষ সম্তাবনাপূর্ণ বলিয়া 
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। রেলইঞ্জিনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, রাণীগঞ্জের কয়লাখনি 
এবং আসানদোলের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সান্নিধ্য এবং দক্ষ ও সাধারণ শ্রমিকের 
প্রচুর সমাবেশ চিভরগ্ীনের রেলইঞ্জিন নির্মাণ শিল্পের উন্নতির পথ সুগম করিয়া দিবে 
এইরূপ আশা অমূলক নহে। ভারতে বৎসরে মোট ২২০টি রেলইঞ্জিনের প্রয়োজন? 
সুতরাং চিভরগ্রনের কারখানা এবং টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং arte লোকোমোটিভ কারখানার 


শিল্প ২১১ 


মিলিত উৎপাদন দ্বারা ভাৱত অবিলম্বে এ বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। 

৯৯৫৫ সালে চিত্তরঞ্জন কারখানায় নিন্মিত রেলইঞ্জরিন ও বয়লারের সংখ্যা প্রাথমিক 
লক্ষ্য অতিক্রম করিয়াছে এবং সম্প্রতি ইহার উৎপাদন ক্ষমতা বন্ধিত করিয়া ২০০টি 
পুর্ণাঙ্গ ইঞ্জিন করিবার জন্য নৃতন সম্প্রসারণ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এতদ্যতীত 
এই কারখানায় মোটা তৈল চালিত ( Diesel ) এবং fags চালিত (Electric ) 
রেলইঞ্জিন নিৰ্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থাও অবলন্বিত হইতেছে। নিয়্নোক্ত বিবরণী হইতে 
এই প্রতিষ্ঠানে রেলইঞ্রিন নির্মাণের ক্রমোন্নতি প্রতিপন্ন হইবে। 


নাল পূর্ণাঙ্গ ইঞ্জিন 
৯৯৫৩ — ৫৪ টি 
১৯৫৪ = ৮৬ % 
১৯৫৫ — ১২৩ ? 
১৯৫৬ — ১৫০ ? 
১৯৫৭-৫৮ — ১৬৪ ” 


জাহাজ-নির্মাণ শিল্প ( Ship Building Industry)--১৯৪১ সালের পূর্ব 
পৰ্য্যন্ত ভারতের হ্যায় বিশাল উপ-মহাদেশে নিজস্ব জাহাজ frit শিল্প গড়িয়া উঠে 
নাই। বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও মূল্য হিদাবে ভারতীয় গণতন্ত্র পৃথিবীতে 
পঞ্চম স্থান অধিকার করিলেও নিয্নলিখিত তালিকা হইতে দেখা যায় যে ১৯৫৫ সাল 
পর্য্যন্ত তাহার নিজস্ব জাহাজে মাল-বহনের ক্ষমতা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় 
সর্ধবনিয় ছিল | : 

পৃথিবীর “নৌ-বহর” » 
( Merchant Shipping ) 
১৯৫৫ সালে পৃথিবীর সামুদ্রিক পরিবহনে নিযুক্ত জাহাজের 
মোট পরিবহন শক্তি = ১০,০৫,৬৯,০০০ টন | 


( World’s Total Gross Registered Tonnage 
in 1955=10,05,69,000 ). 


১৯৫৩ আল ১৯৫৫ সাল 
বি পরিবহন শক্তি শতকরা অংশ... পরিবহন শক্তি শতকরা অংশ 
মাকিন IE? ২১৭২১৩৭১০০০ টন. 3D ২,৬৪৯২৩,০০* টন. ২৬০৩ 
গ্রেট ব্রিটেন Sepsey ১৯৭৯২ ৯১৯৩)৫৭)০০০ | ১৯২ 
নরওয়ে ৬২১৬৩১০০০ ৮ vq ৭২/৪৯১০০০ ৯ nie, 


* United Nations’ Statistical Year Book, 1954 &1956. 


২১২ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


১৯৫৩ সাল ১৯৫৫ সাল 

দেশের নাম পরিবহন শক্তি শতকর! অংশ পরিবহন শক্তি শতকর! অংশ 
ফ্রান্স ৩৮১২৬,০০* টন ৪*১ ৩৯,২২,০০০ টন o> 
ইতালী ৩৪১৫৬১০০* | oF ৩৯,১৯১৯০০ ৯ ৩৯ 
জাপান ৩২,৫০,০০০ ৯ o8 ৩৭১৩৫)০০০ ৯১ ৩'৭৷ 
হল্যাণ্ড ৩৩,৭২,০ oe 5 ou ৩৬/৯৬,০ oo os ৩'৭ 
জার্নি ৯৭)৫০)০০০ ১ ১৮ ২৬১৫৩১০০০১৪ ২৬ 
ভারতীয় গণতন্ত্র 8,৮৮,০০০ ৯ oe ৫১৭০১০০০ ৯ on 
অন্যান্য দেশ ২,৫১,২৬,০০০ ১ RTR ২,৯০১৫৩)০০০ ৯ ২৮৯ 
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জাহাজী-ব্যবসায়ে (Shipping Industry ) ভারতের স্থান নগণ্য। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পূর্বের সযুদ্রপথে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে তাহার নিজস্ব অংশ 
শতকরা ৪ ভাগ এবং উপকূল-বাণিজ্যে তাহার অংশ মোট পরিমাণের শতকরা! 
২৫ ভাগ মাত্র ছিল। উপরোক্ত তালিকা হইতে cea alg যে ১৯৫৫ সালে 
পৃথিবীর জাহাজসমূহের মাল বহন ক্ষমতা ছিল মোট ১০০৫১৬৯১০০০ টন, কিন্তু 
ভারতীয় জাহাজসমূহের মালবহন BAG! ৫,৭০,০০০ টনের অধিক ছিল না। জাহাজী 
বাণিজ্যে ভারতের শোচনীয় অনগ্রসরতা৷ ইহা দ্বারা নগ্রভাবে প্রকটিত হইয়াছে। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের ভারতবর্ষের উপকূল এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যে লিপ্ত 


অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা নিয়ে ane 
হইল £- 


উপকূল-বাণিজ্য বৈদেশিক বাণিজ্য 


ভারতীয় জাহাজ (শতকরা ) ২৫ ৪২ 
ব্রিটিশ জাহাজ ৭৫ ৬৬*০ 
বিদেশীয় জাহাজ 3 = ২৯৮ 

মোটু ২ ১০০ ১০০ 


ভারতের উপকূল এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ কম নহে। স্বাভাবিক 
অবস্থাতেই ইহাদের মূল্যের পরিমাণ যথাক্রমে ৮৭ কোটি এবং ৬,* কোটি টাকা 
হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের এবং দুঃখের বিষয় এই যে পূ্বব গোলার্দের মধ্যমণি- 
স্বরূপ 8,000 মাইল উপকূল বিশিষ্ট বিশাল ভারতের পণ্য-চলাচলের ব্যবস্থা, বিদেশীর়গণ 


শিল্প ২১৩ 


কর্তৃক নিয্নপ্তিত হইত এবং লভ্যাংশের অধিকাংশই ভারতের বাহিরে চলিয়া aso 
স্বাধীন ভারতে এইরূপ অবস্থা অধিক দিন চলিতে দেওয়া আদৌ! বাঞ্ছনীয় নহে এবং 
দেশের অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইলে শক্তিশালী জাতীয় বাণিজ্য- 
নৌবহর স্থষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন । শক্তিশালী নৌবহর না থাকিলে দেশ এবং 
জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হইবার যেরূপ সম্ভাবনা থাকে নিজস্ব বাণিজ্য-নৌবহর না 
থাকিলে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিও সেইরূপ ব্যাহত হইয়া পড়ে | 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় জাহাজসমূহের মোট মাল বহনক্ষমতা ছিল প্রায় 
১২৫ লক্ষ টন। এই সকল জাহাজের অধিকাংশই সিন্ধিয়া Ba নেতিগেশন্‌ 
কোম্পানির সম্পত্তি ছিল এবং ইহারা ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও মক্কায় যাতায়াত FRS | 
স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত “জাহাজী নীতি নির্দারক 
সমিতির” ( Shipping Policy Committee) সুপারিশে কেন্দ্রীয় সরকার 
স্বীকৃতি দান করেন। এই সুপারিশ অনুযায়ী ভারতের উপকূল বাণিজ্যের সম্পূর্ণ 
অংশ, সংলগ্ন দেশের সহিত বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ এবং বহিঃসামুদ্রিক বাণিজ্যের 
যথাযোগ্য অংশ (নিয়তম শতকরা ৫* ভাগ) ভারতীয় জাহাজ দ্বারা অধিকার 
করিতে হইবে। এই ঘোষণা দ্বারা উৎসাহিত হইয়া কতকগুলি নূতন জাহাজী 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং ইণ্ডিয়া Afir কোম্পানি (India Steamship 
Company ), ভারত লাইন (Bharat Line) এবং গ্রেট ইষ্টার্ণ শিপিং কোম্পানি 
(Great Eastern Shipping Company) ইহাদের অন্যতম | ১৯৫০ সালে 
উপকূল বাণিজ্যের ক্রমোন্নতির জন্য সংরক্ষণ নীতি ঘোষিত হয় এবং ১৯৫২ সাল হইতে 
ক্রমে ক্রমে সমস্ত উপকূল বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজ কোম্পানিগুলি অধিকার করে | 

উপকূল বাণিতজ্যর ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহিঃসাযুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসারের জন্য 
ভারত সরকার বিশেষভাবে আগ্রহান্িত হন এবং এই উদ্দেশ্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের সহযোগিতায় কয়েকটি জাহাজী সমিতি (Shipping Corporation) গড়িয়া 
তুলিতে peaga হন, কিন্তু নানাবিধ কারণে একাধিক সমিতি গঠন করা৷ সম্ভব হয় 
নাই। ১৯৫, সালে ১* কোটি টাকা মূলধনে sare শিপিং কর্পোরেশন (Eastern 
Shipping Corporation) গঠিত হয়, এবং ১৯৫৬ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ইহা 
রাষ্্ায়ত্ব হয় ও ইহার পরিচালন! ভার রাষ্্রাধীন হয়। এই সমিতির জাহাজগুলি 
বর্তমানে অষ্েলিয়া, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, ইউরোপ ও দুরপ্রাচ্যে মালবহনে এবং মাদ্রাজ 
সিঙ্গাপুর ও বোস্বাই_ পূর্ব্ব আক্রিকা পথে যাত্রীবহনে নিযুক্ত আছে। ১৯৫৬ মালে 
>e কোটি যুলধনে akida “rabid শিপিং কর্পোরেশন” (Western Shipping 


২১৪ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


Corporation) গঠিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এই সমিতির জাহাজগুলি ভারত 
ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে এবং পারস্য উপলাগরে চলাচল করিবে | 

১৯৪৮ সালে ভারতীয় জাহাজী কোম্পানিগুলি বহিঃসাযু্রিক বাণিজ্যে প্রথম, 
অংশ গ্রহণ করে। ১৯৫৭ সালের ৩১শে মাচ্চ পর্যন্ত ৫টি ভারতীয় জাহাজী 
প্রতিষ্ঠানের মোট ২,৮৯, ২৭৩ টন পরিবহন-ক্ষমতা বিশিষ্ট ৪৩টি জাহাজ বহিঃসামুদ্রিক 
বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। 

৯৯৫৭ সালের শেষভাগে বহিঃসামুদ্রিক এবং উপকূল বাণিজ্যে নিযুক্ত ভারতীয় 
জাহাজসমূহের মোট পরিবহন ক্ষমতা ছিল যথাক্রমে ৩,৩১,০০০ টন এবং 3০০51 


ভারতীয় জাহাজী ব্যবসা যে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে নিম্নলিখিত 
তালিকা তাহা দ্বারা প্রতীয়মান হর | 


সাল কোম্পানির সংখ্যা জাহাজের সংখ্যা পরিবহন-ক্ষমতা 
১৯৪৮, ১৫ ৭২ ২,৪৯,২৬১ টন" 
১৯৫১ ২৩ ৯২ ৩,৬৬,৬৪৬ % 
১৯৫৪ ৩০ ১২৪ 8,৩৫,৩০০, 
১৯৫৬ ৩০ ১২৫ 8,৭৮,৩০৭ ৯. 
১৯৫৭ ২৫ ১৩০ ৫,৭১,৪৪০ ৯ 


বর্তমানে বৃহিঃ-সাযুদ্রিক বাণিজ্যে ভারতের অংশ ৫ হইতে ৬ শতাংশ। দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিলে বহিঃ-সামুদ্রিক 
বাণিজ্যে ইহা বদ্ধিত হইয়া শতকরা ১৫ ভাগে পরিণত হইবে বলিয়া অনুমান করা 
হয়। অধিকন্তু উপকূল বাণিজ্যের বর্তমান সম্পূর্ণ অংশ ভিন্নও সংলগ্ন দেশসমূহের 
সহিত বাণিজ্যের শতকরা ৫* ভাগ ভারতীয় জাহাজ দ্বারা অধিকার করা যাইবে 
বলিয়া আশা করা যায়। i 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রারস্তে ভারতীয় জাহাজগুলির মোট মাল 
বহনক্ষমতা ছিল OD লক্ষ টন এবং ইহা বন্ধিত করিয়া পরিকল্পনার শেষ বৎসরে 
৬ লক্ষ টনে পরিণত করা স্থির হয় এবং এই উদ্দেশ্য বছুপরিমাণে সফল হইয়াছে। 
মোট মাল বহৃনক্ষমতা কিঞ্চিদধিক ১* লক্ষ টনে পরিণত করা দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার CI I 
বর্তমানে ভারত লাইনের জাহাজগুলি পারস্য উপসাগরে চলাচল করে এবং দিন্ধিয় 
ও ইণ্ডিয়ান ষ্টামশিপ কোম্পানি যুক্তরাজ্যে এবং ইউরোপ মহাদেশে যথাযোগ্য অধিকার 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। 


শিল্প ২১৫ 


Sss? শ্রেণীর শক্তিশালী বাণিজ্য-নৌবহর গড়িয়া তুলিতে হইলে জাহাজ 
নিৰ্ম্মাণ শিল্পের দ্রুত উন্নতি একান্ত প্রয়োজন, কারণ নিজ নিজ কারখানায় জাহাজ 
নির্মাণ করিয়া দেশের নৌবহরের পুষ্টি সাধন ও বাণিজ্যের উন্নতি করা অধিকতর 
সুবিধাজনক । ইংরাজদিগের ভারতে আগমনের পুর্ব পর্য্যন্ত কাষ্ঠ নিশ্মিত ভারতীয় 
বাণজ্য-জাহাজের পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি ছিল, কিন্তু লৌহ ও ইস্পাত নিম্মিত জাহাজের 
আবির্ভাব ভারতের প্রাচীন নিজস্ব জাহাজ নির্স্মাণ শিল্পের ধ্বংসের কারণ হয়। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের AH AHS তদানীন্তন ভারত সরকার ভারতে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ শিল্পে কোন 
প্রকার উৎসাহ বা সাহায্যের পরিবর্তে তীব্র প্রতিবন্ধকতার স্থষ্টি করিয়া বাখিয়াছিল। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে (১৯৩৯-__-৪৫) অধিকাংশ বাণিজ্য জাহাজ সামরিক 
প্রয়োজনে নিযুক্ত হওয়ায় বাণিজ্যে ও পরিবহনে ( Transport ) যে সঙ্কটজনক 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহার ফলে ভারত সরকার বাধ্য হইয়া ভারতে জাহাজ farts 
শিল্প agaa অন্তরমতি ও উৎসাহ cea) তদন্ুসারে ১৯৪১ সালে সিদ্ধিয়া ষ্টিম 
নেভিগেশন্‌ কোম্পানি লিমিটেড, (Scindia Steam Navigation Co., Ltd. ) 
ভিজাগাপষ্্রমে (বিশাখাপত্তনমে) প্রথম জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপন করে । এই 
কারখান! ১২,০০০ টন পর্যন্ত মালবাহী জাহাজ নির্মাণে সক্ষম, এবং এই কারখানায় 
নিম্মিত ৮,** টন মালবাহী সযুদ্রগামী প্রথম জাহাজ “জল-উবা” ভারতের প্রধান 
মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কর্তৃক ৯৯৪৮ সালের ৯৪ই মার্চ তারিখে সমুদ্রে 
ভাসান Bz | 

স্বাধীনতার পর সাত বৎসরে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ভারতীয় জাহাজ নির্মাণ 
শিল্প সস্তোষজনকভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে বলা WA! ৯৯৫২ সালে বিশাখা- 
পত্তনমের জাহাজ নির্মাণ কারখানা হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিমিটেডের ( Hindustan 
Shipyard Ltd.) পরিচালনাধীনে আদিবার পর হইতে এই শিল্পে ভ্রমোন্নতি 
পরিস্ফুট হইয়াছে। পূর্বের বিশাখাপত্তনমে মাত্র veee টন ভারবাহী জাহাজ নিশ্মিত 
হইত। fag পরিচালনভার হস্তান্তরিত হইবার পর হইতে এই কারখানাকে 
সম্প্রসারিত ও আধুনিক সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর এবং বিভিন্ন 
আকারের জাহাজ নির্মাণ করা সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড 
লিমিটেডের নিম্মিত সযুদ্রগামী জাহাজের সংখ্যা ১৭টি। শিল্পের আধুনিকীকরণও 
সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হইতেছে। ১৯৪৯ সালে তৎকালীন জাহাজগুলির 
অধিকাংশই অত্যন্ত পুরাতন হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে ইহাদিগকে বাতিল করিয়া 
এবং তাহাদের স্থান নূতন অথবা সামান্য পুরাতন জাহাজ দ্বারা পূরণ করিয়া ছুই তিন 


২১৬ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


বৎসরের মধ্যে অতি পুরাতন জীর্ণ জাহাজের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস করা 
হইয়াছে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে পিন্ধিয়া Ba নেভিগেশন্‌ কোম্পানি কলিকাতা বন্দরের 
সন্নিকটে, জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিল, কিন্তু স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষের বিরোধিতার জন্তু সেই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হয় নাই। ভিজাগাপট্রমে স্থান 
নির্বাচন তাহাদের পক্ষে আদৌ অসঙ্গত হয় নাই, কারণ তিজাগাপ্টম কলিকাতা 
ও মান্রাজের মধ্যবর্তী সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত বলিয়া জাহাজ নির্মাণের ন্যায় 
একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অনেকগুলি gaat এই স্থানে বর্তমান আছে। 
যথা £= 

৬) ভিজাগাপষ্টম একটি স্বাভাবিক পৌতাশ্রর এবং ইহার উপকূল সন্নিকটে 
সমুদ্র ৩* ফুট গভীর ও অনুকূল স্রোত বিশিষ্ট বলিয়া সমুদ্রগামী বৃহদাকার জাহাজ 
জলে ভাসা ইবার পক্ষে এই স্থান বিশেষ সুবিধাজনক | অধিকন্ত তিন দিকে FA বেষ্টিত 
বলিয়া এই পোতাশ্রর তরঙ্গ বিক্ষু নহে এবং এই কারণে বৃহ্দাকার জাহাজও 
বহিঃসমুদ্ হইতে অনায়াসে এই স্থানে প্রবেশ করিয়া নির|পদে অবস্থান করিতে পারে। 

(২) শিল্পের প্রয়োজনীয় কীচা মাল সংগ্রহে ভিজাগাপট্টমে কোন অসুবিধা 
নাই। রেলপথে জামসেদপুরের টাটা কোম্পানির কারখানা হইতে প্রয়োজনীয় 
লৌহ ও ইস্পাত 3 বিহার এবং উড়িষ্তার গণ্ডোয়ানা বেষ্টনী হইতে কয়লা ; এবং 
বিহার, উড়িয্যা ও মধ্যপ্রদেশ হইতে পাটাতন ও কক্ষা্দি edict জন্য কাষ্ঠ অতি 
সহজেই ভিজাগাপট্মের কারখানায় আনয়ন করা যায়। 

(৩) কলিকাতা এবং বোষ্বাইয়ের নায় জনাকীর্ণ নহে বলিয়া ভিজাগাপট্টমে 
জাহাজ Prats করিবার কারখানা স্থাপন করিবার এবং ইহার বিস্তার সাধনের oo 
প্রয়োজনীয় বিস্তৃত প্রাঙ্গন বর্তমান আছে এবং ভূমি শিলাময় বলিয়া জাহাজের 
গুরুভারে বসিয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। 

(৪) দক্ষিণ-ভারতে, সুলভ শ্রমিকের প্রাচর্য্য হেতু ভিজাগাপষ্টমে জাহাজ- 
নির্মাণ শিল্পের mafea বিশেষ সুযোগ ও সম্ভাবনা রহিয়াছে | 

জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ভিজাগাপট্রমের aa অনুকূল অবস্থা মাদ্রাজ অথবা বোষ্বাই 

অপেক্ষা কলিকাতায় অধিক পরিমাণে বর্তমান এবং এই শিল্পে উন্নতি করিতে হইলে 
কলিকাতাতেও ইহার কারখানা স্থাপন করা প্রয়োজন। 

কলিকাতা বন্দর জনাকীর্ণ এবং ইহার পোতাশ্রয় কৃত্রিম হইলেও কয়লা, লৌহ, 

gaje, কাষ্ট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কীচামালের সান্নিধ্য, রেলযোগে ইহাদের সরবরাহের 


শিল্প ২১৭ 


সুবিধা এবং gas শ্রমিকদের প্রাচূর্য্য হেতু কলিকাতা ভিজাগাপট্টমের ন্যায় একটি 
গুরুত্বপূর্ণ জাহাজ frat শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী এবং ইহার 
উন্নতিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। পক্ষান্তরে কয়লাখনি এবং লৌহ ও ইস্পাতের 
কারখানাগুলির দুরত্ব বোন্বাই ও মাদ্রাজে এই শিল্প-প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতির প্রধান 
অন্তরায়। অধিকন্ত, বোম্বাই বন্দর অত্যধিক পরিমাণে জনাকীর্ণ এবং মাদ্রাজের 
পোতাশ্রয় কৃত্রিম বলিয়া এই ছুইটি স্থান জাহাজ নিম্্াণের কারখানা স্থাপনের পক্ষে 
অনুকূল নহে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বহু জাহাজ নষ্ট হওয়ায় বর্তমানে সমগ্র জগতে বাণিজ্য-জাহাজের 
অত্যন্ত অভাব হইয়াছে এবং সামুদ্রিক-বাণিজ্যে বিশ্বের প্রতিপত্তিশালী অপরাপর 
দেশপমূহ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য পুর্ণোদ্যমে জাহাজ নির্মাণে ব্রতী হইয়াছে। 
ভারতেও জাহাজ নির্মাণের এবং এই শিল্পের উন্নতির জন্য যত্ববান হইবার ইহাই 
সর্ব্বোৎক্বষ্ট সময়। এই শিল্পের ভবিষ্যৎও বিশেষ উজ্জল। ভারতের স্যার বিশাল 
উপ-মহাদেশের উপকূল এবং সামুদ্রিক-বাণিজ্য-রক্ষার জন্য তাহার নিজস্ব শক্তিশালী 
বিরাট নৌবহরের প্রয়োজন । অধিক সংখ্যক জাহাজ ভারতে নিম্মিত হইলে ক্রমশঃ 
ভারতীয় বাণিজ্য-পোতবহরের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া ভবিষ্যতে ভারতের আথিক 
ও রাষ্ট্রীয় ভিত্তি দূঢ়তর হইবে। অধিকন্ত বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে স্বাধীন ভারতের 
বিশাল উপকূল ভাগ রক্ষা করিতে হইলে নিজন্ বিরাট শক্তিশালী নৌবহরের 
প্রয়োজন। সুতরাং জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নতির উপর দেশ এবং জাতির উন্নতি 
এবং নিরাপত্তা বহু পরিমাণে নির্ভর করে। 

বিমানপোত-নির্মাণ-শিল্প (Aircraft Industry)—জাহাজ নিৰ্ম্মাণ শিল্পের 
aia স্বাধীন ভারতের নিরাপত্তার জন্য বিমানপোত নির্দ্াণও একটি অপরিহার্ধ্য শিল্প। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূৰ্ববকালীন অবস্থা অপেক্ষা বর্তমানে বিমানপোতে চলাচল 
) ও পরিবহনের (Transport) অবস্থা এবং ব্যবস্থা অধিকতর 


(Communication 
উন্নত এবং সন্তোষজনক । অবস্থার এই পরিবর্তন নিয়োক্ত বিবরণী হইতে সম্যক্‌ 
প্রতীয়মান হইবে | 
নিয়মিত চলাচলোপযোগী ১৯৩৮ ১৯৫৬ * 
বিমানপথের মোট দুরত্ব (Total mileage 

৬১৭০* মাইল ১৮,৬৮৩ মাইল। 


of regular air-routes) 


# Indian Directory & Year Book, 1956-57. 


২১৮ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


১৯৩৮ ১৯৫৬ 
নিয়মিত বাতায়াতকারী বিমানসমূহের মোট 

পরিভ্রমণ (Total mileage flown by 

regular services) ১,৪১২,০০০ মাইল ২৬,০০৫,০০০ মাইল 
যাত্রীর সংখ্যা ( Number of 

Passengers carried ) ২,১০৪ জন ৫,৯১,৯৯৮ জন 
মালের পরিমাণ (Weight of freight 

carried ) ২৪৫ টন ৯৬,০০২ Ba] 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত বিশাল ভারতে বিমানপোতে 
চলাচল ও পরিবহন কার্ধ্যের সম্প্রসারণ ও উন্নতির বিরাট সম্ভাবনা ও সুযোগ রহিয়াছে, 
কিন্তু এ বিবয়ে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত বহু পশ্চাতে রহিয়াছে | 


ভারতে বিমানপোতে চলাচল ও পরিবহনের এই অবস্থা বন্ততঃই শোচনীয় s 
এই অবস্থার দ্রুত উন্নতির প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং অদূর ভবিষ্যতে 


শিল্প ২১৯ 


বেসামারক বিমান চলাচল ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
গ্রহণ করিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বেসামরিক বিমানবহর যুদ্ধের সময় 
দ্বিতীয় রক্ষাবাহ (A second line of air defence) হিসাবে প্রয়োজনীয় উদ্দেগ্ 
সাধন করে বলিয়া ইহার গুরুত্ব আরও বেশী। সুতরাং ভারতে বিমানপোত নির্মাণ 
শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং ব্যাপক প্রসার একান্ত আবশ্যক | 

১৯৩৯_-৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে দেশরক্ষাকার্ষ্যে বিমানপোতের চাহিদা 

অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ১৯৯৪০ সালে হিন্দুস্থান-এয়ারক্রাফট্‌ কোম্পানি 
লিমিটেড, (Hindustan Aircraft Co., Lid.) নামক একটি প্রতিষ্ঠান 
বাঙ্গালোরে স্থাপিত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভারতে নিম্মিত প্রথম বিমানের 
নির্মাণকাধ্য ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে সম্পূর্ণ হয়। 

বিমানপোত নির্খাণের প্রয়োজনীয় নিম্নলিখিত স্বিধাগুলি আছে বলিয়া 

বাঙ্গালোর এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। স্থুবিধাগুলি যথাক্রমে £_ 

(১) শিবসমুদ্রমের aag-fegis কেন্দ্র হইতে সুলভ জলজ-বিদ্যুৎ শক্তির 
সরবরাহ | 

(২) মাইশোর আয়রণ ITS ষ্টাল ওয়ার্কস্‌ হইতে উচ্চ শ্রেণীর ইস্পাতের প্রচুর 
সরবরাহ। } 

(৩) বাঙ্গালোর বিজ্ঞান শিক্ষায়তনের (Bangalore Science Institute). 
অবস্থান হেতু গবেষণা ও হাতেকলমে পরীক্ষা করিবার সুবিধা । 

(৪) agaa আলওয়েতে (Alwaye) অবস্থিত ইণ্ডিয়ান এ্যালুমিনিয়াম 
কোম্পানির কারখানা (Indian Aluminium Company Works), 
হইতে প্রয়োজনীয় এযালুমিনিয়াম সংগ্রহের সুবিধা | 

(6) পুর্ব এবং পশ্চিমঘাট পর্বতমালা মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বলিয়া 

বাঙ্ধালোরের জলবায়ু পরিষ্কার, স্বর্য্যকরোজ্জল এবং সমভাবাপন্ন | 

(৬) সুদক্ষ এবং সাধারণ অমিকের APT এবং সহজলভ্যতা | 

আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের অনুপাতে ভারতে নিম্মিত বিমানের সংখ্যা নগণ্য । 

সুতরাং বিমানপোত নির্মাণ শিল্পে আরও প্রগার বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গালোর ব্যতীত, 
আসানসোল এবং জামসেদপুরেও বিমানপোত নির্মাণের সর্ববপ্রকীর সুবিধা বর্তমান 
আছে। আসানসোলে প্রচুর কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত পাওয়া যায় এবং জেকেনগরের 
(Jakanagar ) খ্যানুমিনিরামের কারখানা হইতে প্রয়োজনীয় এযালুমিনিয়াম 
সংগ্রহে কোন অস্থুবিধা নাই। কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত সম্বন্ধে জামসেদপুরের অবস্থাও 
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আসানসোলের DA AREA এবং মারীর ( Muri ) গ্যালুমিনিয়াম কারখানা হইতে 
AUSF এ্যালুষিনিয়াম সংগ্রহে কোন অসুবিধা নাই। 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বিমান-ত্রমণের ক্রমবদ্দমান প্রসার অদুর ‘ভবিষ্যতে বিমান 
নিৰ্ম্মাণ শিল্পের সন্তোষজনক উন্নতির সুচনা করে। 
মোটরগাড়ী নির্মাণ শিল্প (Automobile Industry )__লন্যান্ত শিল্পের 
স্তায় মোটরগাড়ী Fritte একটি প্রধান শিল্প এবং ভারতে এই শিল্পের উন্নতিরও 
বেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে । ভারতীয় গণতন্ত্রের ৩ লক্ষ ২১ হাজার মাইল দীর্ঘ রাস্তার 
মধ্যে > লক্ষ ২২ হাজার মাইলেরও অধিক রাস্তা পাকা, এবং আয়তনের বিশালতার 
তুলনায় ভারতে রেলপথের বিস্তার আশানুরূপ সন্তোষজনক নহে বলিয়! মোটরগাড়ীর 
ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ছূর্ভগ্যক্রমে মোটবগাড়ীর 
অন্ত এখনও ভারতকে বিদেশ হইতে আমদানীর উপর বহুলাংশে নির্ভর করিতে 
হইতেছে। স্বাভাবিক অবস্থার সময়েও এই আমদানীর মূল্য ৮কোটী টাকারও 
অধিক ছিল, কিন্তু তথাপি মোটবগাড়ীর সাহায্যে পরিবহন কার্ধ্য বিষয়ে ভারত এখনও 
বহু পশ্চাতে রহিয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোটরগাড়ীর সঠিক সংখ্যা জানা যায় 
নাই সত্য, কিন্তু সম্বৎসরব্যাপী মোটরগাড়ী চলাচলের উপযোগী রাস্তার আন্ুমানিক 
দৈর্ঘ্য ১ লক্ষ মাইল এবং ব্যক্তিগত এবং সর্ববপাধারণের পরিবহনে নিযুক্ত মোটরগাড়ীর 
সংখ্য ২২ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ হইলেও বর্তমান মোটরগাড়ীর সংখ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
প্যায় বিশাল দেশের পক্ষে নিতান্ত নগণ্য বলিতে হইবে। উদ্ধাহরণন্বরূপ বলা যায় 
'ষে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি চারিজনের মধ্যে একজন, কানাডায় প্রতি ৮ জনে 
> জন, অষ্েলিয়ায় প্রতি ৭ জনের মধ্যে ১ জন এবং ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে প্রতি ১৮ জনের 
মধ্যে > জন মোটরগাড়ী ব্যবহার করে 3 কিন্তু ভারতে প্রতি ২১৭ জনের মধ্যে ১ জন 
মাত্র মোটরগাড়ী ব্যবহার করে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ভারতে মোটরগাড়ী 
'নির্াণের প্রচেষ্টা এবং প্রসার একান্ত আবশ্যক | 
১৯৪৪ সালের AK Me ভারতে মোটর গাড়ী নির্মাণের উল্লেখযোগ্য কোন 
কারখানা ছিল না। ১৯৪০ সালে বোদ্বাই*শহরের শহরতলী মাতুক্গাতে বালটাদ- 
হীরাচাদ কর্তৃক একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল এবং আমেরিকার ক্ৰাইসূলার 
কর্ণোরেশনের ততবাবধানে বিদেশ হইতে মোটরগাড়ীর বিভিন্ন অংশ আমদানী করিয়া 
জোড়া দেওয়া হইত। ৯৯৪৪ সালে কলিকাতার সন্িকটে,.কোব্লগরে ১, কোটি টাকা 
অনুমোদিত মূলধন সহ বিড়লা ali (Birla Brothers ) কর্তৃক হিন্দুস্থান মোটর 
কোম্পানি লিমিটেড, (Hindustan Motor Co, Ltd.) নামে মোটরগার়ী 


শিল্প ২২৯ 


নির্মাণের প্রথম কারখানা স্থাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের কয়লা ও লৌহ খনিগুলির 
সান্নিধ্য, কলিকাতা বন্দর দিয়! বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় কল-কন্জা ও বন্তু- 
পাতি আমদানী করিবার সুবিধা, কলিকাতার ন্যায় বৃহ বিক্রয় কেন্দ্র, এবং 
দক্ষ শ্রমিকের সহুজলভ্যতা হেতু কোন্নগরে মোটরগাড়ী frets সর্বপ্রকার 
অনুকূল অবস্থা! বর্তমান আছে। এই প্রতিষ্ঠান কারিগরী উপদেশ এবং সাহায্যের জন্য 
(Technical advice and assistance) গ্রেটব্রিটেনের “wifes কোম্পানি 
( Nuffield Co. ) এবং যুক্তরাষ্ট্রের পটভিবেকার কোম্পানি” (Studebaker Co.) 
সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। আদায়ীক্বৃত মূলধন ৫ কোটি টাকার মধ্যে ১৯৪৬ সালে 
২২ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রয়োজনীয় কলকজ! এবং যন্ত্রপাতি স্থাপিত হইয়াছে। age 
পক্ষে ১৯৪৮ সালে এই কারখানার উৎপাদন কার্ধা আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহা বৎসরে 
১৮,০০০ মোটরগাড়ী নির্মাণ করিতে সক্ষম । এই কারখানার আয়তন ৪ লক্ষ বর্গফুট 
এবং ইহাতে আমদানীকৃত অংশ জোড়া দেওয়া ৩০,০০০ এবং নিজস্ব উৎপাদন ২০,০০ 
গাড়ী এবং মালগাড়ী ( Trucks ) রাখিবার স্থান আছে। Pay কারখানায় নিম্মিত 
মোটরগাড়ী ও মালগাড়ী দ্বারা ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে এই কারখানা! 
স্থাপিত হইলেও বর্তমানে আমদানীকৃত অংশ সমবায়ে মোটরগাড়ী ও মালগাড়ী 
নির্মণেই ইহার*কর্ম্মতৎপরতা বহুলাংশে সীমাবদ্ধ আছে। ১৯৪৮ এবং ৯৯৪৯ সালে 
এই শ্রেণীর মোটরযানের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৩৮২ এবং ২১৫১৬। যে সকল, 
এহিন্দৃস্থান_+১৮ এবং “ষ্টুডিবেকার” গাড়ী বর্তমানে এদেশে পরিবহন কার্যে নিযুক্ত- 
আছে তাহাদের সমস্তই এই কারখানাতে নিন্মিত হইয়াছে । কোন্নগরের পর মোটর: 
গাড়ী নির্মাণ শিল্পের জন্য জামসেদপুর ও বাঙ্গালোরের নাম উল্লেখযোগ্য, কারণ এই 
দুইটি স্থানেও অনুরূপ অনুকুল অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুস্থান মোটর 
কোম্পানির পর বোম্বাই শহরের কুর্লাতে (Kurla) ৯৯৪৪ সালে ৫ কোটি অনুমোদিত 
যুলধন সহ “প্রিমিয়ার অটোমোবাইল লিমিটেড (Premier Automobile Ltd.) 
নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের পক্রাইস্লার কর্পোরেশনে” 
(Chrysler Corporation) সহিত কারিগরী সাহায্যের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। 
মোটরগাড়ী, মালগাড়ী এবং প্রয়োজনীয় অংশসমূহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে এই. কারখান! 
স্থাপিত হইলেও ১৯৪৭ সাল পৰ্য্যন্ত ইহার কর্মতৎ্পরতা আমদানীকৃত বিভিন্ন অংশ 
জোড়া দিবার কার্য্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৪৯ সালে এই প্রতিষ্ঠান নানাবিধ প্রয়োজনীয় 
অংশ নিৰ্ম্মাণ আরম্ভ করে এবং দেশীয় দক্ষ এবং সাধারণ শ্রমিকের সাহায্যে পূৰ্ণাঙ্গ 
মোটরগাড়ী ও মালগাড়ী নির্মাণ করিবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই. 
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প্রতিষ্ঠান বৎসরে ১২,০০ মোটরযান নির্শ্মাণ করিতে সক্ষম এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 
সর্ববাজীন ব্যবস্থা AAS হইতেছে । বর্ভমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল CH 
(Dodge), ডিসোটো (Desoto), প্নিমাথ_ (Plymouth), “ফিঘ্াট-১১০০৮ এবং ফার্গো 
(Fargo) গাড়ী দেখা যার তাহাদের অংশসমূহ বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া এই 
কারখানাতেই জোড়া দেওয়া হইয়াছে | 
১৯৪৮ সালে “অশোক মোটরস” (Ashok Motors) নামক অপর একটি 
কারখানা মাদ্রাজে স্থাপিত হয়। ইহার আদায়কৃত মূলধনের পরিমাণ ৩২২ লক্ষ এবং 
১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে এই কারখানায় বিভিন্ন অংশ জোড়া দিবার কার্য 
আর্ত হইয়াছে । বৎসরে ৭,৫৪০ জোড়া দেওয়া মোটরযান এই কারখানায় নির্মিত 
হইতে পারে। নিজস্ব কারখানায় নিশ্মিত অংশ দ্বারা এবং অন্যান্য ভারতীয় কারখানায় 
নির্মিত প্রয়োজনীয় অংশ ক্রয় করিয়া “অষ্টিন” গাড়ীর (Austin) agai গাড়ী 
প্রস্তুত করাই এই কারখানার প্রধান AF | 
উপরোক্ত তিনটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ভারতে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি 
বর্তমানে আমদানীকৃত সাজ-নরগ্তাম সমবায়ে মোটরগাড়ী ও মালগাড়ী নির্মাণের কার্ধ্যে 
ব্যাপৃত আছে £__ 
>| Mee মোটর প্রোডাক্টস্‌ অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ature (Standard 
Motor Products of India Ltd., Madras ). 
২। অটোমোবাইল প্রোডাক্টস অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, বোম্বাই ( Automobile 
Products of India Ltd., Bombay. ). 
৩। ডিউযার্স গ্যারেজ ate ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌, কলিকাতা (Dewar's 
‘Garage and Engineering Works, Calcutta. ). 
si afama মোটর কর্পোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা (Peninsular 
Motor Corporation Ltd., Calcutta. ). 
৫। (He মোটরকার কোম্পানি লিমিটেড, বোম্বাই (French Motor Car 
40০. Ltd., Bombay ). 
vi মহীন্দ্ৰ “ite IAT লিমিটেড, বোস্বাই (Mahindra and Mahindra 
Ltd., Bombay) 
41 শ্যাডিসন্‌ “ite কোম্পানি লিমিটেড, মাদ্রাজ (Addison and Co. 
Ltd., Madras ). 
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vi জেনারেল মোটরস্‌ ইণ্ডিয়া aibe বোস্বাই (General Motors India 
Ltd., Bombay). 

৯। ফোর্ড মোটর কোম্পানি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, বোস্বাই ( Ford Motor 
Co. Ltd., Bombay.) 

সম্প্রতি টাটা লোকোমোটিভ atte ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড (Tata 
Locomotive and Engineering Co., Ltd.) এবং ম্হীন্দ্র শ্যাও wey 
লিমিটেড ( Mahindra and Mahindra Ltd.) ভারত সরকার হইতে নিজস্ব 
কারখানায় যাত্রী ও মালবাহী মোটরগাড়ী নির্মাণের ais লাভ করিয়াছে। 
প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানে ডিজেল তৈল চালিত “টাটা মার্সিডিস cag (Tata-Mercedes 
Benz) নামক মালগাড়ী এবং শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানে “উইলিস্‌ জীপ” (Willy’s-Jeep) 
গাড়ী প্রস্তুত হইতেছে। 

AMS ১২টি প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদনের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল £__ 


যাত্রীবাহী গাড়ী মালবাহী গাড়ী 
৯৯৫১ সাল ১২৩৮৪ 17 
2 ৬১৯৪৮ ৮১৩৪০ 
১১5 ৪,৯৩২ ৩৯৮৮ 
ee GERI ৯,০২৪ 
১৯৫৫ ৯ ১৫,৮৬৪ ৭,২২৪ 
in ১০: ১১,৬০৪ 


১৯৫১ সালে ভারতে ২ লক্ষ'৮৩ হাজার মোটর গাড়ী চলাচল করিত। ইহাদের 
মধ্যে যাত্রীবাহী ও মালবাহী গাড়ীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে > লক্ষ ৬* হাজার এবং 
১ লক্ষ ২৩ হাজার। যদি যাত্রী ও মালবাহী গাড়ীর SHASTA গড়ে ১২ বৎসর ও ১, 
বৎসর স্বীকার Fai যায়, তাহা হইলে বাৎসরিক পরিবহন অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্ত প্রতি 
বৎসর ব্যবহারের অনুপযোগী ১৩,০০০ যাত্রীবাহী ও ১২,০০০ মালবাহী মোটর 
গাড়ী বাতিল করিয়া পরিবর্তে নূতন গাড়ী নিযুক্ত কর! প্রয়োজন। দ্বিতীয় পঞ্চ- 
বাধিকী পরিকল্নন| অনুযায়ী ভারতের রাস্তা এবং ইহার মাধ্যমে পরিবহনের পরিকল্পিত 
উন্নয়ন কাৰ্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইলে ব্যবহারের ARTF গ্রাড়ীর সংখ্যাও অধিকতর 
বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। : 

উপরোক্ত তালিকা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে চাহিদার (৩:,০০০ গাড়ী ) 


২২৪ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য এবং এই কারণে বিদেশ হইতে আমদাশীর 
পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হ্রাস করা সম্ভব হয় নাই। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে (৯৯৬*--৬৯) মোটর গাড়ীর 
মোট উৎপাদনের সংখ্যা ৫৭ হাজারে পরিণত করা হইবে বলিয়া fetes 
হইয়াছে। 

হিন্দুস্থান মোটর কোম্পানি ব্যতীত wD প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই জলজ- 
বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং বহুমুখী নদী-উন্নয়ন পরিক্পনাগুলি সম্পূর্ণ 
হইলে অধিকতর সংখ্যক কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হইবে। 

এদেশের লোকের জীবনযাত্রার মান ক্রমশঃ যে পরিমাণে উন্নত হইতেছে মোটর 
গাড়ীর প্রয়োজন এবং চাহিদাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। আধুনিক যান্ত্রিক-যুগে 
দেশরক্ষাক্ষেত্রেও ইহার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং 
সামরিক ও বেসামরিক যান-বাহন সমস্তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতে মোটরগাড়ী 
নির্মাণ শিল্পের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া এবং ইহার দ্রুত উন্নতি একান্ত গ্রয়োজন। 
ভারতে কাচা মাল, শ্রমিক বা! মূলধনের অভাব নাই। প্রাথমিক প্রয়োজনীয় কল-কজা, 
সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি বোম্বাই ও কলিকাতা বন্দর দিয়া অনায়াসে বিদেশ হইতে 
আমদানী করা সম্ভব। প্রথমাবস্থায় দক্ষ কারিগরের অভাব হইবে সত্য, 
কিন্তু বিদেশ হইতে দক্ষ কারিগর আনয়ন করিয়া তাহাদের তত্বাবধানে 
এদেশের শিক্ষিত বুবকদিগকে যান্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে বিশেষ বিলম্ব 
হইবে না। বিদেশীঘ্ বিশেষজ্ঞদের তত্বাবধানে অল্প সময়ের মধ্যেই এদেশের 


কারথানাগুলিতে প্রয়োজনীয় কল-কজা, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রস্তুত করা সম্ভব 
হইবে। 


মোটরগাড়ী শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুবিধাই ভারতে বর্তমান 
রহিয়াছে, এবং ees আগ্রহ সহকারে এই সকল সুবিধার উপযুক্ত ব্যবহার.করিলে 
প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ভারত অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে এরূপ 
আশা করা অযৌক্তিক নহে। 

কাগজ শিল্প (Paper Industry ) প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে হস্তনিশ্মিত 
কাগজের প্রচলন ছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেখার্দে -কলে AVS কাগজ-পিরের 
সর্বপ্রথম সুচন! হয় এবং ১৮৭০ সালে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত বালীতে প্রথম 
কাগজের কল স্থাপিত হয়। ১৯২৫ সালের মধ্যে কাগজ কলের সংখ্যা ৯টিতে পরিণত 
হয় এবং দুইটি নৃতন কল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯৩৮ সালে মোট ১০টি 


শিল্প ২২৫ 


কলে উৎপাদনকাধধ্য চলিতে থাকে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ১৯৩০-৩১ সাল 
পর্য্যন্ত কাগজের প্রধান উপাদান কাষ্ঠ-মণ্ডের প্রায় সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী 
হইত, কিন্তু ইহার পর হইতে দেশীয় মণ্ডের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবার ফলে আমদানী 
ক্রমশঃ হাস পায়। ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক কল স্থাপিত হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজ 
উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। 


এইভাবে ধীরে ধীরে ভারতীয় কাগজ শিল্প উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। ১৯৪৪ 
সালে কলের সংখ্যা এবং বিভিন্ন জ।তীয় কাগজের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ১৬ এবং ১,:৩,৮০* টন। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বিভাগের কাগজ এবং কাষ্ঠ- 
ae শিল্প বিষয়ক উপদেষ্টা সমিতি (Paper and Pulp Industries Panel) 


অধিকতর সংখ্যক কল স্থাপনের সুপারিশ করিলেও নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার জন্য 
১৫ 


২২৬ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


ইহা কাৰ্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৪৭ সালে বিভাগোত্তর ভারতীয় 
Tue অবস্থিত ste কলগুলির বন্টন fara প্রদত্ত হইল | 


স্থান রাষ্ট্র কলের নংখ্য| 
২৪-পরগণা জিলা পশ্চিমবঙ্গ ৩ 
বর্ধমান » z 5 
IA. ৯ উত্তর প্রদেশ ১ 
সাহারাণপুর » » R 
পুনা বোম্বাই > 
আমেদাবাদ » a S 
বোস্বাই 3 টী > 
আম্বালা! ছিল! পূৰ্বৰ পাঞ্জাব > 
সাহাবাদ » বিহার ১ 
সম্বলপুর » উড়িয্যা ১ 
faates রাজ্য fanza > 
শিমোগা জিলা মহীশৃর ১ 

মোট--১৬ 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার TH আর্ত হইবার সময় ৪০০ টন স্বচ্ছ কাগজ 
( Transparent Paper) উৎপাদনকারী একটি বিভিন্ন কল (Rayon Mill) 
ব্যতীত মোট ৯৩৬ লক্ষ টন উৎপাদনক্ষম ১৭টি কাগজের কল ছিল। ইহার পর 
তিনটি নূতন কল কাগজ উৎপাদন আরম্ভ করে এবং ইহাদের নাম কাবেরী পেপার 
মিল, বল্লারপুর পেপার মিল, এবং পেপার পাল্প, কন্ভার্সন মিল (Paper Pulp 
Conversion Mill) | উপরোক্ত রেয়ন কল ব্যতীত বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
২০টি কাগজের কল আছে এবং ইহাদের মধ্যে কোন রাষ্ট্রে কত সংখ্যক কল অবস্থিত 
তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল s— 


alg কলের সংখ্যা উৎপাদন ক্ষমতা 
পশ্চিমবঙ্গ 8 ৬৬,১০০ টন 
বিহার > ২৯,৭৩০ 
fyi > ৩৬,০০০ 
উত্তর প্রদেশ ২ 4350 8, 
> 


পাঞ্জাব ১৫১০০০ 2 
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alè কলের সংখ্যা উৎপাদন ক্ষমতা 
বোম্বাই ৪ ১১,৯০০ টন 
মাদ্রাজ > ৬০০ ৯১ 
মধ্যপ্ৰদেশ > চান 
মহীশুর ২ ১১০০০ 2 
অন্ধ প্রদেশ R ১৭১০০০ ৯ 
কেরালা > ৬০০০ y 
মোট- ২০ ২,১০,১০০ টন 


এতত্তিয সম্প্রতি আসামে একটি নূতন কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গ কাগজ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। এই রাষ্ট্রে টিটাগড়ে এবং কীকিনাড়ায় 
টিটাগড় পেপার মিল (Titaghur Paper Mill), রাণীগঞ্জে বেঙ্গল পেপার মিল 
(Bengal Paper Mill), এবং নৈহাটিতে ইণ্ডিয়ান পেপার MAA কোম্পানী 
(Indian Paper Pulp Co.) অবস্থিত। বর্তমানে ভারতের মোট উৎপাদনের 
শতকরা ৬* ভাগ কাগজ পশ্চিমবঙ্গের কাগজের কলগুলি হইতেই উৎপন্ন হয়। 
আসামের কাছার বিভাগ, বিহারের পালামৌ বিভাগ এবং উড়িস্তার সম্বলপুর ও আঙ্গুল 
(Angul) বিভাগের বাশ হইতে পশ্চিমবর্জের কাগছ্দের কলগুলি প্রয়োজনীয় কাচ! 
মাল সংগ্রহ করে। ইহা ব্যতিরেকে কণ্টিক সোডা, ব্রিচিং পাউডার, সোডা এ্যাস, 
বং, প্রভৃতি কলিকাতার বন্দর দিয়া বিদেশ হইতে আমদানী করিবার স্থুবিধা থাকায় 
ভারতের কাগজ-শিল্প পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গের পর কাগজ-শিল্পে উত্তর প্রদেশের নাম উল্লেখযোগ্য । লক্কৌয়ের 
কুপার পেপার মিল্স্‌ (Couper Paper Mills) এবং সাহারাণপুরের ষ্টার পেপার 
faq (Star Paper Mills) কাগজের উৎপাদনে খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছে | 

কাগজ উৎপাদনে বিহারের ডালমিয়ানগরে ডালমিয়া পেপার মিলস্‌ (Dalmia 
Paper Mills), পাঞ্জাবের আহ্বালায় শ্রীগোপাল পেপার মিলস্‌ (Sri Gopal 
Paper Mills) এবং উড়িব্যার ভ্রজরাজনগরে ওরিয়েপ্ট পেপার মিলস্‌ (Orient 
Paper Mills) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | 

কাচের qe কাগজ প্রস্তুতের প্রধান উপাদান | ভারতে কাষ্ঠের মণ্ড পর্যাপ্ত পরিমাণে 
পাওয়া যায় না বলিয়া ইহা নরওয়ে,সুইডেন প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী করিতে হয় | 
গাইন, ফার প্রভৃতি সরলবর্গীর বৃক্ষ হইতে এই মণ্ড পাওয়া যায়। কিন্তু এই জাতীয় গাছ 
হিমালয় অঞ্চলে জন্মে বলিয়া যান-বাহনের অভাবে এই সকল বৃক্ষ উৎপত্তিস্থল হইতে 
আনয়ন করা এক প্রকার অসম্ভব হইলেও কাশ্মীর হইতে পাইন বৃক্ষ আনয়ন করিয়া 


২২৮ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


তাহা হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিবার waz সম্ভাবনা রহিয়াছে। উত্তর ভারতে “সাবই” 
নামক একপ্রকার ঘাস প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহা হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া বর্তমানে 
পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। ছিন্ন কাপড়,ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত 
কাগজ, শণ, পাট ও কাপড় হইতেও sie প্রস্তুত হয়। এই কাগজ দামে ASI 
হইলেও নিক্ষ্ট শ্রেণীর হইয়া থাকে। আসাম, বিহার arate ও বোস্বাইয়ে প্রচুর 
পরিমাণে বাশ জন্মে। এই বাশ হইতে যে মণ্ড প্রস্তুত হয় তাহা ভারতের WAS 
কাগজের কলের চাহিদা মিটাইয়াও বিদেশে রপ্তানির জন্য উদ্ধত থাকে | 

ভারতীয় কাগজ-শিল্পের প্রথমাবস্থায় ছিন্ন বন্ু, ব্যবহৃত পুরাতন কাগজ ভূতি 
কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হইত বলিয়া ভারতীয় কলে উচ্চশ্রেণীর সাদ! কাগজ উৎপাদন 
অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইত। ১৮৭৫ এবং ১৮৭৯ সালে রাউলেজ (Routledge) 
সাহেবের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় বাশ হইতে প্রস্তুত মণ্ড দ্বারা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
কাগজ উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু বাশের মণ্ড অপেক্ষা ভারতীয় কলগুলি মুঞ্জ 
(Moonj) এবং সাবই (Sabai) ঘাস হইতে প্রস্তুত মণ্ড অধিক পরিমাণে ব্যবহার 
করিতে থাকে। বাউলেজ সাহেবের সুপারিশ অনুযায়ী প্রথমে বাশের মণ্ড ব্যবহার 
করিলে ভারত আজ পৃথিবীতে কাগজ ও মণ্ড উৎপাদক শ্রেষ্ঠ দেশসমূহের মধ্যে 
অন্থতম বলির! পরিগণিত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

প্রকৃতপক্ষে ১৯২৪ সালে Bamboo Paper Industry Act (Protection) 
বিধিবদ্ধ হইবার পর হইতে ভারতীয় কাগজ-শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হয়। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে আমদানী সীমাবদ্ধ হওয়ায় ভারতীয় কাগজ- 
শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয় কাগজ ব্যতীত ১৯৩৮ 
সালের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৩,০** টন এবং ১৯৪৪ লালে উৎপাদনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া! ৯*১*০* টন এবং মোটা কাগজের (Board) পরিমাণ veee টন 
হইতে ২৪,০০ টনে পরিণত হইয়াছিল | ১৯৫১ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ১৭টি কলে 
সংবাদপত্রের উপযোগী কাগজ ব্যতীত মোট ১,৩১,৯১৬ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছিল। 
১৯৫১ সাল হইতে ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ে প্রদত্ত হইল | 


উৎপাদনের ক্ষমতা উৎপাদনের মোট পরিমাণ 
১৯৫১ সাল ১,৩৫,৩০০ টন ১,৩১,৯১৬ টন 
১৯৫৪ ৯ ১)৭৪১০০০ , N oh 
৯৫ ১7৮০7 ২১০০১০০০ gy 


১৯৫৭. » teste y ২,১০,০০০ w 
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কলগুপির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনের মোট পরিমাণ ১৯৫৫ সালে 
দুই লক্ষ bea পরিণত করা প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার উদ্দেগ্ত ছিল, এবং এই 
প্রচেষ্টা যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহা উপরোক্ত তালিকা হইতে বুঝা যায়। ৯৯৫৩ 
_৫৪ সালে ত্রিবান্ধুর clam লিমিটেড, (Travancore Rayons Ltd.) উত্তাপ 
ও আর্দ্রতা নিরোধক স্বচ্ছ কাগজ Ges করিবার অনুমতি লাভ করে। ৯৯৫৪ 
সালের শেষ ভাগে দুইটি নূতন কল প্রতিষ্ঠার এবং বর্তমান কলগুলির মধ্যে পাঁচটি 
কলের সম্প্রসারণের সুপারিশ গৃহীত হয়। এই সকল কারণেই উত্পাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও 
পরিকল্পনার নিদিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত Vea সম্ভব হইয়াছে। 

উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও চাহিদার তুলনায় ইহ! অতিশয় নগণ্য বলিয়া 
গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নরওয়ে এবং সুইডেন হইতে প্রচুর কাগজ ভারতে 
আমদানী হয় । ১৯৫২-৫৩ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সাল পৰ্য্যন্ত যে পরিমাণ কাগজ 
আমদানী হইয়াছে তাহার তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল। 


০৯৫২_-৫৩ সাল ১,০৫,০০০ টন 
১৯৫৩৫৪ ৯ ১,২৫,০০০ y 
১৯৫৪৫৫ y ৯৩৫১০০৮ y 
১৯৫৫_-৫৬ ৯১৫০১০০০ p 


ভারতে সংবাদপত্রের উপযোগী কাগজের প্রয়োজন ৭০,** টন, কিন্তু ইহা 
ভারতে প্রস্তুত হয় না বলিয়া বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় । সম্প্রতি ন্যাশনাল 
নিউজপ্রিণ্ট ate পেপার মিলস্‌ লিমিটেড, ( National Newsprint & Paper 
Mills Ltd.) নামে একটি প্রতিষ্ঠান মধ্যপ্রদেশে তাপ্তী নদীর উপত্যকায় চন্দন 
শহরে স্থাপিত হইয়াছে এবং এই প্রতিষ্ঠান = বৎসরে ৩০,০০০ টন সংবাদপত্রের 
উপযোগী কাগজ aes করিতে মনোনিবেশ করিয়াছে। ৯৯৫৪-৫৫ সালে ইহার 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪,২** টন এবং ১৯৫১-৫৭ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া 
১৩,৫৩৪ টনে পরিণত হইয়াছে। 

ভারতীয় কাগজ-শিল্পের প্রসার ও উন্নতির পথে নানাবিধ অন্তরায় আছে এবং 
তাহা আজ পর্যন্ত সম্পূৰ্ণ দুর হয় নাই। কষ্টিক সোডা, সোডা এ্যাস্‌, ব্লিচিং পাউডার, 
রং প্রভৃতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য অত্যধিক মূল্যে বিদেশ হইতে আমদানী 
করিতে হয়। অধিকন্তু বন্দর হইতে এই সকল রাসায়নিক দ্রব্য কারখানা পর্য্যন্ত 


৯ ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাস হইতে এই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন আর্ত হইয়াছে। 
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লইয়া যাইতে খরচ অত্যন্ত বেশী পড়ে। কয়লাখনিগুলি পশ্চিমবঙ্জ ও বিহারে 
অবস্থিত বলিয়া aay রাষ্ট্রের কলকারখানাগুলিতে এই কয়লা লইয়া যাওয়া 
ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, অথচ কয়লা খনির নিকটবর্তী স্থানে কল-কারখানা স্থাপন করিলে 
কাচামাল উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহের দুরত্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বিদেশ 
হইতে মোট চাহিদ্বার অধিকাংশই আমদানী করিতে হয়। অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
কাগজ হইতে আরম্ভ করিয়া যুদ্রার মানজ্ঞাপক ( Currency Paper) অতি 
উচ্চশ্রেণীর কাগজ অর্থাৎ নানা প্রকারের এবং বহুবিধ আকারের কাগজ ব্যবহৃত হয়। 
ভারতে মুদ্রার মানজ্ঞাপক কাগজ ব্যতীত অন্যান্য সর্বপ্রকার কাগজ aes করিবার 
প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সম্প্রতি কেরালায় কৃত্রিম 
রেশম শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষ ধরণের স্বচ্ছ মোড়কের কাগজ ( Transparent 
Packing Paper) ewe করিতে মনোনিবেশ করিয়াছে। ভারত ইতিমধ্যেই 
21 কাগজ (Starch Paper) ees করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং যথা সময়ে 
মুদ্রার মানজ্ঞাপক কাগজ প্রস্তুত করিতেও সাফল্য লাভ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
2 বোর্ড (Straw Board) এবং মিল বোর্ড ( Mill Board) কাগজ 
উৎপাদনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া একাত্ত আবশ্যক | বর্তমানে বৎসরে ৯৫,০০০ 
টনের চাহিদা থাকিলেও উৎপন্ন এই জাতীয় কাগজের পরিমাণ অদ্যাপি চাহিদার 
তুলনায় অর্দেকের নিয়ে রহিয়াছে এবং নরওয়ে ও সুইডেন হইতে আমদানী দ্বারা 
স্বদেশের প্রয়োজন পূরণ করিতে হয়। 
কলিকাতার সন্নিকটে ত্রিবেণী নামক স্থানে সম্প্রতি একটি সিগারেট কাগজের 
( Tissue Paper ) কল প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কলে সিগারেটে ব্যবহৃত কাগজ 
aes হয় বলিয়া সিগারেট প্রস্তুত শিল্প প্রয়োজনীয় কাগজের সমস্তা হইতে মুক্ত 
হইবে এবং অতঃপর বিদেশ হইতে ইহার আমদানী বন্ধ হইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। 
ভারতীয় ware জনপ্রতি কাগজের উৎপাদন ও ব্যবহারের পরিমাণ অগ্থাপি 
অত্যন্ত অন্ন । এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে মাথা পিছু কাগজের ব্যবহার মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ২৫* We, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে ১৫* পাউও এবং জার্্বানীতে ৭৭ পাউণ্ড, 
কিন্তু ভারতে ১২৫ পাউণ্ড মাত্র । এদেশে কাগজের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে 
এবং ভারত সরকার কর্তৃক ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা ইহার চাহিদা 
অধিকতর বুদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ টন 
কাগজ ব্যবহৃত হয়, এবং কাগজ উপদেষ্টা সমিতি (Paper Panel) ব্যবহারের 
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পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬*-৬৯ সালে ৪ লক্ষ ৫* হাজার bea পরিণত হইবে 
বলিয়া অনুমান করেন। সুতরাং ভারতীয় Gears কাগজ-শিল্পের ভবিষ্যৎ বিশেষ 
সম্তাবনাপুর্ণ ইহা আশা করা অসঙ্গত নহে। 

সিমেণ্ট শিল্প ( Cement Industry )__অন্যান্ত অত্যাবশ্যকীয় শিল্পের মধ্যে 
সিমেন্ট শিল্প অন্ততম। দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে এই শিল্প একটি বিশিষ্ট অংশ 
গ্রহণ করে। একাধারে ইহা বহু সহস্র লোকের প্রতিপালক, পাট শিল্পের উন্নতির 
সহায়ক, কয়লার প্রধান গ্রাহক এবং রেল-কোম্পানীসযূহের আয় বৃদ্ধির সহায়ক। 
এতত্তিন্ন গৃহাদি নির্মাণে, AEF, যান-বাহন সমস্ার সমাধানে এবং কৃষি-কাধ্যেও 
ইহার অবদান উপেক্ষণীয় নহে। এই শিল্পের উন্নতির সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক সুবিধা 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যমান বুহিয়াছে। অতি Esr শ্রেণীর কর্দম ও pA পাথরের 
সংস্থান ভারতের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে এবং অন্যতম প্রয়োজনীয় কীচামাল 
জিপসাম রাজস্থান, মাদ্রাজ, কাশ্মীর এবং বোস্বাইয়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 
১৯,৪ সালে মাদ্রাজে প্রথম পোর্টল্যা্ড সিমেপ্টের কারখান৷ স্থাপিত হইলেও অতি 
অল্প দিনের মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। ইহার কিছুকাল পরেই তিনটি নূতন 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে এবং এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ভারতীয় সিমেণ্ট শিল্পের ভিত্তি 
বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে (১৯১৪--১৮) সিমেপ্ট 
কোম্পানীগুলির ages উৎপাদন ভারত সরকার গ্রহণ করিলে শিল্পপতিগণ নৃতন 
নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহী হন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে জনসাধারণের 
মধ্যে সিমেন্টের চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে ১৯২৪ সালে ভারতীয় 
সিমেন্ট কারখানার সংখ্যা দরশটিতে পরিণত হয় এবং ইহাদের উত্পাদন ক্ষমতা ছিল 
৫৮১ লক্ষটন। তৎকালে যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে Aa প্রতিষ্ঠানগুলির 
সহিত বিক্রয় মূল্যের প্রতিযোগিতায় অক্ষম হইয়া তাহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের 
কার্য বন্ধ হইয়া যায়। উৎপাদন ও বিক্রয় মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য অতঃপর ১৯২৫ সালে 
একটি সমিতি গঠিত হয় এবং এই সমিতি আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে। এই 
সমিতিই উত্তরকালে “কংক্রিট এযাসোসিয়েশন্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া” ( Concrete Associa- 
tion of India ) নামে অভিহিত হইয়াছে। সিমেন্ট শিল্পের প্রসার, উৎপাদন, 
বন্টন এবং কিক্রয়মূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্তে ১৯৩৬ সালে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান এক্যবদ্ধ 
হইয়া «“এসোসিয়েটেড সিমেন্ট ceratfia” ( Associated Cement 
Companies ) নাম গ্রহণ করে। ১৯৩৮ গালে অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ “ডালমিয়া 
গপ” নামে সঙ্যবন্ধ হইয়া AAS সঙ্ঘের সহিত প্রতিযোগিতা আৱুষ্ভ করে, কিন্তু 


২৩২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


সুখের বিষয় ১৯৪* সালে উভয় সঙ্বই প্রতিযোগিতার আকাঙ্ছা ত্যাগ করিয়া একটি 
কেন্দ্রীয় সমিতির fiada পরিচালিত হইতে স্বীকৃত হয় এবং ইহার পর হইতে 
তাহাদের মধ্যে অপ্রীতিকর প্রতিদন্দিতার অবসান ঘটে | 

১৯৩৯ সালে সমগ্র ভারতে ২৯টি সিমেন্টের কারখানা ছিল। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক চাহিদ। বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় 
সিমেন্ট শিল্পে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩৭__৩৮ সালের মোট 
উৎপাদন ১৩ লক্ষ টন ১৯৪৫__৪৬ সালে বৃদ্ধি পাইয়া ২১ লক্ষ টনে পরিণত হয়। 
১৯৪৭ সালে ভারতে দিমেন্ট কারখানার সংখ্যা ছিল ২৩টি | 

সিমেন্ট শিল্পের প্রধান উপাদান জিপপাম। যদিও ভারত বিভাগের পর ২৩টি 
সিমেন্ট কারখানার মধ্যে ৫টি মাত্র কারখানা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, fee 
ছিপসামের প্রধান খনি-অঞ্চলগুলি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত বলিয়া ভারতীয় 
গণতন্ত্রের সিমেন্ট শিল্প বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়াছে। অবিভক্ত ভারতের মোট উৎপাদন 
ক্ষমতা ২৬ লক্ষ টনের মধ্যে দেশ বিভাগের পর ২১ লক্ষ টন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সিমেন্ট শিল্প প্রধানতঃ বিহার, মাদ্রাজ এবং মধ্যগ্রদেশে 
কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। 

১৯৫*--৫৯ সালে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রারস্তে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
সিমেন্ট উৎপাদক কারখানার সংখ্যা ২১টি এবং ইহাদের বাৎসরিক মোট উৎপাদন 
ক্ষমতা প্রায় ৩৩ লক্ষ টন ছিল। দিমেন্ট কারখানাগুলির সংখ্যা ও উৎপাদন ক্ষমতা 
বৃদ্ধি করিয়া যথাক্রমে ২৭টি ও ৫০ লক্ষ টনে পরিণত করা প্রথম পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার 
লক্ষ্য qe faa | 

নিয়োক্ত ক্রম-বর্ধমান উৎপাদনের তালিকা হইতে দেখা যায় সিমেন্ট উৎপাদন 
TWH প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। 


gs মোট উৎপাদন ক্ষমতা উৎপাদনের পরিমাণ 
(লক্ষ টন হিসাবে) (লক্ষ টন হিসাবে) 
১৯৫০-__৫১ Orb ২৭০ 
১৯৫১-৫২ . ৩৭১ ৩২৮ 
১৯৫৪--৫৫ 88'8 8৪'২ 
১৯৫৫ ৫৬ ৪৯৩ ৪৬*০ 


এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে জনপ্রতি উৎপাদনের ভিত্তিতে যুক্তরাজ্য ও 
আমেরিকার সহিত তুলনা করিলে ভারতের উৎপাদন নিতান্ত নগণ্য। ১৯৫৩ সালে 
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এই দুইটি দেশে জনপ্রতি উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৪১. পাউণ্ড এবং ene 
পাউণ্ড ছিল, কিন্তু তাহার তুলনায় ভারতে ইহার পরিমাণ ছিল ১৫ পাউণ্ড মাত্র | 

উৎপাদনের অগ্রগতির ফলে ব্যবহারের পরিমাণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। দ্বিতীয় 
মহাসমরের সময়ে বাৎসরিক ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ টন এবং ইহা বৃদ্ধি 
পাইয়া ১৯৪৯ সালে ২৬ লক্ষ টন হইয়াছিল । তদবধি প্রতি বৎসর সিমেণ্টের ব্যবহার 
কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল | 


১৯৫১ সাল _  ৩৩,০৮/৮০* টন 
১৯৫২ ৮7৩৩৪৭১৫৪০৯ 
১৯৫৩ ৯» ৩8955 2 


১৯৫৪ সাল হইতে ব্যবহারের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং দেশের 
সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য দিমেপ্টের চাহিদার উর্দগতি ame থাকিবে সন্দেহ নাই। ১৯৫৬ 
সালের শেষ ভাগে ভারতে সিমেণ্ট কারখানাগুলির সংখ্যা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া 
যথাক্রমে ২৮টিতে ও প্রায় ৬০ লক্ষ টনে পরিণত হয়। নিয়ে ইহাদের রাষ্ট্রীয় বণ্টনের 


বিবরণ দেওয়া হইল-__ 
a2 কারখানার রাষ্ট্র কারখানার 
সংখ্যা সংখ্যা 
frata— ৭ পাঞ্জাব Ry 
বোস্বাই_ 8 Sfl > 
মাদ্রাজ ৩ উত্তর প্রদেশ > 
মহীশূর__ o কেরালা__ ১ 
অন্ধপ্রদেশ__ ২ মধ্যপ্রদেশ__ R 
= R == 
৮, মোট__ ২৮ 


ইহাদের মধ্যে দুইটি =কারখানা ব্যতিরেকে সমস্তগুলিই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। 
সরকারী কারখানা দুইটির একটি উত্তরপ্রদেশ সরকারের ও অপরটি মহীশূর সরকারের 
পরিচালনাধীন। 

বর্তমানে আত্যন্তরীণ উৎপাদন দ্বারাই মোট চাহিদার অধিকাংশ পুরণ হইয়া থাকে | 
সম্প্রতি শিল্োন্নয়নের যে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহাতে 
সিমেন্ট কারখানাগুলির সংখ্যা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া যথাক্রমে ৪৪-টিতে ও 
> কোটি ৩* লক্ষ টনে পরিণত করিবার TEA করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা 


২৩৪ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


অনুযায়ী কারখানাগুলির aha বণ্টন ও মোট উৎপাদন ক্ষমতার তালিকা নিয়ে 
দেওয়া হইল। 


ate কারখানার সংখ্যা মোট উৎপাদন ক্ষমতা 
(হাজার টন হিদাবে ) 
বিহার-_ ৭ ২,৩২৪ 
উড়িয়া ১ ৭২৫ 
উত্তরপ্রদেশ 2 ৬৩১ 
মধ্যপ্ৰদেশ ৬ ১,৭৭৮ 
রাজস্থান__ R ১,২৮৪ 
পাঞ্জাব__ ২ ৬৩৫ 
মাদ্রাজ 8 ৯৪৯ 
কেরালা-__ ১ ৫৫ 
আসাম__ R ২৩১ 
বোম্বাই, মহীশূর ও 
অন্ধপ্রদেশ (একজে ) ১৭ ৩,৬৮২ 
মোটঁ_ ss ১২,২৯৪ 


সিমেন্ট উৎপাদনে কয়লা, চুণাপাথর, কর্দম এবং faaata প্রধান উপাদান এবং 
ইহাদের সহজলভ্যতা এই শিল্পের ক্রমোন্নতির অন্ততম প্রধান কারণ । যদিও সাম্প্রতিক 
SERIA জানা গিয়াছে যে জিপসামূ ও চুণাপাথরের বর্ভমান সংস্থান সিমেণ্ট 
কারখানাগুলির চাহিদা সম্পূর্ণ পুরণ. করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত তাহা হইলেও সার 
উৎপাদন শিল্পেও ইহাদের প্রয়োজন অপরিহার্ধ্য বলিয়া নৃতন নূতন সিমেন্ট কারখানা 
স্থাপিত হইলে অথবা বর্তমান কারখানাগুলির সম্প্রসারণ হইলে এই ছুইটি উপাদানের 
বর্তমান মজুৎ সংস্থান দ্বারা ভবিষ্যতের প্রয়োজন পুরণ কথা সম্ভব হইবে না। সুতরাং 
এই সম্ভাব্য Ait দুর করিবার জন্য সতর্কতামূলক প্রক্রিয়া হিসাবে এখন হইতেই 
এই দুইটি উপাদানের বিকল্প উপাদান অনুসন্ধান করা প্রয়োজন এবং জিপ্সাম ও 
চুণাপাথরের ব্যবহার সংযত এবং পরিমিত হওয়া আবশ্যক | এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ 
করা যায় যে লোঁহ ও ইন্পাত কারখানার পরিত্যক্ত ধাতুমল (Slag) এবং 
সার-উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির ময়লা (Sludge) fias শিল্পে সাফল্যের সহিত 


শিল্প ২৩৫ 


ব্যবহার করা যায়। বৈজ্ঞানিক প্রথায় ব্যবহার করিলে একদিকে যেমন লৌহ ও 
ইস্পাত শিল্পের এবং সার-উৎপাদক কারখানাগুলির পক্ষে পরিত্যক্ত ময়লা নিষ্কাশন 
সহজ হইবে অপর পক্ষে তেমনি সিমেন্ট শিল্পেরও ক্রমোন্নতি সম্ভব হইবে । বহু দেশে 
ধাতুমল হইতে Awe সিমেন্টের ( Wal se ফার্ণেন সিমেন্ট নামে পরিচিত ) সস্তোষ- 
জনক ব্যবহারের yaw উৎসাহিত হইয়া! সম্প্রতি কতিপয় সিমেন্ট উৎপাদনকারী 
প্রতিষ্ঠান সিন্ধির সার উৎপাদন কারখানার ময়লা ব্যবহার করিতে মনস্থ করিয়াছে। 
এ্যাসোসিয়েটেড্‌ সিমেণ্ট কোম্পানি লিমিটেডও এই উদ্দেগ্যে সিদ্ধি কারখানার 
নিকটে বৎসরে ২ লক্ষ টন সিমেন্ট প্রস্তুতের ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি aE স্থাপন করিয়াছেন। 
১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে এই কারখানায় উৎপাদন আরন্ত হইয়াছে। 

সিমেন্ট প্রস্তুত করণে কয়লার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য | 
এই জন্য কয়লাখনির নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সিমেন্ট কারখানাগুলি অধিকতর 
সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। সুতরাং দুরবর্তী অঞ্চলে স্থাপিত কারখানাগুলির পক্ষে 
কয়লার পরিবর্তে জালানি তৈল অথবা সম্ভব হইলে জলজ বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার কর! 
অধিক লাভজনক । কিন্তু জালানি তৈলের মূল্য পরিবর্তনশীল হওয়ায় সিমেণ্টের 
উৎপাদন মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে বলিয়া! বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারই সর্ব্বোৎকুষ্ট বলিয়া 
বিবেচিত হয় এবং নদী-উপত্যকা! পরিকল্পনাগুলির AH সমাপ্ত হইলে যে অতিরিক্ত 
বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যাইবে তাহা ছারা শিল্পের স্বপ্ন মূল্যে শক্তি সরবরাহের সমস্যার 
সমাধান হইবে বলিয়া আশা! করা যায়। 

সিমেন্ট প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সরবরাহ অন্যতম গুরুতর সমস্তা। 
এযাবৎ আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানী, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, সুইডেন প্রভৃতি 
স্থান হইতে ইহা আমদানী করিতে হইতেছে। সম্প্রতি ভারতেও এই সকল 
যন্ত্রপাতির নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে অদুর ভবিষ্যতে 
বিদেশী যন্ত্রপাতির অনুরূপ গুণ-বিশিষ্ট যন্ত্রপাতি এ দেশেও প্রস্তুত হইবে। 

aata শিল্প ( Rubber Industry )—A সকল শিল্পকে দেশের অর্থ নৈতিক 
উন্নতির ভিত্তি বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় রবার শিল্প তাহাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইহার সামরিক গুরুত্ব 
বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। 

ভারতের রবার শিল্পের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ১৯২০ সাল হইতে আরম্ভ হয় এবং 
& বৎসর রবারের দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার 
নিকটে সাহাগঞ্জে স্থাপিত প্ডান্লপ্৮ ফ্যাক্টরী (Dunlop Factory ) ১৯৩৬ লালে 


২৩৬ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


প্রথম রবারের টায়ার (Tyre), টিউব ( Tube) উৎপাদন আরম্ভ করে। ইহার 
পর ৯৯৩৯ সালে ফায়ারষ্টোন ফ্যাক্টরী ( Firestone Factory ) স্থাপিত zq | 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতীয় রবার শিল্পের ভবিষ্যৎ প্রসার এবং উন্নতির পথ সুগম 
করিয়া দেয়। ১৯৩৯ লাল পর্য্যন্ত রবারের যাবতীয় দ্রব্য ভারতে আমদানী হইত, 
কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন পুরণ করিয়াও রপ্তানিযোগ্য 
রবারভাত দ্রব্যাদি বহু পরিমাণে SS থাকে। 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে কিকিদধিক ২৩,৫০ টন রবার উৎসন্ন হয় এবং ইহা 
পৃথিবীর মোট উৎপাদনের কিঞ্চিদবিক > শতাংশ মাত্র । এদেশে বৎসরে প্রার ২৮,০০০ 
টন রবার ব্যবহৃত হয় এবং ইহার শতকরা ৮, ভাগেরও অধিক টায়ার (Tyre) 
aes করিতে ব্যরিত হয়। নিয়ে বাৎসরিক ব্যবহারের পরিমাণ দেওয়া হইল। 


উৎপাদনের পরিমাণ ব্যবহারের পরিমাণ 
>৯৫২ সাল — ১৯,৮৬৩ টন ২৯,*৬৩ টন 
3252. SOs ২১৯৯৮ » 
১৯৫৪ | — ২২৪৯৩ ৯ ২৫,৪৮৭ ,, 
৮412১৮৯৯35১ ২৭,৫৪৩ % 
১৯৫৬ t5 — 29,888 » ২৮,৯৯৬ i 


উৎপাদনের অগ্রগতির ফলে ব্যবহারের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি 
পাইতেছে বলিয়া উৎপাদন ও ব্যবহারের সামগ্রস্ত রক্ষার ay ভারত সরকার বিদেশ 
হুইতে কাচ! রবার আমদানীর অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। ১৯৫ ৪, ১৯৫৫ এবং 
১৯৫৬ সালে আমদানীকৃত রবারের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩,৩৭১ টন, ৩,৮৩৯ টন 
এবং ৬,৪৬৩ টন। 
রবার শিল্পের অধিকতর সম্প্রসারণ রবারের আমদানীর উপর নির্ভরশীল বলিয়া 
অধিকতর ব্যাপকভাবে রবার বৃক্ষের আবাদ বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে 
ARES হইতেছে। ভারতে রবার শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জল সন্দেহ নাই। 
রেশম শিল্প ( Silk Industry )-_ রেশম শিল্প ভারতের অতি প্রাচীন শিল্প 
এবং পশ্চিমবঙ্গ, কাশ্মীর, মাদ্রাজ এবং মহীশূর এই শির্পের আদি কেন্দ্রস্থল । ইহার 
পরে আসাম, বিহার, উত্তর প্রদেশ, SET এবং পাঞ্জাবের নাম উল্লেখযোগ্য। রেশম 
শিল্পে কাশ্মীরের শ্রীনগর:প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে । ইহা কাশ্মীরের একচেটিয়া 
শিল্প এবং ইহার বিশেষত্ব এই যে কাশ্মীরে -ইহা কুটীর শিল্প হিসাবে পরিচালিত হয় | 
ভারতীয় Fae রেশমের কয়েকটি বড় কলকারখানা আছে। বর্তমানে এই শিল্পকে 
কার্পাস শিল্পের সহিত যুক্ত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে | 


শিল্প ২৩৫ 
ভারতীয় গণতন্ত্রের রেশম চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, ais) তু'তগাছে 
প্রতিপালিত কীট হইতে উৎপন্ন রেশম ( Mulberry Silk ) 3 (২) তসরঃ 
(৩) afè; এবং (৪) মুগা । কাশ্মীর, মাদ্রাজ, মহীশূর, পশ্চিমবঙ্গের মুশিদাবাদ, 
মালদহ, বাঁকুড়া এবং বীরভূম জিলা প্রথমোক্ত রেশমের প্রধান উৎপাদক অঞ্চল! 
বিহারের মুঞ্ের ও ভাগলপুর জিলা এবং উত্তর প্রদ্রেশের কাশী ও মিজ্াপুর তসর 
উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। আসাম ও উড়িশ্যা যুগা ও afe উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র 
মানচিত্রে রেশম শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলি প্রদশিত হইল। ! 
অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের রেশম শিল্প বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। 
ইংরাজদিগের ভারত আগমনের পর হইতে এই শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয় এবং 


কালক্রমে ভারত কাচা রেশম রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়। ইংরাজ শাসকদিগের 
কুট বাণিজ্য-নীতি ; যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রধান রেশম উৎপাদক দেশসমূহের 
গ্রতিযোগিতা ; ধনিক শ্রেণী ও রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এবং সর্ব্বোপরি. 


২৩৮ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


sa রেশমের ক্রমবর্ধমান আমদানীর ফলে ভারতীয় রেশম শিল্প অধুন। লুপ্ত প্রায় 
হইয়াছে। ধ্বংসোনুখ এই শিল্পকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সরকারী অর্থ 
সাহায্য এবং শিল্প সংরক্ষণের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা সর্বপ্রথমে করিতে হইবে । তদুপরি 
সমবায় সমিতি গঠনপূর্ববক শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে সুলভে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 
সংগ্রহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং কাচা রেশমজাত ভ্রব্যাদির 
চাহিদা স্বদেশে এবং বিদেশে যাহাতে বৃদ্ধি পার তজ্জন্ত উপযুক্ত প্রচার কার্ষ্যের প্রতি 
মনোনিবেশ করিতে হইবে। 

ভারতীয় Foals উৎপন্ন রেশমের পরিমাণ আন্মানিক ৩৪ লক্ষ পাউণ্ড ; ইহার 
মধ্যে VS গাছ হইতে প্রতিপালিত কীট হইতে উৎপন্ন রেশমের পরিমাণ ২৪ লক্ষ 
eel কিন্তু ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষিত “fie প্যানেল” ( Silk Panel ) 
প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে ১ কোটি পাউণ্ড কাচা রেশমের 
প্রয়োজন হয়। সুতরাং আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করিবার জন্য বিদেশ হইতে রেশম 
আমদানী করিতে হয়। ১৯৫৬ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১,1৪,২১৯ একর 
‘জমিতে YS গাছের চাষ হয় এবং ইহার ফলে কোন রাষ্ট্রে কি পরিমাণ উৎপাদন 
সম্ভব হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল | 


পুনর্গঠন পূর্ব্ব উৎপাদনের 
ala পরিমাণ 
মহীশূর ১৫১৭২)৫৯২ পাউণ্ড 
পশ্চিমবঙ্গ 8,৬২,১৫১, 
জন্বু ও কাশ্মীর ১,৭২,৯৮২, 
মাদ্রাজ ৯২২১৪১৬ ৯ 
আসাম ২৭,৬১৯ ৯১ 
পাঞ্জাব : ৯৩,২৩৯ » 
হায়দ্রাবাদ ৪০০০7 
উত্তরপ্রদেশ Derr ৯ 
বিহার ২,৫৫০ 
অন্তান্য রাষ্ট্র ১০৫৭ ৯ 


হা 
মোট-_ ২৩,৮১,৬০৬ পাউণ্ড 
পশ্চিমবঙ্গ, বোন্বাই ও মহীশূরে যে তিনটি বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে তন্মধ্যে 
নহীশুরের প্রতিষ্ঠানই প্রধান। সমগ্র ভারতে মোট উৎপাদিত রেশমের শতকরা 
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প্রায় ৫* ভাগ একমাত্র যহীশূরে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানেই উৎপন্ন হয়। বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে রেশম চাষের জন্য পশ্চিমবঙ্গে দুইটি শিল্প বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ; আসাম, 
মহীশূর এবং কাশ্মীরে অনুরূপ বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ; পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িস্ক। 
ও মাদ্রাজে রেশম-শিল্পোন্নতির জন্য ১৯৩৫ সালে “ইস্পিরিয়াল সেরিকালৃচারান্‌ কমিটি 
(Imperial Seri-Cultural Committee) কর্তৃক প্রস্তাবিত পরিকল্পনা , 
এবং রেশমী দ্রব্যের উপর আমদানী-গুক্কের অত্যধিক বৃদ্ধি দেখিয়া ইহা অন্তুমান করা 
স্বাভাবিক যে মৃতপ্রায় রেশম শিল্পের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি alse হইয়াছে 
এবং এই শিল্পের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করা ছুরাশা নহে। বর্তমানে আমদানীরুত 
কৃত্রিম রেশমের ক্রমবর্ধমান প্রচলন স্বাভাবিক রেশম শিল্পকে অনেক পরিমাণে Ay 
করিয়াছে এবং ইহার সহিত প্রতিযোগিতার বিশ্বের বাজারে ভারতীয় রেশম কতদূর 
সাফল্য অঞ্জন করিবে তাহা স্থির করা বর্তমানে অসম্ভব হইলেও একথা মনে করিলে 
'অসঙ্গত হইবে না যে কোমলতা, ওজ্জল্য এবং wavs দিক দিয়া বিচার করিলে 
ভারতীয় রেশম পৃথিবীর বাজারে উপেক্ষণীয় হইবে না এবং ভারত সরকার এই শিল্পকে 
বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে ইহার পূর্বব গৌরব 
ফিরিয়া আসিবে। ভারত সরকার কর্তৃক স্থাপিত “fis প্যানেল” এই সুপ্রাচীন 
শিল্পটির উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত পন্থ। অবলম্বনের সুপারিশ করিয়াছেন $= 

(১) তুঁত বৃক্ষের অধিকতর ব্যাপক চাষ এবং রেশমকীট প্রতিপালনের উন্নততর 

ব্যবস্থা। 

(২) রোগমুক্ত উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহ | 

(৩) রেশম পোকার রোগ নিবারণ | 
চরকায় সুতা গুটান (Reeling ), শিল্পে শৃঙ্খলা এবং বিক্রয়ের বাজার 


প্রশস্ত করিবার ব্যবস্থা | 
বয়নজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ-সাধন এবং উৎপন্ন অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভ্রব্যের পূর্ণ 


সদ্ধযবহার। 
(৬) উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্ত wenda 


সহযোগিতা | 
রেশম শিল্পের যাবতীয় কলকারখানা! ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে 
এই শিল্পে পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নহে। AH পাকিস্তানের 
মালদহ, রাজসাহী, পাবনা এবং Axe জিলার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পশ্চিম 
পাঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিম-সীমাস্ত প্রদেশে সামান্ত পরিমাণে QS গাছে প্রতিপালিত 
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কীট হইতে রেশম পাওয়া যায়। পাকিস্তানে রেশম শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির যথেষ্ট 
সম্ভাবনা রহিয়াছে। 

কৃত্রিম রেশম শিল্প (Rayon Industry )__অব্যবহাধ্য তুলার আঁশ, 
করাতগুড়া কাষ্ঠ এবং কাষ্ঠমণ্ড হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কৃত্রিম রেশম উৎপাদন 
করা হয়। সাধারণতঃ যে সকল দেশ রাসায়নিক শিল্পে উন্নত সেই সকল দেশেই 
কৃত্রিম রেশম উত্পাদিত হয়। 

চাক্চিক্য, AVI), FAS প্রভৃতি গুণের দিক দিয়া বিচার করিলে স্বাভাবিক 
রেশম অপেক্ষা কুত্রিম রেশম সুলভ এবং স্থতার সহিত মিশ্রিত করিয়া বয়ন করিবার 
পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক বলিয়া ভারতের তাতির৷ কুত্রিম রেশমের অধিক পক্ষপাতী 
হইব! পড়িয়াছে। কৃত্রিম রেশমজাত বন্ত্রাদির মূল্য রেশমী বন্ধ অপেক্ষা অনেক কম 
পড়ে বলিয়া জনসাধারণের মধ্যেও ইহার চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং 
ইহার ফলে স্বাভাবিক রেশম শিল্পের ভবিন্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে। কৃত্রিম 
রেশম উৎপাদন শিল্প অতি অল্প সময়ের মধ্যে BS উন্নতি লাভ করিয়াছে। বিংশ 
শতাব্দীর প্রারস্তে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯০৫ সালে ইংলগের eel p (Coventry) 
নামক শহরে সর্বপ্রথম কৃত্রিম রেশম উৎপাদক পূর্ণাঙ্গ কল স্থাপিত হয় এবং এ বৎসর 
সমস্ত স্থান হইতে এবং সর্বববিধ প্রক্রিয়ার উৎপন্ন কৃত্রিম রেশমের পরিমাণ ছিল ২* লক্ষ 
পাউণ্ডেরও FA ১৯১০ নালে আমেরিকার বুক্তরাষ্রে প্রথম কল স্থাপিত হয় এবং 
তৎকালীন পৃথিবীর মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল > কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড। 
১৯১৩ সালে পৃথিবীতে কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৫১০ টন, কিন্ত 
বর্তমানে এই উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৩ লক্ষ টনে পরিণত হইয়াছে। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, গ্রেটব্রিটেন ও ইতালী প্রধান কুত্রিম রেশম 
উৎপাদক দেশ এবং পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগের অধিক এই সকল 
দেশে উৎপন্ন হয়। কৃত্রিম রেশম ভারতে বিশেষ পরিচিত। প্রথমে বয়নজাত 
দ্রব্যরপেই ইহা এদেশে আমদানী হইত কিন্তু ইহার চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে এবং ১৯২৩-২৪ সালের আমদানীর পরিমাণ ৪,*০,*০* পাউও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
প্রারম্ভে ৩ কোটি ১* লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হয়। দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হইবার 
কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতে গ্রতিঠিত কলে বয়ন কাৰ্য্য আরম্ভ হয়। ১৯৪৯ সালে 
শজ্তি-চালিত এবং হস্তচালিত ভাতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৫ হাজার ও ৭৫ হাজার 
আমদানীরুত কৃত্রিম রেশমের উপরই ইহারা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। 


এবং 
শিল্পের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার স্বাভাবিক স্থবিধা ভারতে দেখিতে 


কুত্রিম রেশম 


শিল্প ২৪১: 


পাওয়া যায়। এই শিল্পের প্রধান উপাদান তুলা এবং অব্যবহার্য্য তুলার আঁশ এদেশে 
প্রচুর পাওয়া যায়। বংশমণ্ড (Bamboo Pulp), শর্করা শিল্পোভূত অব্যবহার্য্য 
দ্রব্য ( Bagasse ), নল ( Reeds ), শণ প্রতিও এদেশে পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া 
aa! সুলভ শক্তি (Cheap Power) এবং অপধ্যাপ্ত শ্রমিক সংগ্রহে এদেশে কোন 
অস্থুবিধা নাই। ভারত বিভাগের ফলে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদনের প্রধান 
কেন্দ্ৰগুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তর্গত se মৃত্তিকা 
অঞ্চলের তুলা কৃত্রিম রেশম শিল্পের প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম বলিয়া মনে করা যাইতে 
গারে। ১৯৪৫ সালে ভারতে কৃত্রিম রেশম তন্তু উৎপাদনের পরিকল্পনা গৃহীত হয় 
এবং ১৯৪৬ সালে ভারতীয় গণতন্ত্রে সর্বপ্রথম কৃত্রিম রেশম কল SANRI রাজ্যে 
(বৰ্তমানে কেরালা রাষ্ট্র ) স্থাপিত হয়। 

বর্তমানে ভারতীয় গণতন্ত্রে সর্বপ্রথম কৃত্রিম রেশম উৎপাদক চারিটি পূর্ণাঙ্গ কল 
আছে এবং ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে ইহাদের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
১৫১৬০০০১০০০ MES এবং Pee eoe ABO! এই চারিটি শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের নাম যথাক্রমে 8 

(১) fanza can” কোম্পানি লিমিটেড (Travancore Rayon Co., 
Ltd.) কেরালার আলওয়ে শহরে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠান বৎসরে ৪* লক্ষ পাউণ্ড 
HAT রেশম ও ৪০* টন স্বচ্ছ কাগজ ( Transparent Paper) Avs করিতে 
সক্ষম। সম্প্রতি ইহার কৃত্রিম রেশম উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ৫৬ লক্ষ পাউণ্ডে 
পরিণত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 

(২) fafa লিমিটেড (Sirsilk Ltd.) ১৯৪৬ সালে হায়দরাবাদ রাজ্যে 
(বর্তমানে অন্ধ প্রদেশ ) স্থাপিত হয়। ইহার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা আন্মানিক 
Bo লক্ষ পাউণ্ড। [ও 

(৩) ন্যাশনাল রেয়ী কর্পোরেশন লিমিটেড (National Rayon: 
Corporation Ltd.) বোম্বাই রাষ্ট্রের কল্যাণ শহরে অবস্থিত। এই. প্রতিষ্ঠান 
বৎসরে ৭৯ লক্ষ পাউণ্ড কৃত্রিম রেশম উৎপাদন করিতে সক্ষম। সম্প্রতি ইহার 
উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়! > কোটি re AF পাউণ্ডে পরিণত করার দিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছে। 

(8) গোয়ালিয়র cai unter fra ম্যান্ুফ্যাকৃচারিং কোম্পানি লিমিটেড, 
( Gowalior Rayon and Silk Manufacturing Co., Ltd.) sata 
(Nagda) শহরে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠান বৎসরে ১ কোটি ১২ লক্ষ পাউণ্ড কৃত্রিম 


৯৬ 


২৪২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


রেশম উৎপাদন করিতে সক্ষম। ১৯৫৪ সাপের ফেব্রুয়ারী মানে ইহার উৎপাদন 
আরম্ভ হইয়াছে। 

ভারতে কৃত্রিম রেশন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহা! এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম 
করিতে পারে নাই। ১৯৫৬ সালে উপরোক্ত কলগুলিতে মোট ১ কোটি ৯৫ লক্ষ 
পাউণ্ড কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রয়োজনের পরিমাণ সমগ্র উৎপাদনের ৪ গুণের 
অধিক । চাহিদার তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ নগণ্য বলিয়া বিদেশ হইতে প্রচুর 
কৃত্রিম রেশমজাত বন্ত্রা্দি আমদানী হইয়া থাকে। ১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৪.৪১ 
সালে আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫২,১৪১,০০০ ও ৫৪,৫:৮,০০০ পাউণ্ড এবং 
ইহার মূল্য ছিল যথাক্রমে ৪৪,৩৫৯,০০০ এবং ৫৯,২৯৮,০০* টাকা । যুদ্ধকালীন 
বাধানিষেধ সত্বেও ১৯৪৪-__৪৫ সালে আমদানীকৃত রেশমের মূল্য ছিল ৩৬ লক্ষ টাকা l 
স্বাভাবিক অবস্থায় ভারত ৫* লক্ষ টাকা মূল্যের কৃত্রিম রেশম, রেশম তন্তু এবং রেশমী 
ব্য জাপান, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, জার্স্মানি ও ইতালী হইতে আমদানী করিত, কিন্ত 
বর্তমানে আমদা নীক্ত কৃত্রিম রেশমের মূল্য প্রায় ৬ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। 
চাহিদা ও আমদানীর পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে দ্রেখিয়া মনে হয় যে ভারতীয় 
Ffar রেশম শিল্পের SRI আশাপ্রদ। এই ক্রমবর্ধমান কৃত্রিম রেশমের চাহিদা 
পরিপূরণের উদ্দেষ্যে অতি AZ ভারতে একটি বিশালায়তন কলের (Indian 
Viscose Corporation Ltd.) নির্মাণ কাঁধ্য আরম্ত হইবে এবং ইহা দ্বার! দেশীয় 
বয়ন শিল্পের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় স্থচিত হইবে | 

এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারের পক্ষে কেরালা রাই KRIST? কারণ এই 
রাষ্ট্রে মণ্ড প্রস্তুত করিবার উপযোগী সর্ব্বোৎকুষ্ট বাশ, রাসায়নিক was, জলপথে 
পরিবহনের সুবিধা প্রভৃতি যাবতীয় অনুকূল অবস্থা বর্তমান | অনুরূপভাবে কয়লা ও 
রাসায়নিক দ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং জলপথে পরিবহনের সুবিধা হেতু পশ্চিমবঙ্গেও 
এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারের বৃহৎ ক্ষেত্র রহিয়াছে। 

পশম শিল্প (Woollen Industry)-প্রাচীন ভারতের বয়ন শিল্পের মধ্যে 
পশম শিল্প অন্ততম। রেশম শিল্পের ন্যায় ইহাও কুটীর শিল্পরূপেই পরিচালিত হইত 
এবং এক সময় বর্ণ ও বয়নমাবুধ্যে ভারতীয় শাল পৃথিবীর সর্বত্র সমাদর লাভ 
করিয়াছিল। ভারতীয় পশম মোটা, মাঝারি এবং মিহি এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। 
মোট পশমের মধ্যে মোটা পশমের পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ৭* লক্ষ পাউণ্ড এবং 
ইহাতে সাধারণতঃ ছোট ছোট ও নানাবিধ নিক জাতীয় পশম মিশ্রিত থাকে। 
ফক্ষিণ ভারতের যে অংশ পুনা হইতে বিশাখাপত্তনম the কল্পিত . রেখার অন্তর্গত 


শিল্প ২৪৩ 


এই জাতীয় পশম প্রধানতঃ সেই অঞ্চলে পাওয়া যায় এবং ইহা দ্বারা নিকুষ্ট শ্রেণীর 
কম্বল, ড্রাগেট্‌ (কাপাস মিশ্রিত বোনা বা জমান স্থুল কাপড় ), মোটা কার্পেট প্রভৃতি 
প্রস্তুত হয়। ATA, ভারতের উত্তর, উত্তর-পশ্চিমাংশ এবং পার্বত্য অঞ্চল 
মাঝারি শ্রেণীর পশমের উৎপাদনস্থল এবং ইহ! গালিচা এবং মাঝারি শ্রেণীর পশমী 
qa প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কুটার শিল্প এবং কারখানা এই জাতীয় 
পশমই প্রধান উপাদানরূপে গ্রহণ করে। পরীক্ষামূলক গবেষণাগার (Experi- 
mental farms) এবং ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে মিহি পশম পাওয়া যায়, fee 
পরিমাণে ইহা অত্যন্ত TA | 

৯৮৭৬ সালে এই শিল্প যান্ত্রিক শিল্পে পরিণত হয়। ওঁ বৎসর কানপুর উলেন্‌ 
মিল (Cawnpore Woollen Mills) স্থাপিত হয়। ইহার পর ১৮৮২ সালে 
পাঞ্জাবের ধারিয়াল শহরে নিউ ইগার্টন্‌ উলেন্‌ মিল (New Egerton Woollen 
Mills) এবং মহীশূরের বাঙ্গালোর শহরে বাঙ্দালোর উলেন্‌, কটন্‌ এযাও সিন্ক মিলস 
(Bangalore Woollen, Cotton and Silk Mills) এবং ৯৮৮৮ সালে বোম্বাই 
area অন্তর্গত দ্াদারে বোম্বাই উলেন্‌ ম্যানুফ্য।কৃচারিং কোম্পানি (Bombay 
Woollen Manufacturing Co.) স্থাপিত হয়। 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে পশমজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি এই শিল্পের উন্নতির পথ 
সুগম করিয়া দেয় এবং ইহার ফলে ৯৯১৯_-২* সালে আরও কয়েকটি পশমের কল 
স্থাপিত হয়। জাপানের প্রতিযোগিতার জন্য ভারতের পশম শিল্পের যুদ্ধকালীন 
উন্নতি অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু তাহা সত্তেও এই শিল্পের সংরক্ষণের জন্ত 
টেরিফ বোর্ড কর্তৃক ১৯৩৫ সালে আমদানী শু বৃদ্ধির যে সুপারিশ কর! হইয়াছিল 
তৎকালীন ভারত সরকার তাহা গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পশমের 
অভাব বিশেষ ভাবে অন্ণুভূত হইলেও ভারতীয় পশম শিল্পে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত 
হয়। এ সময়ে অভাব পূরণের জন্য ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও AlN হইতে প্রচুর পশম 
ও পশমী স্থতা আমদানী করা হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ ৭* লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১২ 
কোটি পাউণ্ডে পরিণত হয়। 

১৯৩৯ সাল পৰ্য্যন্ত ভারতবর্ষে ২৪টি WIAA কলের মধ্যে ১৬টি ব্রিটিশ ভারতে 
অবস্থিত ছিল। এতদ্্যতীত ও সময়ে ৯৯টি পশম ও শালবয়ন এবং ৭৩টি হোসিয়ারীর 
কারখানা ছিল। দেশ বিভাগের সময় ভারতবর্ষে ১৭টি বৃহদাকার এবং ২২টি ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল, এবং বিভাগের ফলে পশম শিল্পের সমস্ত কেন্দ্ৰই ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তাহা সত্বেও এই সকল কলকারখামায় নিযুক্ত 


২৪৪ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


শ্রমিকের সংখ্যা অপেক্ষা হস্ত-চালিত ভাত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা অনেক অধিক 
ছিল। ১৯৫১ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ৪৪টি বৃহদাকীর পশমের কল ছিল এবং 
ইহার্দের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২ কোটি ১ লক্ষ ৫* হাজার পাউণ্ড । ইহার মধ্যে 
২৬টি পাঞ্জাবে এবং ৮টি বোস্বাইয়ে অবস্থিত ছিল। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতীয় গণতন্ত্রে 
১,৫৭,১৭৮টি টাকু ও ৩১৯৫০টি শক্তি চালিত তাত সমন্বিত মোট ১২২টি পশমের 
কল ছিল। ইহাদের রাষ্ট্রীয় বণ্টনের বিবরণ নিয়ে দেওয়া! হইল | 


বাই কলের সংখ্যা 

বোম্বাই ১৩ 
মহীশূর ৩ 
উত্তর প্রদেশ ৪ 
কাশ্মীর > 
পশ্চিমবঙ্গ ৫ 
মধ্য প্রদেশ ৯ 
পাঞ্জাব ৯৪ 
দিল্লী k > 

মোট--১২২ 


নিয়ে ১৯৫১ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় পশম শিল্পে উৎপাদনের 
বিবরণ প্রদত্ত হইল। 


১৯৫১ সাল ৯১৭৭১০৯১০০০ পাউণ্ড 
১৯৫২ ৯» ১১৬৬,০০১০০০ 

১৯৫৩ 5 ৯১৭০১০২১০০০ ৯ 
১৯৫৪ ৯ ৯১৮৭১৫০১০০০ ৯ 
১৯৫৫ ৯ ২)০৭,০০)০০০ 
১৯৫৬ 5 ২১৫৪১৪০১০০০ 


ভারতে পশমী দ্রব্যের চাহিদা আন্গমানিক-২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড । 

পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, কাশ্মীর, বোদ্বাই এবং বিহার পশম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র 
ভারতীয় পশম শিল্পের মধ্যে কার্পেট এবং শাল সুপরিচিত। কাশ্মীরে BA 
গাঞ্জাবের অমৃতসর এবং উত্তর প্রদেশের মিজ্জাপুর কার্পেট প্রস্তুতের জন্য প্রসিদ্ধ . 


শিল্প ৮ ২৪৫ 


শাল প্রস্তুত বিষয়ে কাশ্মীরের বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য্য এবং রেশম শিল্পের স্যার ইহা 
কাশ্মীরে কুটির শিল্প হিসাবেই প্রস্তুত হয়। ভারতে উৎপন্ন বহু কার্পেট এবং শাল 
গ্রেটব্রিটেন, আমেরিকার যুক্তরাই এবং কানাডায় রপ্তানি হয়। 

কম্বল এবং রাগ প্রস্ততকরণ ভারতীয় পশম শিল্পের একটি প্রধান অঙ্গ৷ 
অপেক্ষাকৃত মোটা বলিয়া ভারতে উৎপন্ন পশম প্রধানতঃ কম্বল, রাগ ও অল্প মূল্যের 
হোিয়ারিতেই ব্যবহৃত হয়, এবং উৎকৃষ্ট হোসিয়ারি দ্রব্যাদির জন্য অষ্ট্রেলিয়া, 
আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া ও তিব্বত হইতে পশম আমদানী করা হয়। ৯৯৪৫ সালে 
আমদানীকৃত পশমের মুল্য ছিল ২:১৪ (কোটি টাকা | ৯৯৫৫__-৫৬ সালে আমদানীকৃত 
পশম এবং পশমী দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি পাইয়া ৯৯৮৬ কোটি টাকায় পরিণত হয়। 

কাচ শিল্প (Glass Industry )—afe প্রাচীনকাল হইতে ভারতে কাচ 
শিল্প প্রচলিত থাকিলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলে কাচ প্রস্তুতের Ate 
প্রবর্তিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমদানীর অত্যধিক অবনতি ভারতীয় কাচ 
শিল্পে উল্লেখযোগ্য প্রেরণা দান করে এবং ইহার ফলে পুরাতন কারখানাসমূহে উৎপাদন 
বৃদ্ধি এবং বহু নৃতন কারখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহা সত্বেও আভ্যন্তরীণ উৎপাদন 
বালা (Bangles ) ব্যতীত দেশের GID প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে পুরণ করিতে, সক্ষম 
হয় নাই। দ্বিতীয় মহাসমর এই শিল্পকে অধিকতর উৎসাহিত করে এবং কাচের 
ভ্রব্যাদির বুদ্ধকালীন চাহিদা আভ্যন্তরীণ উৎপাদম দ্বারাই পুরণ করা সহজসাধ্য হয়। 

কাচের প্রধান উপাদান বালি। কাচ শিল্পের উন্নতি উৎকৃষ্ট বাপি, সোডা এ্যাস্‌, 
সোহাগ! ( Borax), চুন BAS কয়লা এবং সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর 
করে। উত্তরপ্রদেশের বালি অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং দক্ষ শ্রমিকের apie উত্তর- 
প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সম্পদের সহিত রাষ্ট্রীয় সরকারের 
পৃষ্ঠপোষকতা মিলিত হইয়া উত্তর এদেশকে ভাৱতীয় কাচ শিল্পের প্রধান কেন্দ্রে 
পরিণত করিয়াছে। উত্তর প্রদেশের পরেই এই শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের নাম উল্লেখযোগ্য | 
উত্তর প্রদেশে আগ্রার এবং পশ্চিমবন্দের ২৪-পরগণার কারখানাগুলিতে সর্বাপেক্ষা 
অধিকসংখ্যক শ্রমিক ও Sal নিযুক্ত আছে। এতদ্যতীত কাচ শিল্পে বোম্বাই, মধ্য- 
প্রদেশ, fog এবং মাদ্রীজের নামও উল্লেখযোগ্য | ভারতের কাচের কল- 
কারখানাগুলিতে প্রধানতঃ বালা, আলোর চিম্‌নি, কাচের পাত ( Sheet Glass ), 
শিশি-বোতল, নল, কাচের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ১৯৫১ সালে 
তৃহদাকার কারখানার সংখ্যা ছিল ১৪২টি এবং ইহাদের মোট উৎপাদন FAT ছিল 
২,১৩,২৫০ টন। অধিকাংশ স্থলে এই শিল্প কুটীর শিল্প হিসাবেই পরিচালিত হইত। 


২৪৬ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 

বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কাচ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২২৪ এবং ইহাদের মধ্যে 
৯৩টি কারখানায় বালা, কাচ-বর্ভল (Beads) প্রভৃতি aes হয়। ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ের কাচ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির বণ্টন নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


পুনর্গঠনপূৰ্বৰ কারথানার ATRA কারখানার 

রাষ্ট্র মোট সংখ্যা al? মোট সংখ্যা 
উত্তর প্রদেশ ১১০ পাঞ্জাব ৭ 
পশ্চিমবঙ্গ ৩৪ মধ্যপ্ৰদেশ ৬ 
বোস্বাই ৩২ দিল্লী ৩ 
বিহার ৮ উড়ি্যা ১ 
মাদ্রাজ ৭ অন্যান্য ১২ 
মোট-_২২৪ 


কাচ শিল্পে ভারতীয় গণতন্ত্র এখনও উল্লেখযোগ্য উন্নতি করিতে পারে নাই । 
বেলজিয়াম, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী হইতে প্রতি বৎসর tsy? শ্রেণীর কাচ 
এবং কাচ দ্রব্য আমদানী হইয়। থাকে। ৯৯৫৩--৫৪ সালে আমদানী দ্রব্যের মূল্য 
ছিল ১৩৫*৬৪ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫৪__৫৫ ও ১৯৫৫__৫৬ সালে ইহ! বৃদ্ধি পাইয়া 
যথাক্রমে ১৩৯০২ লক্ষ এবং ১৬৩৭* লক্ষে পরিণত হয়। 
কাচ শিল্পের প্রয়োজনীয় সকল সুবিধাই ভারতে বর্তমান আছে এবং এই শিল্পের 
ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া মনে না হইলেও ইহাকে কতকগুলি বাধা অতিক্রম 
করিতে হইবে। প্রধান কীচামাল সোডা F (Soda Ash) ভারতে অল্প উৎপন্ন 
হয়। বর্তমানে যদিও দুইটি প্রতিষ্ঠান সোডা এ্যাস্‌নির্দাণে ব্যাপৃত আছে তথাপি 
তাহাদের উৎপাদন সমস্ত প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে কিনা! সন্দেহ। সুতরাং ইহার 
জন্য এই শিল্পকে আমদানীকুত সোডা গ্যাসের উপর নির্ভর করিতে হইবে। 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কাচ শিল্পের অধিকতর উন্নতির জন্য ১৯৫০ সালের আগস্ট মাসে 
কলিকাতার সন্নিকটে যাদবপুরে কেন্দ্রীয় কাচ এবং মৃন্ময়দ্রব্য নিৰ্ম্মাণ বিষয়ক একটি 
গবেষণাগার (Central Glass and Ceramic Research Institute ) 
স্থাপিত হইয়াছে। 
রসায়ন শিল্প (Chemical Industry )-__দেশের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সুসমৃদ্ধ 
রসায়ন শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম এবং ভারতীয় জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির ( Indian 
National Planning Committee ) মতে দেশ এবং জাতির অস্তিত্বের পক্ষে ইহা 


শিল্প a 


একটি অপরিহার্য শিল্প । চারিটি প্রধান কারণে জাতীয় অর্থনীতিতে ইহার অবদান 
অত্যাবশ্যক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ বর্তমান যুগে দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় 
গোলা-বারুদ, গ্যাস, বিস্ফোরক পদার্থ প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য এই শিল্প হইতে উৎপন্ন 
হয় বলিয়া রসায়ন শিল্পকে দেশরক্ষার মেরুদণস্বরূপ গণ্য করা হয়। দ্বিতীয়তঃ 
কুবিকার্ধ্যে প্রয়োজনীয় কৃত্রিম-সার যূল-রসায়ন শিল্প হইতে উৎপন্ন হয়। তৃতীয়তঃ 
অন্যান্য কতিপয় শিল্পজাত দ্রব্যের পূর্ণতা সাধনের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য অপরিহার্য অঙ্গ 
বলিয়া এই শিল্পকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ শিল্প বলিয়া মনে করা হয়। উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ Tal যায় যে রসায়ন শিল্পের প্রভূত প্রচলন ন! থাকিলে বয়ন শিল্পের প্রয়োজনীয় 

রং, গৃহস্থালীর আসবাব পত্রের জন্য ব্যবহৃত রং এবং বাণিশ, কাচ এবং প্লাষ্টিক, তৈল, 
সাবান এবং প্রসাধন দ্রব্য, সর্বপ্রকার এ্যাসিড ও ক্ষার জাতীয় পদার্থ, অন্যান্য শিল্পের 

জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ পদার্থ দেশে দুর্লভ হইয়া পড়ে। AS জনসাধারণের 

কল্যাণ ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য এই শিল্পের প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা অধিক, কারণ 

ওষধ, সর্বপ্রকার রোগ-প্রতিষেধক রাসায়নিক দ্রব্য এই শিল্প হইতেই প্রস্তুত হয় এবং 

ইহাদের সাহায্যে জাতীয় জীবন সুস্থ ও সবল হইয়া উঠে। 

১৯১৪ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত ভারতে রসায়ন শিল্পের অস্তিত্ব ছিল না বলিলেও চলে। 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হওয়ায় ভারতে রসায়ন শিল্প 
প্রতিষ্ঠার একটা সুযোগ উপস্থিত হয় এবং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া এই শিল্প 
Say, রং, প্রসাধন, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতির উৎপাদনে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। 
১৯২৯ সাল পৰ্য্যন্ত ভারতের গুরুরাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের (Heavy Chemical 
Industries ) সংখ্যা ছিল ১৪টি এবং এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২,৩৯২ 
জন। ১৯৩৯ সালে কারখানা এবং শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৩৮টি এবং 
৭৯৬৮ জনে পরিণত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ( ৯৯৩৯--৪৫ ) সামরিক প্রয়োজন 
বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই শিল্প অধিকতর বিস্তার লাভ করে। ১৯৪৩ সালে ভারতে 
গুরুরাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৪৩টি এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত sata 
সংখ্যা ১৯,৪৫৯ জন ছিল। ইহার সহিত Sat, THUY, প্রসাধনদ্রব্য প্রস্তুত করিবার 
কারখানা ও কর্ম্মীর সংখা যোগ করিলে নিয়োক্ত বিবরণী হইতে রসায়ন শিল্পের 
তদানীত্তন অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। 

১৯৩৯ সাল ১৯৪৩ সাল 


কারখানার মোট সংখ্যা ৭৯৮ a 


কম্মীর মোট সংখ্যা ৬৯,৩৯৪ so 


৪৮ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


দেশ বিভাগের ফলে অবিভক্ত ভারতের রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রায় 
সমস্তই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্তভু ক্ত হওয়ায় এই বিষয়ে পাকিস্তান অপেক্ষা ভারতের 
অবস্থা অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। পাকিস্তানে রাসায়নিক শিল্পে উন্নতির 
প্রয়োজনীয় সঙ্গতির অভাব না থাকিলেও অদ্যাপি এই শিল্প উন্নতির পথে উল্লেখযোগ্য- 
ভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই | : 

RIS কয়লার অনায়ান লভ্যতা, দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য, মাল বিক্রয়ের বিস্তৃত 
বাজার এবং সুষ্ঠু চলাচল ব্যবস্থার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রসায়ন শিল্পের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত 
হইয়াছে এবং এই শিল্পে নিযুক্ত কন্মীর মোট সংখ্যার শতকরা প্রায় ৪ 
রাষ্ট্রের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে fe রহিয়াছে। 
নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
Zea (India Chemi 


এই প্রসঙ্গে RRR এবং মহীশূরের 
পশ্চিমবঙ্গের ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল শ্যাণ্ড ফার্খাসিউটিক্যাল 
cal & Pharmaceutical Industries), বেজল 
ক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড (Bengal Chemical & 
+* বেঙ্গল এ্যাসিড ane কেমিক্যাল ম্যানুফ্যা কৃ- 
Acid & Chemical Mfg. ০০.), বোস্বাইয়ের টাটা 
কেমিক্যান্স লিমিটেড (Tata Chemicals Ltda. ), ওখা ate -বরোদা 
a & Baroda Chemical Works ), ইষ্টার্ণ 
কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড (Eastern Chemical Co, Ltd), এবং 
মহীশূরের মাইশোর কেমিক্যালস্‌ waste ফাটিলাইজারসূ লিমিটেড ( Mysore 


Chemicals & Fettilisers Ltd.) রসায়ন শিল্পে বিশেষ কৃতিত্ব অঞ্জন 
করিয়াছে। 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে রসায়ন নিল্লে উন্নতির বহু সুযোগ সুবিধ! বর্তমান রহিয়াছে। 
কাচা মাল, শক্তি এবং 


তথাপি ১৯৫২-৫৩ 
আমদানী হইয়াছিল। . 

পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে ভারতের প্রয়োজন মিটাইতে বর্তমান 
প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন আদ পর্যাপ্ত নহে। 


শিল্প ২৪৯ 


বাধিক উৎপ!দনের বার্ষিক প্রয়োজনের 
পরিমাণ 
সালফিউরিক afas ১,৬৫,৪০৮ টন PA Kai টন 
(Sulphuric Acid) ; 
“সোডা এ্যাস্‌ (Soda Ash) ৮৪,২৪০ ,, ৯৫৫,০০০ ৯ 
কষ্টিক সোডা (Caustic Soda) ৩৯,৪২০ , ৮৭,০০০ ১ 
ক্যাল্সিয়াম কার্বাইড ——— ৭১০০০ ৯ 


(Calcium Carbide) 

বিভিন্ন শিল্পের উন্নতির ay যে সকল মৌলিক গুরুরাসায়নিক দ্রব্য একান্ত 
প্রয়োজনীয় সোডা এ্যাপ, সালফিউরিক এযাদিড ও কষ্টিক্‌ দোডা তাহাদের AISA 
এবং ইহাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা এই স্থানে অপ্রাসঙ্জিক হইবে al | 

সোডা এযাস্_কচ, কাগজ, কাগজের মণ্ড ও বয়ন শিল্পে, এবং FRE সোডা 
প্রস্তুত করিতে ইহা অপরিহার্য্য। কাচ শিল্প ইহার বৃহতম গ্রাহক এবং ইহার বাৎসরিক 
প্রয়োজনের পরিমাণ ৪* হাজার টন। এতঘ্যতীত বয়ন শিল্পে বংসরে প্রায় ৯* হাজার 
টিন এবং SIT ও মণ্ড ACS করিতে বৎসরে প্রায় ৫১৮০০ টন সোড। এযাসের 
প্রয়োজন হয়। বর্তমানে আভ্যন্তরীণ চাহিদার পরিমাণ বৎসরে প্রায় ১,৫৫,০০০ টন 
এবং ১৯৬০-০৬১ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ২,৩০,০০০ Bea পরিণত হইবে qaal 
অনুমান করা হয়, কিন্তু আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষমতা ৯০ হাজার টনের অধিক হইবে 
না। সুতরাং প্রথমাবধি এই গুরুরাসায়নিক দ্রব্যটির জন্য ভারতকে পরনির্ভরশীল 
হইতে হইয়াছে। বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে টাটা কেমিক্যালস্‌ লিমিটেড এবং 
খারাংধা ওয়ার্কস্‌ (Dharangdhra Chemical Works) নামে মাত্র দুইটি 
প্রতিষ্ঠান মোডা ani উৎপাদনে নিযুক্ত আছে। ৯৯৫৯ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল 
পর্য্যন্ত আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ে ars হইল-_ 


৯৯৫১ সাল ৪৭,৫৩২ টন 
১৯৫২ ১ ৪৪,৩২৮ ,, 
১৯৫৩ ১ ৫৬১৮৬৮ ৮ 
৮৯৫৪ % SON 
BEE ৭৭,২৬৮ ,, 
ই ৮৪)২৪০ ,, 


উপরোক্ত তালিকা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে-বর্তনান অবস্থায় সোডা 


এ্যাসের আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করিতে হইলে আমদানী ব্যতীত গত্যন্তর নাই। 


২৫০ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


সালফিউরিক এ্যাসিভ-__দেশের শিল্পোন্নতি কতদূর সম্ভব হইয়াছে সালফিউরিক 
এ্যাসিডের ব্যবহারের পরিমাণ দ্বারা তাহা অনুমান করা যায় বলিয়া ইহাকে শিল্পোন্লতির 
পরিমাপক বলা হয়। বর্তমানে ইহার বাধিক মোট উৎপাদন ও প্রয়োজনের পরিমাণ 
যথাক্রমে ১,৬৫,৪০৮ টন ও ২,০০,০** BA] ১৯৬*__৬১ সালে আভ্যন্তরীণ মোট 
উৎপাদন ক্ষমতা এবং ব্যবহারের পরিমাণ যথাক্রমে ৫১০০০, টন ও ৪ লক্ষ ৭০ 
হাজার টনে পরিণত হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। ১৯৫১ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল 
পর্য্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ে afte হইল £__ 


১৯৫১ সাল ১১৬)৯৩২ টন 
১৯৫২ ৪ ৯৬১৮৪ ৯ 
১৯৫৩ ৯ রা 
১৯৫৪ » Ss 
১৯৫৫ , ১,৫৬,০০০, 
১৯৫৬ ১ ১,৬৫,৪০৮ ৯ 


৯৯৫৬ সালে সালফিউরিক এ্যাসিড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা ছিল 
৩৬টি এবং ইহাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২৪৫১০*০ BHI আজ age 
আমদানীক্কৃত গন্ধক হইতেই সালফিউরিক এ্যাসিড উৎপাদিত হইয়া আসিতেছে। 
সম্প্রতি ভারতে উত্তোলিত জিপসাম হইতে সালফিউরিক ashe উৎপাদনের চেষ্টা 
হইতেছে। 

কষ্টিক সোডা-_প্রথম পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনার নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতীয় 
রসায়ন শিল্পে প্রতিষ্ঠানগুলি কষ্টিক সোডা উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অঞ্জন 
করিয়াছে। ১৯৫১ সালে কারখানার সংখ্যা ছিল ৯টি এবং ইহাদের মোট উৎপাদন 
ক্ষমতা ছিল, ২৭,৫৫২ টন। ১৯৫৫ সালে কারখানার সংখ্যা এবং উৎপাদন ক্ষমতা 
বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১২টিতে এবং ৪৪,৩০* টনে পরিণত হয়। কিন্তু উৎপাদন 
অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ চাহিদা অধিক বলিয়া বহির্ভরত হইতে BRE সোভার আমদানী; 
অপরিহার্য হইয়াছে। নিয়ে ১৯৫১ সাল হইতে ৯৯৫৬ নাল পর্য্যন্ত আমদানী ও 
উৎপাদনের পরিমাণ প্রদত্ত হইল £__ 


উৎপাদন আমদানী 
১৯৫১ সাল ১৪,৭২১ টন ৬২,৭৫০ টন 
Sats 7 ১৭,০৬৪ ” ২৫,৫৪০ ৪ 


১৯৫৩ ৮ ২২,৯০৮ 5 ৪৯,৩৬০ y 


শিল্প : ২৫১ 


উৎপাদন আমদানী 
১৯৫৪ সাল ২৯,৩০৭ BA ৪৯,৩৫৫ টন 
১৯৫৫ | ৩৪,২৪৮ » ৫৯,৭১৩ , 
১৯৫৬ , ৩৯,৪২০ ,, 2 » 


১৯৬০-_-৬১ সালের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতা এবং উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া 
যথাক্রমে ১,৫০,৪০০ টনে এবং ১,৩৫,৪০০ টনে পরিণত করিবার পরিকল্পনা গৃহীত 
হইয়াছে। 

এতভিন্ন এ।মোনিয়াম সালফেট, সুফার ফসফেট্‌, ক্লোরিন, false পাউডার ইত্যাদি 
গুরুরাসায়নিক দ্রব্যের তালিকাভুক্ত | 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতির সহিত 
তাহার সমৃদ্ধি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ১৯৪৬ 
সালের পৃর্বেব জমির জীবন-স্বরূপ রাসায়নিক কৃত্রিম সার (Chemical Fertiliser) 
উৎপাদনের জন্য ভারতে কোন কারখানা ছিল না। এদেশে সর্বপ্রথম বেলাগুলা 
(Belagula) নামক স্থানে মহীশূর সরকার কর্তৃক বৎসরে ৭১৫০* টন এ্যাযোনিয়াম 
সাল্ফেট (Ammonium Sulphate) উৎপাদনক্ষম একটি কারখানা স্থাপিত হয়। 
পরবর্তীকালে ত্রিবান্ধুর সরকার আলওয়ে (Alwaye) নামক স্থানে বৎসরে to oco টন 
এ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপাদনক্ষম অপর একটি কারখানা স্থাপন করেন। প্রতি বৎসর 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ৪ লক্ষ টন এ্যামোনিয়াম সালফেট বিদেশ হইতে আমদানী হইত | 
ইহা নিবারণ এবং খাদ্য শস্ত উৎপাদনে অধিকতর উৎসাহ প্রদানের জন্য ভারত সরকার 
বিহারের ধানবাদ হইতে ৯৪ মাইল দুরে দামোদর নদের তীরে সিন্ধি (Sindri) 
নামক স্থানে বৎসরে ৩২ লক্ষ টন এ্যামোনিয়াম সাল্ফেট উৎপাদন করিবার উপযোগী 
একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছেন এবং ৯৯৫১ সালের ৩১শে অক্টোবরের agai 
হইতে এই কারখানার প্রথম উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার পর হইতে এই 
অত্যাবশ্যকীয় রাসায়নিক পদার্থটির উৎপাদন অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। ১৯৫৫ 
এবং ১৯৫৬ সালে এই কারখানার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩,২১,০০০ টন 
এবং ৩,৩১,০০০ টন I 

এযামোনিয়াম সালফেট উৎপাদনে সিন্ধি কারখানা এশিয়ায় বৃহত্তম। বর্তমানে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের aide মোট উৎপাদন ক্ষমতা বদ্ধিত হইয়া ৪২৭ লক্ষ টন হইলেও 
আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। KORN কৃত্রিম রাসায়নিক 
সার শিল্পের ভবিষ্যৎ উজল ও সম্ভাবনাপূর্ণ। সম্প্রতি NTA শহরে একটি সরকারী সার 


২৫২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 
উৎপাদন কারখানার নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। woes দক্ষিণ ভারতেও অনুরূপ 
কারখানা নির্দাণের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। 

৯৯৫৯ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ faq প্রদত্ত হইল £_ 


১৯৫১ সাল ৫২,৭০০ টন 
323 ২১২০১৩০০ ” 
১৯৫৩ % ৩,১৯,৬০০ % 
১৯৫৪ ” ৩,৪০,২২২ ” 
১৯৫৫ ৮ ৩,৯৩,০৯৫ ” 
১৯৫৬ ৮ ৩,৮৯,০১৭ ” 


SSIS সুপারফসূ্‌ফেট, ক্লোরিন এবং ব্লিচিং পাউডারের উৎপাদনের পরিমাণ 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


সুপারফস্‌ফেট ক্লোরিন ্রিচিং পাউডার 
৯৯৫৯ সাল ৬৯০০* টন ৫,২০০ টন ৩১৬০০ টন 
১৯৫২ ৪ ৪৬,৬০০ | ৬১২০০ ১ ০9 
৯৯৫৩ ৯ ৪৮,৩০০ | ৮১২০০ 3) ৯১৯০০ % 
৯৯৫৪ 9. ১১০৫)০৫৬ ৯ ৯১৭৮২ » ২১৯২৬ » 
১৯৫৫ ৯ ৭৪,১৬০ ৯ ১১,৫৮০ ৯ ২১৭০০ 9 
৯৯৫৬ » ৮১,১৬৮ ৮ ১৫,০৭২ 9 ১৮১ 


দিয়াশলাই শিল্প (Match Industry)\—wias দিয়াশলাই শিল্প অল্পদিন 
হয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮ ) পূর্ব পর্যন্ত এদেশে দিয়াশলাই 
প্রস্তুত করিবার কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। ১৯২১ সালে সমগ্র ভারতে মাত্র দুইটি 
দিরাশলাই প্রস্তুতের কারখান! ছিল এবং এই দুইটি কারখানার নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা 
ছিল মাত্র চারিশত। ১৯২৮ সালে দিয়াশলাই শিল্পে সংরক্ষণ নীতি (Protection) 
অবপধনের ফলে ১৯৩৯ সালে কারখানা এবং নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া 
৯১৪ ও ১৬,**এ পরিণত হয়। বর্তমানে ভারতীয় গণতন্ত্রে দিয়াশলাই কারখানার 
সংখ্যা ২৪২টি এবং ইহাদের উৎপাদন ক্ষমতা কিঞ্দিবিক ৪ কোটি গ্রোস বাক্স | 
দিয়াশলাই শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । এই শিল্পে নির্ভরশীল 
শ্রমিকের শতকরা ৩০ ভাগ এই রাষ্ট্রের কল-কারখানার নিযুক্ত আছে। সুন্দরবন হইতে 
প্রয়োজনীয় কাষ্ঠের সহজলভ্যতা, সত্তা কয়লাজাত শক্তির সরবরাহের Ba এবং 
WMC পরিবহন কার্য্যের সুবিধা হেতু দিয়াশলাই শিল্প পশ্চিমবঙ্গে এত উন্নতি করিতে 
সনম হইয়াছে। চব্বিশ পরগণা জিলা এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। এই রাষ্ট্রের কারখানা- 
গুলির মধ্যে ইসাভি ইণ্ডিয়ান ম্যাচ ম্যান্গুফ্যাকৃচারিং কোম্পানি ( Essavi Indian 


শিল্প 3 ২৫৩ 


Match Mfg. Co.), ক্যালৃকাটা ম্যাচ ওয়ার্কস্‌ (Calcutta Match Works) 
এবং ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানি (Western India Match Co.) গ্রধান। 
ভারতে মোট উৎপন্ন দিয়াশলাইয়ের শতকরা ve ভাগেরও অধিক ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ 
কোম্পানিতেই উৎপন্ন হয় । পশ্চিমবঙ্গের পর এই শিল্পে মাদ্রাজ, বোম্বাই, অন্ধগ্রদেশ, 
উত্তর প্রদেশ এবং আসামের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 

Ba শিল্প (Leather Industry)-অবিভক্ত ভারতে গবাদি পণ্ডর সংখ্যা 
পৃথিবীর মধ্যে সর্ববপেক্ষা অধিক বলিয়া এদেশে বৃহদাকার (Hides) এবং ক্ষুদ্রাকার 
(Skins) পশুর কীচা চামড়ার সংস্থানও সর্বাপেক্ষা অধিক বিভাগোত্তর ভারত ও 
পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থার উৎপন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর veka পরিমাণ নিয়ে প্রদত্ত 
হইল £_ 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান মোট উৎপাদন 
(১০ লক্ষ হিমাবে ) 
গো-চর্ম_ ৯৬৬ ৩৪ Seth 
মহিষ-চন্ম- eo ০-৪ e'g 
ছাগ-চর্ম_ we s'e ২ 
মেষ-চর্ধ-_ ১৪৫ ২৫ ১৭০ 
মৌোট_৫৯'৪ ১০৮ হেত 


ভারতীয় চর্ম-শিল্পকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা £_-(৯) বৃহদাকার ও. 
কষুদ্রীকার পশুর ছাল হইতে পাকা চামড়া (Tanned hides and skins ) প্রস্তুত 
করা ; (২) কলে চামড়ার সংস্কার (Finished Leather) করা; এবং (৩) চৰ্ম্ম 
হইতে নিত্য-ব্যবহারধ্য দ্রব্য (Leather Manufactures) AUS করা। কলে 
চর্ম-সংক্কারের F145 (Manufacture of Tanned hides and skins) প্রধানত 
মাদ্রাজ, মহীশূর এবং জন্্প্রদেশে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কাচা চামড়া, প্রয়োজনীয় 
চ্ম-রগক দ্রব্য এবং অভিজ্ঞ শ্রমিকের প্রাচুষ্য হেতু পাকা! SPA মাদ্রাজ প্রাধান্ঠ 
লাভ করিয়াছে। কাচা চামড়া সঙ্গতিতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম হইলেও পাকা BY. 
শিল্পে এই রাষ্ট্র এখনও কোন উন্নতি করিতে পারে নাই এবং এই রাষ্ট্রের অধিকাংশ 
BAR কাচা অবস্থায় বিদেশে রপ্তানি হয়। OT হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনে 
উত্তর প্রদেশের কানপুর এবং আগ্রা উল্লেখযোগ্য উন্নতি করিয়াছে। D AT নির্মাণে 
মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, বোম্বাই এবং পাঞ্জাবের নামও উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে 
কলিকাতার নিকটে বাটার কারখানা এবং কানপুরের সমর-বিভাগীয় জুতা, জিন, 
ঘোড়ার লাগাম প্রভৃতি সংগ্রাম প্রস্তুতের কারখানার (Army Boots & Equip- 
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ment Factory and the Harness & Saddlery Factory) নাম কর! যায়। 
sáfa নির্ভরশীল কম্মীর শতকরা ৯* ভাগের অধিক এই সকল কারখানায় নিযুক্ত 
আছে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমর ভারতে চর্ম্মোৎপাদনের অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক ছিল। 
কিন্তু বুদ্ধের সময় অত্যধিক পশুবধের ফলে ১৯৪৭ সালে উৎপাদন বহু পরিমাণে 
হ্রাস পায়। প্রয়োজনীয় কীচা মালের অভাব, চলাচল ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা, ভারত 
বিভাগের ফলে লোক বিনিময় গ্রভৃতিও উৎপাদন হ্রাসের অন্যতম কারণ। ভারতে 
উৎপন্ন কীচা-চর্ন্মের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ গ্রেটব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স ও আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের মহিষ-চর্ম্মের শতকরা >e ভাগ, 
গ্রো-চর্সের ২২২ ভাগ, মেষ-চর্ন্সের ৬ই ভাগ, এবং ছাগ-চর্ন্মের ve ভাগ বিদেশে রপ্তানি 
হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট অংশ স্বদেশের প্রয়োজনে ব্যরিত /হইয়াছিল। ১৯৪৪৪৫ 
সালে মোট রপ্তানির মূল্য ছিল ৮ কোটি ২* লক্ষ টাকা এবং ইহার মধ্যে পাকা 
চামড়ার মুল্য ছিল ৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা । ১৯৪৯-৫০ সালে মোট রপ্তানির মুল্য 
ছিল ৭ কোটি ২৮ লক্ষ টাক! ৷ বর্তমানে স্বদেশের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলে এক 
aa ছাগ-চর্্ম ব্যতীত ADD sede রপ্তানি বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। অবিভক্ত 
ভারতের oa কারখানাগুলির শতকরা ৯* ভাগের অধিক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
অবস্থিত | 

১৯৫০ সালে চন্স-সংস্কারের বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২৬টি এবং চর্ম্মজাত 
দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানার সংখ্যা ছিল ৯৭টি । ১৯৫১ সালে ৬টি কারখানার কাৰ্য্য 
বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া তৎকালীন কারখানার সংখ্যা ছিল ৯১টি । নিয়ে সংস্কৃত oF ও 
নিশ্মিত পাদুকার সংখ্যা দেওয়া হইল £__ 


বৎসর সংস্কৃত চন্দ পাদুকা 
(একলক্ষ হিনাবে ) 

১৯৫০ সাল ৯২০০০ ৪৮২ জোড়া 
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ভারতে পাছকা ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং চর্ম নিশ্মিত দ্রব্যাদির আদরও 
প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং এদেশে চর্শ্ম-শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জল একথা মনে 
করা অসঙ্গত নহে। 

চা-শিল্প (Tea I॥dU577)--উৰ্ব্বর জনি, প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং উচ্চ উত্তাপ চা 
চাষের পক্ষে প্রশস্ত। প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হইলেও জমিতে জলনিকাশের af 
APNE এই কারণে ভারতের পার্বত্য অঞ্চল, বিশেষতঃ উত্তর-পূর্ব পার্বত্য 
অঞ্চলের উপত্যকা চা উৎপাদনের জন্য প্রপিদ্ধ। | 

ভারতীয় যুক্তরাধ এবং পাকিস্তানের আবাদী FAAI মধ্যে চা সর্বপ্রধান। ১৮২, 
খৃষ্টাব্দে আসামে প্রথম চায়ের গাছ আবিষ্কৃত হয়। তদানীস্তন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 
আসামে পরীক্ষামূলক ভাবে চায়ের চাষ আরম্ভ করে, কিন্তু ১৮৪০ সালে এই বাগান 
আসাম কোম্পানি নামক একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রীত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানই 
অধুনা ভারতীয় গণতন্ত্রে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। কিছুকাল পরে শ্রীহট্ট এবং কাছাড়ে 
চায়ের অবিষ্কারের ফলে চা-বাগান ক্রমশঃ SATE এবং সুরমা নদীর উপত্যকায় 
বিস্তার লাভ করে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ভারতের বর্তমান চা-শিল্পের পত্তন উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্দেই হইয়াছিল এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। নিম্নলিখিত বিবরণী 
হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে অতি অন্ন সময়ের মধ্যে চা উৎপাদনে ভারত আশাতীত 


উন্নতি লাভ করিয়াছে। 

বৎসর জমির পরিমাণ উৎপাদনের পরিমাণ 
১৯০* সাল ২,২৩,০০০ একর ২০১৯০ লক্ষ পাউণ্ড 
১৯১৩ š ৫১৯১৯১০০০ 3 ২৯,০০ 2 y 
৯৯২০ y ৭)০৯১০০০ | SSS 
৯৯৩০ ৯ ৮১০৪১০০০ | Sho 
১৯৪৩ ৮,৪০,০০০ 9 ৪৭১১০ soe 
৯৯৪৭ ভোরতীয় যুক্তরাধী) ৭৬৬,০০০ » ৫৬২০ ৯. ৯ 
১৯৫১ 9,৮৬,০০০ > ৬২,৯০ ক a 
১৯৫৬ ৯ ৭)৮৭)৯০০ ৬৬১৫০ 
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ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চা উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ- 
যোগ্য। সমগ্র ভারতে উৎপাদিত চায়ের অর্ধেকেরও অধিক একমাত্র আসামেই 


উৎপন্ন হয়। অবশিষ্টাংশ পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, বিহ।র, ত্রিপুরা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, 
কেরালা (faza ) এবং হিমাচল প্রদেশে হয়। 
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চা উৎপাদনে উত্তর ভারত প্রপিদ্ধ। ভারতীয় গণতন্ত্রের মোট উৎপাদনের 
শতকরা ve ভাগ উত্তর ভারতেই উৎপন্ন হয়। ১৯৫৪ সালে উত্তর ভারতে 
উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল ৫১ কোটি ৬* লক্ষ পাউণ্ড ( মোট উৎপাদন ৬৪ কোটি 
৪০ লক্ষ টন)। ১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ সালে উত্তর ভারতে উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ 
যথাক্রমে ৫৩ কোটি we লক্ষ এবং ৫৩ কোটি ৮* লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হয়। এই দুই 
বৎসরে দক্ষিণ ভারতে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২ কোটি ৯০ লক্ষ 
এবং ১২ কোটি ৭* লক্ষ পাউণ্ড | . 

ভারতীয় চা-শিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে রপ্তানি-বাণিজ্য। মোট উৎপাদনের 
শতকরা! ve ভাগ গ্রেটব্রিটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিরা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, 
নিউজীল্যাণ্ড ও মিশরে রপ্তানি হয়। রপ্তানি-বাণিজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ চা একমাত্র 
গ্রেটব্রিটেনেই রপ্তানি হইয়া থাকে। চীন, সিংহল এবং জাভার চায়ের সহিত বিদেশীয় 
বাজারে প্রতিদ্বন্দিতা, পৃথিবীব্যাগী অর্থ নৈতিক অবনতি, এবং চায়ের প্রয়োজনাতিবিক্ত 
উৎপাদন হেতু ১৯২৭ সাল হইতে ১৯৩২ সাল Ae ভারতবর্ষ হইতে চা রপ্তানির 
পরিমাণ হ্রাস পায়। ১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষ, সিংহল ও জাভা আন্তর্জ্জাতিক পরিকল্পনা 
(International Agreement ) অনুযায়ী BA উৎপাদন ও রপ্তানির পরিমাণ 
সীমাবদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইলে ভারতীয় চা-শিল্প অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতার ফলে 
নিশ্চিত ধ্বংস হইতে রক্ষা পায়। এই নিয়ম ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত কার্য্যকরী ছিল। 
১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে জাভ! হইতে চায়ের রপ্তানি বন্ধ হইয়া যায়। 
ইহার ফলে গ্রেটব্রিটেন, যুক্তর'ধ, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতীর চায়ের 
রপ্তানি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । দ্বিতীয় মহাসমর শেষ হইবার পর ইন্দোনেশিয়া 
ত্রিটিশাধিকৃত, পূৰ্ব আফ্ৰিকা, কুশিয়া, নাটাল প্রভৃতি দেশে চায়ের উৎপাদন অত্যধিক 
বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে পৃথিবীর চায়ের বাজারে গুরুতর প্রতিযোগিতার স্থ্টি হইয়া 
চায়ের চাহিদ! এবং সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হইবার উপক্রম হয়; কিন্তু তাহা 
সত্বেও সাম্প্রতিক আন্তজ্ীতিক চুক্তি * অনুসারে ১৯৫৫ সালের ৩৯শে মার্চ পর্য্যন্ত 
পুরাতন আন্তজ্জাতিক নিয়মানুযায়ী চায়ের উৎপাদন এবং রপ্তানি পুনরায় নিয়ন্ত্রিত 
হইবার ফলে পাঁচ বৎসরের GD ভারতীয় চা-শিল্প অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা হইতে 
অব্যাহতি লাভ করিয়াছে । কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় চা-শিল্পের অবস্থা সন্তোষজনক 


= ১৯৫৫ সালের ৩১শে মার্চ আন্তর্জাতিক চা চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়াছে অতঃপর অন্ত কোনও 


আন্তঙ্জাতিক চুক্তি নি্ধীরিত হয় নাই। ইহার ফলে বিশ্ববাজারে ভারতীয় চায়ের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবার 
সম্ভাবনা! রহিয়াছে 
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হইলেও পরিণামে আন্তর্জাতিক বাজারে এই শিল্পকে TAI ন্যায় ভগ্রাবহ প্রতি- 
যোগিতার সন্মুখীন হইতে হইবে এইরূপ আশঙ্কারও যথেষ্ট কারণ আছে। স্বদেশের 
আভ্যন্তরীণ চাহিদ। বৃদ্ধি করিতে না পারিলে অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে এই শিল্পের 
বিশেষ অবনতি wags) ভারতে জনপ্রতি ব্যবহৃত চায়ের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। 


নিয়লিখিত তালিকা হইতে বিভিন্ন দেশে জনপ্রতি ব্যবহৃত চায়ের পরিমাণ বুঝিতে 
পারা যাইবে। 


ইংলও-_ ৯'৩* পাউণ্ড কানাডা__ ৩:৫৬ পাউণ্ড 
অষ্টেলিয়া_ Te p হল্যাগ_ ২:৪৯, 
নিউজীল্যাণ-_ ৬৭৩. ৪ ভারতীয় MSF ege 
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সুতরাং এই শিল্পের প্রসারকল্পে আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃ্ধির যথেষ্ট চেষ্টা করা 
আবশ্যক । বর্তমানে ভারতীয় চা-বাজার বিস্তার সমিতি (Indian Tea-market 
Expansion Board) ভারতের নিজন্ব বাজারে যাহাতে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পায় 
সেই UG প্রচার কার্য্যের জন্য বাধিক বহুলক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন এবং এই 
প্রচার কাধ্য ক্রমশঃ ফলবতী হইতেছে। 

গ্যালুমিনিয়াম শিল্প (Aluminium Industry )-বর্তমানে teeta, 
ইঞ্জিনিয়ারীং এবং শিল্পে উন্নত পৃথিবীতে ইস্পাতের পরেই এযানুমিনিয়ামের স্থান 
নির্দেশ করা যায়। ভবিষ্যৎ যুগ হাক্কা ধাতুর যুগে পরিণত হইবে এবং প্রায় সমস্ত 
শিল্পেরই ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে এ্যালুমিনিয়াম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে ইহা 
নিঃসন্দেহে বলা যায়। ধাতুগত ব্যবহার হউক কিম্বা খাদ ( Alloy ) হিসাবে 
ব্যবহার হউক, এ্যানুমিনিয়ামের অস্তিত্ব সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। জলের, স্থলের, 
এবং অন্তরীক্ষের পরিবহন ক্ষেত্রে, রসায়ন, AT প্রস্তুত এবং খাদ্য সংক্রান্ত fas, 
গৃহাদি faia, মোড়ক এবং পাতলা আবরণ হিসাবে, চূর্ণ এবং তরল রং প্রস্তুত করণে। 
এবং নানাবিধ নিত্যব্যবহাধ্য তৈজসাদি নির্মাণে এযাকুমিনিস্বামের অবদান সুস্পষ্টভাবে 
পরিস্ফুট রহিয়াছে। 

aW, মরিচা-নিবারণ, এবং বিদ্যুৎ-সঞ্চালন ক্ষমতা এ্যালুমিনিয়ামের বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য গুণ। তাপ পরিচালন শক্তি Sir এবং এযানুমিনিয়ামে সমভাবে 
বর্তমান থাকিলেও তাপ পরিচালক যন্ত্র প্রস্তুত করিতে যে পরিমাণ তারের প্রয়োজন 
হয় অত্যধিক লঘু বলিয়া তাহার অর্দ পরিমাণ এ্যালুমিনিয়াম 
করা যায়। 
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এ্যানুমিনিয়াম হইতে দ্রব্য aes করিতে তিনটি স্তর অতিক্রম করিতে হয়। 
প্রথমতঃ বক্সা ইটকে উত্তাপের সাহায্যে দ্রবীভূত করিয়া বিশুদ্ধ ধাতুর চোঁপলে পরিণত 
করা হয়। অতঃপর প্রয়োজনীয় বেধ ( Thickness ) ও আকার অনুযায়ী তাহাকে 
এ্যালুমিনিয়ামের পাত এবং We ( Rods ) রূপান্তরিত কর! হয়। এই স্তরে বিভিন্ন 
tery সাধনের জন্য এালুমিনিয়ামের সহিত অন্য ধাতু মিশ্রিত করিয়া «আমাল্গাম্” 
(Amalgam) ধাতু প্ৰস্তুত করা হয়। সর্বশেষ স্তরে উপরোক্ত পাত এবং দণ্ড 
হইতে Dl দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয়। 

বর্তমান ভারতে বিশুদ্ধ এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদক দুইটি প্রতিষ্ঠান আছে_(১) fF 
ইণ্ডিয়ান এযালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড (The Indian Aluminium Co., 
Ltd.) এবং (২) দি এ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন অব, ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ( The 
Aluminium Corporation of India Ltd.)1 ১৯৪৩ সালে ইঙিয়ান 
এযালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের waite খনি 
লোহার ডাগায় (Fats), আকরিক এ্যালুমিনিয়ামকে বিশুদ্ধ করিবার কল বিহারের 
অন্তর্গত মারীতে (Muri b লঘুকরণের কারখানা ( Reduction Works ) 
কেরালার আলুপুরম (আলওয়ে ) নামক স্থানে ( Alwaye) এবং বোলিং মিল 
{ Rolling Mill ) পশ্চিমবঙ্গের বেলুড়ে অবস্থিত। আলওয়ের কারখানা হইতে 
বৎমরে ৪,০০০ টনের অধিক বিশুদ্ধ ধাতু উৎপন্ন হয়. ১৯৪৪ সালে এ্যালুমিনিয়াম 
কর্পোরেশন অব. ইণ্ডিয়া লিমিটেড, স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের বন্ধাইট খনি 
বিহারের রাচি এবং পালামৌ জিলায় এবং আকর বিশুদ্ধ করিবার কল, লঘু করিবার 
কারখানা ও রোলিং মিল পশ্চিমবঙ্গের আসানসেলের নিকটবর্তী জেকেনগরে 
( অন্ুপনগর ) অবস্থিত। লঘু করিবার কারখানায় বৎসরে ২,০০০ টন বিশুদ্ধ 
( Virgin Metal ) ধাতু উৎপন্ন হয়। বিশুদ্ধ এ্যালুমিনিয়াম ‘উৎপাদক এই দুইটি 
বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত বর্তমান ভারতে এয।লুমিনিয়ামের পাত, দণ্ড, বৃত্ত ( Circles ) 
প্রস্তুত করিবার ২*টি প্রতিষ্ঠান আছে। এ্যালুমিনিয়াম হইতে দ্রব্যাদি dew করিবার 
বহুসংখ্যক কারখানা দেশের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে এবং ইহারা সকলেই 
গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র নির্মাণে ব্যাপৃত আছে। 

১৯৫১ হইতে ১৯৫৬ সাল ATS ভারতীয় Years এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের 
একটি বিবরণ পর পৃষ্ঠায় ATE হইল 
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উৎপাদন ক্ষমতা মোট উৎপাদন 
১৯৫১ সাল ৪,০০০ টন ৩,৮৪৯ টন 
১৯৫২ ,, » » ৩,৫৬৬ A 
১৯৫৩ ,, my eee ৩১৭৫৯ ১ 
১৯৫৪ ৯ ৭১৫০০ ১১ ৪১৮৮০ ৯ 
১৯৫৫ » 2 2 ৭,২২৫ ” 
১৯৫৬ ৯ 54073 ৬১৫০০ ৯ 


প্রথম গঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৎসরে ২০১০০ টনে 
পরিণত করিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে । বর্তমান এ্যানুমিনিয়াম উৎপাদক 
প্রতিষ্ঠান দুইটির প্রত্যেকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া e,o ee টন এবং হীরাকুণ্ডে 
১০,০০০ টন ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি ধাতু লঘুকরণ কারখানা ( Smelter Works ) 
স্থাপন করিয়া এই উদ্দেশ্য সফল করা যায় বলিয়। পরিকল্পনা কমিশন অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

ধীরে ধীরে এ্যালুমিনিয়াম শিল্প যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই | ১৯৪৭ সালের মোট উৎপাদন ৩,২১৫ টন ১৯৫৬ সালে ৬,৫০০ টনে পরিণত 
হইয়াছে । ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের মোট পরিমাণ বৎসরে 
AWA ২৫,০** টন। ROIS বর্তমানে বৎসরে প্রায় ২.০,০ টন এ্যালুমিনিয়াম 
আমদানী করিতে হয়। এই aaa দুর করিবার ay উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান দুইটি 
নিজ নিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার aa Scot হইয়াছে। অধিকস্ত হীরাকুণ্ডে একটি 
FSA ১০,০০ টন ক্ষমতাবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ভারত সরকার ইণ্ডিয়ান 
শ্যালুমনিয়াম কোম্পানিকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সম্প্রতি ১৯৫৬ সালে 
হীরাকুণ্ডে ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রতিষ্ঠানের নির্বাণ কাধ্য আর্ত হইয়াছে এবং 
৯৯৫৮-৫৯ সালের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন সম্ভব হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মনে 
করেন। 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এযালুমিনিয়াম শিল্পের ভবিষ্যৎ সবিশেষ উজ্জল সন্দেহ নাই। 
ভারতে Uae মজুত বক্সাইট সংস্থানের পরিমাণ আন্মমানিক ৬ কোটি টন, এবং শিল্পে 
বাৎসরিক প্রয়োজনের পরিমাণ ৫০ হাজার হইতে ৬. হাজার টন হইলে মজুত 
START প্রায় ১.. বৎসর পর্যন্ত ব্যবহার কলা সম্ভব হইবে। বহুমুখী নদী- 
উ্নয়ন-পরিকল্পনাগুলি সম্পূৰ্ণ হইলে এই শিল্পের প্রয্নোজ্নীয় জলজবিদ্যৎ শক্তি সুলভে 
প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় ১৯৬০-৬১ সালে আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের পরিমাণ 
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৩৫ হইতে ৪৫ হাজার BA পরিণত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এতদুদদস্তে 
দুইটি নূতন ১০১০** টন করিয়া উৎপাদন ক্ষমতা বিশিষ্ট এ্যালুমিনিয়াম কারখানা 
স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। 

সাবান শিল্প (Soap Industry ca সকল শিল্প নিত্য-ব্যবহার্ধ্য দ্রব্য 
উৎপাদনে নিযুক্ত সাবান শিল্প তাহাদের অন্ততম। অতি প্রাচীনকাল হইতে 
ভারতে দেশীয় প্রথার সাবান প্রস্তুত হইত এবং উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে 
কলে সাবান প্রস্তুত করিবার বর্তমান প্রথা প্রবন্তিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধ এই শিল্পের 
উন্নতির বিশেষ সহায়ক হয় এবং Paley ভারতের স্বদেশী আন্দোলন ইহার প্রপার 
এবং উন্নতির পথ অধিকতর প্রশস্ত করে। ১৯৩৪ সালে উৎপাদনের পরিমাণ 
৪৩,০০০ টনে পরিণত হয় এবং ইহার ফলে পূর্বের আমদানী মূল্য ১৬৮ লক্ষ টাকা 
হ্রাস পাইয়া ৭৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। দ্বিতীয় মহানমর এই শিল্পে অধিকতর 
উৎসাহ প্রদান করে এবং ১৯৪৪ সালে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ১ 
লক্ষ ৪* হাজার টনে পরিণত হয়; উৎপন্ন সাবানের শতকরা দশ ভাগ প্রসাধন 
জাতীর (Toilet Soap) | 

বর্তমানে ভারতে সুগঠিত এবং সুব্যবস্থাযুক্ত ৯.টি সাবানের staat ব্যতীত 
অসংখ্য ছোট ছোট কারখানা আছে। ভারতের বাৎসরিক মোট উৎপাদন ক্ষমতা 
২ লক্ষ ৬৯ হাজার টন হইলেও প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৪০ 
হাজার টন। নিয়ে সুব্যবস্থাযুক্ত কারখানাগুলির উৎপাদনের পরিমাণ বর্ধিত হইল £. 
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” 


এতদ্্যতীত কুটীর Mass সাবানের বাৎসরিক উৎপাদন ৩,০০০ Fa} 

বর্তমান মুল্যের হার অনুসারে বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টন সাবান 
ব্যবহৃত হয়, কিন্তু উৎপাদন মূল্য হ্রাস করিতে না পারিলে এই শিল্পের সন্তোষজনক 
অগ্রগতি ব্যাহত হইবার আশঙ্কা আছে। 

রঞ্জন শিল্প ( Paint Industry ) দেশের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে রঞ্জন শিল্প 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ১৯** সাল পর্যাত্ত ভারতে এই শিল্পের 
কোন অস্তিত্ব ছিল না। ১৯০২ সালে ব্রিটিশ স্বত্বাধিকারে এবং ব্যবস্থাপনায় 
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কলিকাতার নিকটে সর্বপ্রথম রংএর কারখানা স্থাপিত হয়। প্রথমাবস্থায় এই 
প্রতিষ্ঠানকে বিদেশ হইতে আমদানীকুত কাচা মালের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর 
করিতে হুইত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে বং এবং বাণিশের আমদানী 
বন্ধ হইলে দেশীয় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত 
হইলেও বুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বের কলিকাতার নিকটে দ্বিতীয় কারখানার প্রতিষ্ঠা 
সম্ভবপর হর নাই। ক্রমে ক্রমে ভারতে বহুসংখ্যক কারখানা স্থাপিত হইতে 
থাকে এবং দ্বিতীয় মহাসমর আরও অধিক সংখ্যক কারখানা স্থাপনের উৎসাহ 
দান করে। সমগ্র ভারতে রঞ্জন শিল্পে কলিকাতা! শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। মোট 
উৎপাদনের শতকরা ve ভাগেরও অধিক রং কলিকাতা এবং শহরতলীর কারখানা- 
গুলিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কলিকাতার পরেই বোষ্বাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য | 
এই ছুইটি স্থানের কারখানাগুলির উৎপাদনের পরিমাণ অদ্যাপি সমগ্র ঢেশের মোট 
উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক | সম্প্রতি মাদ্রাজে রংয়ের একটি বৃহৎ 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং এই প্রতিষ্ঠান আমেরিকার অভিজ্ঞ কারিগরদিগের 
নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাইয়া থাকে। 

দেশ বিভাগের ফলে রঞ্জন শিল্পে ভারতীয় যুক্তরাষ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। 
অবিভক্ত ভারতের ৩২টি কারখানার মধ্যে ৪টি মাত্র কারখানা পাকিস্তানের অন্তৰ্ভুক্ত 
হইয়াছিল। এই ৪টি কারখানাই পশ্চিম পাঞ্জাবে অবস্থিত । বর্তমানে ভারতীয় 
গণতন্ত্রে কিঞ্চিদধিক ২*০টি কারখানা রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে স্থব্যবস্থাযুক্ত 
কারখানার সংখ্যা মাত্র ৫০টি। 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে কিঞ্চিদধিক ৪০,০৬০ টন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বং 
হয় এবং ইহা মোট উৎপাদন শক্তির শতকরা ৬০ ভাগ মাত্ৰ । 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া 
“nese টনে পরিণত হইবে বলিয়া অঙ্গুমিত হইয়াছে। সুতরাং রঞ্জন শিল্পের 
ভবিষ্যৎ উজ্জল ও সম্ভাবনাপূর্ণ। 

RO শিল্প ( Cottage Industry )__কেবলমাত্র বহদাকার শিল্পের সহিত 
তুলনামূলক সমালোচনার পরিবর্তে ভারতের RES শিল্পগুলির সমস্। জাতীয় 
অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা একান্ত উচিত। হ্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির 
বর্তমানে পরিচালনার ব্যয়ভার অল্প এবং ভবিষ্যতে ইহারা বহু সংখ্যক অধিবাসীর 
জীবিকা সংস্থানের ক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে | সুতরাং ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলি 
বৃহদাকার শিল্পের সহিত সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। ব্রিটিশের ভারত 


উৎপন্ন 


২৬২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


আগমনের পূর্বের ভারতীয় aba শিল্প পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি asa করিলেও অধুনা 
ইহা একটি ধ্বংসোনুথ শিল্পে পরিণত হুইয়াছে। যন্তরশিক্পের প্রবর্তন, কলে উৎপন্ন 
agia সহিত প্রতিযোগিতা এবং সরকারের ওদাসীন্ত এই অবনতির প্রধান কারণ 
বলা চলে। এতদ্যযতীত অন্য কতকগুলি কারণও এই অবনতির জন্য দায়ী | এদেশের 
ধনিক সম্প্রদায় কুটার শিল্পে মূলধন নিয়োগ না করার দরিদ্র শিল্পীগণ এই শিল্পের উন্নতি 
করিতে সক্ষম হয় না, অথচ সমবায় প্রথা অবলদ্বনে কার্য করিবার ইচ্ছা বা শিক্ষা 
ইহাদের নাই । জনসাধারণও বিদেশী শাসন ও শিক্ষার প্রভাবে দেশীয় abla শিল্পের 
প্রতি ক্রমশঃ বীতরাগ হইয়া! পড়িয়াছে। ক্রমাবনতির এইগুলি প্রধান কারণ হইলেও 
কতকগুলি abla শিল্প বহু আয়াসে এখনও আপন অন্তত্ব বজায় বাখিয়াছে। 
ভারতীয় কুটীর শিল্পগুলির মধ্যে হস্তচালিত তাত বন্ শিল্পই (Handloom 
Industry ) প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম শিল্প । ভারতে হস্তচালিত তাতের সংখ্যা 
প্রায় ২৯ লক্ষ এবং প্রায় ৫* লক্ষ ST এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল। যন্তরগালিত 
তাত প্রচলিত হইবার পূর্বে এদেশের সর্বত্র হস্তচালিত তাতে aes বন্ত্রাদি 
ব্যবহৃত হইত। যান্ত্রিক তাতের প্রসারের ফলে হস্তচালিত তাতের প্রতিপত্তি বহু: 
পরিমাণে Bd হইলেও এখনও প্রয়োজনীয় বন্ত্রাদির ₹ অংশ তাতেই উৎপন্ন হয় | 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন aq সঙ্কটের ফলে তাত-শিল্পের উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে 
সত্য, কিন্তু প্রয়োজনীয় সুতার অভাব এবং HAL বণ্টনের ay তাত শিল্প এখনও 
আশানুরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। পশ্চিমবঙ্গের বহুস্থানেই তাত- 
শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে | শান্তিপুর ও করাডাঙ্গার তাতের বন্ত্রাদি জনসাধারণের 
সমধিক প্রিয় সামগ্রী। আমদানীকৃত কুত্রিম রেশম দ্বার! ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও মহীশুর, 
কাশ্মীর, আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, মুশিদাবাদ এবং মালদহে এখনও রেশম 
শিল্পের অস্তিত্ব বজায় রহিয়াছে । কাশ্মীর ও মিজ্জীপুবের পশম শিল্পের আভ্যন্তরীণ, 
চাহিদা এখনও বিশেষ ক্ষু হয় নাই। এ্যালুমিনিয়ামের বাসন যথেষ্ট পরিমাণে: 
ব্যবহৃত হইলেও শ্রীনগর, কাশী, sits, মুশিদাবাদ ও মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের 
পিতল ও কীসার বাসনের সমাদর এখনও TRI আছে। এতদ্যতীত ছুরি, HIE 
জুতা, ব্যাগ, মাটির জিনিষ, বেত ও বাশের জিনিষ, নানাবিধ প্রলাধন সামগ্রী, ঝিনুক, 
হাড় ও শঙ্ের জিনিষ, হস্তীদন্তের কাজ, সবরণ-রৌপ্যের অলঙ্কার শিল্প প্রভৃতি ভারতের 


* অন্যতম প্রধান কুটীর শিল্প এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা ১. জন এই সকল' 


শিল্পে নির্ভরশীল | 
কলে Bong ভ্রব্যাদির সহিত প্রতিযোগিতা ভারতীয় কুটার-শিল্পের অবনতির! 
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প্রধান কারণ। ভারতে রেলপথ প্রসার লাভ করাতে এবং রাস্তার উন্নতি 
হওয়াতে বিদেশ হইতে যন্ত্রজাত দ্রব্যাদি ভারতের বহুদূরবর্তী স্থানেও সহজলভ্য 
হইয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া কুটীর শিল্প ক্রমশঃ 
লোপ পাইতেছে। কৃষিগ্রধান ভারতীয় গণতন্্রে__যেদেশে শতকরা ৭০ জন অধিবাসী 
afta উপর নির্ভরশীল-_কুটার শিল্পের প্রয়োজনীয়তা আছে ইহা FIAT, এবং ইহা 
একদিকে যেমন জীবিকা সংস্থানের ক্ষেত্র প্রসারিত করে, অপরদিকে তেমনি জাতীয় 
অর্থনৈতিক ভিত্তিও দৃঢ়তর করে। ভারতীয় কুটীর শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে 
হইলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা একান্ত আবশ্যক এবং নিম্নলিখিত উপায়গুলিও অবলম্বন 
করা উচিত-_ 

(৯) ভারতীয় শিল্পীরা নিরক্ষর এবং অতিমাত্রায় grata) তাহারা শিল্পজগতে 
বর্তমান কালের উন্নত ধরণের নির্দাণ প্রণালী সবন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং প্রাচীন 
পন্থা পরিত্যাগ করিতে পারে না বলিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির কোন আকাঙ্জা তাহাদের 
মনে স্থান পায় না। নিরক্ষরতা দুর করিয়া তাহাদের মনে উচ্চাকাঙ্ষা জাগ্রত 
করাই সর্ববপ্রধান কর্তব্য | 

(২) আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কারিগরী শিক্ষাদানের জন্য বহু সংখ্যক 
বিদ্যালয় কুটীর শিল্পের কেন্দ্রগুলিতে এবং ততসন্নিহিত স্থানে স্থাপন করা উচিত। 
এই সকল বিদ্যালয় হইতে কারিগরী-শিক্ষা লাভ করিয়া শিল্পীরা উন্নততর প্রণালীতে 
বদ্ধিতহারে উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে। 

(৩) এদেশের শিল্পীরা দরিদ্র বলিয়া চড়া স্থদে মহাজনদ্িগের নিকট হইতে খণ 
গ্রহণ করিতে এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদি অত্যন্ত অল্পমূজ্যে তাহাদের নিকট বিক্রয় করিতে 
বাধ্য হয়। সুতরাং উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। এই 
অবস্থার প্রতিকার কল্পে সমবায় খণদান সমিতিগুলির এবং “শিল্পে সরকারী সাহায্য 
আইন (State Aid to Industries Act)? অনুযায়ী শিল্পীদিগকে অল্প সুদে ও 
সুবিধাজনক ave খণদানের ব্যবস্থা গতর্ণমেন্টের করা উচিত। 
` (৪) সরকারের শিল্প বিভাগ (Department of Industries) কুটার শিল্পের 

পযোগী যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রথমতঃ পরীক্ষামূলক ভাবে FÍ করিয়া সাফল্য লাভ করিলে 
পরে যাহাতে এ সকল যন্ত্রপাতি শিল্পীরা ক্রয় করিয়া সহজ কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ 
করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

(৫) faae waite যাহাতে যথোপযুক্তভাবে বিক্রয় হইতে পারে সেইজন্য 
স্বদেশে ও বিদেশে বড় বড় শহরে বিক্রয় কেন্দ্র, প্রদর্শনী প্রভৃতি খুলিতে হইবে এবং . 


কুটার শিল্প্জাত anfia afe যাহাতে জনসাধারণের অন্ুরাগ বৃদ্ধি পায় সেইজন্য 
প্রবল প্রচার কাধ্য চালাইতে হইবে। 


নবম অধ্যায় 


পরিবহন ব্যবস্থা ( Transport ) 


সাধারণ বিবরণ__অত্তর্দেশীয় পরিবহন ব্যবস্থার সম্যক উন্নতি না হইলে কোন 
দেশেই শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। পণ্য দ্রব্য ও শ্রমিকের সহজ 
চলাচলের জন্য যে দেশের পরিবহন ব্যবস্থা। যে পরিমাণে উন্নত সেই দেশের অর্থনৈতিক 
ভিভিও সেই পরিমাণে সবল হইয়া থাকে। পরিবহন ব্যবস্থার ক্রমোননতির জন্যই 
বর্তমান যুগের শিক্পোন্নতি সম্ভব হইয়াছে। 

ভারতবর্ষের আয়তন অতি বিশাল ; প্রাকৃতিক সম্পদেও এই দেশ বিশেষ সমৃদ্ধ | 
শিল্পোন্নতির a ভারতের এই প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। 
ইহা কার্যকরী করিতে হইলে এবং দেশের অন্তর্ব[ণিজ্য ও বহির্ববাণিজ্যের উন্নতি 
বিধান করিতে হইলে পণ্যদ্রব্য স্থানান্তরে প্রেরণ এবং বিদেশ হইতে আমদানীকুত 
কাচামাল বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র ও অন্যান্ত প্রয়োজনীয় স্থানে সরবরাহ করিবার জন্য দেশের 
অভ্যন্তরে AHS ও সুশৃঙ্খল চলাচল ব্যবস্থা থাকা একাত্ত আবশ্যক | 

ভারতের বহির্ধবাণিজ্য অপেক্ষা অন্তর্ববাণিজ্যের গুরুত্ব অনেক অধিক। কিন্তু ইহা 
সত্বেও এই দেশের পরিবহন ব্যবস্থা সম্যক উন্নতি লাভ করে নাই। এদেশের 
অন্তর্দেশীয় পরিবহন ব্যবস্থাকে চারি ভাগে বিভক্ত করা৷ যায়। যথা (১) স্থলপথ, 
(২) জলপথ, (৩) রেলপথ এবং (৪) বিমানপথ । 

BAA (7২০৪৫%7959)__ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রাস্তার সংখ্য/ধিক্য এবং বিস্তারকে 
প্রকারান্তরে শিল্পো্নতির লক্ষণ বলিয়া মনে করা যায়; fee আয়তনের তুলনায় 
ভারতের স্থলপথ এবং স্থলপথে পরিবহন ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে গড়িয়া উঠে নাই। পৃথিবীর 
প্রধান প্রধান শিল্পোন্নত দেশের স্থলপথের সহিত ভারতের স্থলপথের তুলনা করিলে 
ইহার শোচনীয় অবস্থা সম্যক উপলব্ধি হইবে। 


মোট আয়তন রাস্তার দৈর্ঘ্য 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ৩০,২২,৩৮৭ বর্গ মাইল ৩৩)৫৯১০** মাইল 
ভারতীয় গণতন্ত্র 235005800 OR, WE, 
ফ্ৰান্স = ২৯২,০০০ y Odea ১ 
জাপান 2,৪৮,০০০ y ৫১৯৪১০০০ y 


গ্রেটব্রিটেন__ ৮৯১০ ০০ » ২,০০,০০০ = 


/ 
পরিবহন ব্যবস্থা ২৬৫ 


[ভারতীয় গণতন্ত্রে ৩ লক্ষ ২৯ হাজার মাইল স্থলপথের মধ্যে মাত্র ৯,২২,৯৭* মাইল 
দীর্ঘ রাস্তা পাক! এবং ইহার মধ্যে চারিটি পাক! রাস্তার নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
পাকা রাস্তাগুলির মধ্যে aie Fe রোড সর্বপ্রধান। ইহা কলিকাতা হইতে আর্ত 


করিয়া কাশী, এলাহাবাদ, ACH) এবং দিল্লী হইয়া পেশোয়ার * পর্যান্ত গিয়াছে। অপর 
তিনটি প্রধান রাস্তা (১) কলিকাতা এবং মাজাজ, (২) মাদ্রাজ এবং ARS এবং 


* ভারত বিভাগের পর অন্তর হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত অংশ পাকিস্তানের অন্তভু ক্র হইয়াছে। 


২৬৬ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


(৩) বোম্বাই ও দিল্লীর মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়াছে। | ভারতের এই চারিটি রাস্তা 
গুরুত্বপূর্ণ হইলেও সংস্কারের অভাবে ইহাদের অবস্থা সস্ভোবজনক নহে। পাকা 
রাস্তাগুলির অধিকাংশই শহরাঞচলে অবস্থিত ১ সুতরাং Fae ভারতীয় গণতন্ত্রের 
গ্রামাঞ্চল হইতে কৃষিজাত পণ্য-ব্যাদ্ির চলাচল ব্যবস্থাকে ary করিবার জন্য 
গ্রামাঞলেও পাকা রাস্তার বিস্তার প্রয়োজন, তাহা বল! বাহুল্য | গ্রামাঞ্চলে পাকা 
রাস্তার অভাব এদেশের শিল্পাবনতির একটি প্রধান কারণ। 

ভারতীয় গণতন্ত্রে শতকরা ৬* ভাগেরও অধিক রাস্তা সিন্ধু-গঙ্গা-বিধোত সমভূমিতে 


অবস্থিত। ভারত বিভাগের ফলে স্থলপথ বিভক্ত হইয়া নিয়লিখিত অবস্থায় পরিণত 
হইয়াছে। 


পাকা রাস্তা কাচা রাস্তা মোট দৈর্ঘ্য 
ভারতীয় বুক্তরাই-_ ৭,৫৬৮ মাইল ২,৫০,৭১৭ মাইল ৩,২১,২৮৫ মাইল 
পাকিস্তান-_ ৩১৪৩২ » ২৫,২৮৩ ১ ২৮৭১৫ ৮ 
AIB— . ৭৪,০** মাইল ২১৭৬,*০* মাইল ৩,৫*১০০* মাইল 


পাকা রাস্তার অধিকাংশ রেলপথের নিকটে অবস্থিত বলিয়া পরিবহন কাৰ্য্যে 
রেলপথ এবং স্থলপথের- মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব অধুনা দেখা যাইতেছে। 
রাষ্ীয়, অর্থ নৈতিক প্রভৃতি কারণে স্থলপথের প্রসার বা উন্নয়ন সাধন সম্ভব হয় নাই 
“এ কথা সত্য, কিন্তু অধুনা দেশের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া 
ভারতের দুরতম পল্লী অঞ্চলেও উৎকৃষ্ট রাস্তার বিস্তার করিতে হইবে এবং স্থলপথ ও 
রেলপথের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতা দ্বারা অন্তর্দেশীয় পরিবহন. 
ব্যবস্থা যাহাতে সম্পূর্ণ আধুনিক ও উন্নত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে | 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে মোটর গাড়ী চলাচলের উপযোগী বহু 
পাকা রাস্তা নিশ্মিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাও পর্ধ্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। 
যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় ভারতে রাস্তার উন্নতি বিধান একটি প্রধান বিষয় বলিয়া বিবেচিত 
হইয়াছে এবং এ বিষয়ে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রামকে 
নিকটবর্তী শহরের সহিত Sexe পাকা atel দ্বারা সংযুক্ত করিবার পরিকল্পনা গৃহীত 
হইয়াছে। এই সকল পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ভারতে পাকা রাস্তার সংখ্যা বহু 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং বর্তমান অস্বিধাগুলিও দুর হইবে। * 


= গ্র্থকারের “ভারতবর্ষের পরিবহন ব্যবস্থা” পুস্তকে বিস্তৃত আলোচনা দ্র্টন্য। 


ক En AT 


পরিবহন ব্যবস্থা ২৬৭ 


জলপথ ( Waterways )—aetificay রেলপথ অপেক্ষা জলপথের 
প্রয়োজনীয়ত| এবং গুরুত্ব কম নহে। কিন্তু ভারতীর গণতন্ত্রের জলপথের অবস্থা 
ইংলণ্ড বা জান্্ানীর মত বিশেষ সন্তোবজনক নহে। ভারতীয় গণতন্ত্রের নাব্য নদী- 
পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫,৫০০ মাইল * এবং ইহ।র অধিকাংশই উত্তর ভারতে জীমাবদ্ধ। 
গন্দা এবং ব্রহ্মপুত্র তুষারগলা জলে পুষ্ট বলিয়া সম্মৎসরব্যাপী জলপূর্ণ থাকে এবং সম- 


ভূমির উপর দিয়া অধিকাংশ পথ অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া মোহামা হইতে বহু শত 
মাইল পৰ্য্যন্ত ইহারা নাব্য। অবিভক্ত ভারতবর্ষের fig caer হইতে vee মাইল 
নাব্য এবং এই নদীগথে বৎসরের সকল সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত 
ডেরাইসমাইল থা! পর্য্যন্ত অনায়াসে পরিবহন FÁ সম্পন্ন করা সম্ভব । ইহার শাখানদী 


৩. বৰ্তমানে ভারতীয় গণতন্ত্রে সাধ্য জলপথের দৈর্ঘ্য ৫,১৪৪ মাইল। ইহার মধ্যে (১) ্রপ্রদেশ 
(২ বিহার, (৩) পশ্চিমবঙ্গ, (৪) আনাম, ৫) bfal এবং (৬) মাদ্রাজ ও ভন্পরদেশে এই জলপথের দৈর্ঘ্যের 
পরিমাণ যথাক্রমে ৭৪৫,৭১৫, ৭৭৭,৯২০, ২৮৭ এবং ৯,৭০০ মাইল 


২৬৮ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


চিনাব ও শতজ্র বৎসরের সকল সময়ে দেশীয় নৌকা চলাচলের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী | 
কিন্তু ভারত বিভাগের ফলে শাখানদীসহ সিদ্ুনদের একটি বৃহৎ অংশ পশ্চিম 
পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাহার মাধ্যমে ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তর্বণিজ্য 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । গন্দানদী মোহানা হইতে কানপুর পর্যন্ত নাব্য। 
শাখানদী ঘর্ঘরা (Gogra) ফরজাবাদ পর্য্যন্ত এবং যমুনার সমস্ত অংশই নৌ-চলাচলের 
পক্ষে উপযোগী । অপর তিনটি শাখানদী শোন (Sone), গোমতী (Gomti) এবং 
গণ্ডক (3০:91) সম্পূর্ণ নাব্য না৷ হইলেও অধিকাংশ পথ বৎসরের সকল সময়ে 
নৌ-ব্যবহারের উপযোগী থাকে। ব্রহ্মপুত্র নদীপথে মোহানা হইতে ৮০* মাইলেরও 
অধিক দূরে অবস্থিত ডিব্ৰুগড় পর্য্যন্ত Bata যাতায়াত করিতে পারে। ইহার 
শাখানদী সুরমা (Surma) AÈ পর্য্যন্ত নাব্য । অবিভক্ত ভারতে ব্রহ্মপুত্রের 
সহিত গঙ্ধানদীর মিলনে বঙ্গদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও আসামের পরিবহনকার্ধ্য 
শক্তিশালী ছিল। কিন্তু অধুনা গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের নিয়াংশ JA পাকিস্তানের 
AVÉS হইবার ফলে ভারতীয় গণতন্ত্রের পূর্বাঞ্চলে জলপথে পরিবহন কাৰ্য্যে বিদ্ের 
সৃষ্টি হইয়াছে। বৃষ্টির জলে পুষ্ট বলিয়া! এবং বন্ধুর পথে প্রবাহিত বলিয়। দক্ষিণ 
ভারতের নদীগুলি বর্ষাকালে খরস্রোতা এবং Aime ক্ষীণকায়। হয় এবং 
সেইজন্য মোহানার নিকটবর্তী অংশ ব্যতীত দেশের অভ্যন্তরে তাহাদের 
সাহায্যে পরিবহন FÍ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। TÁ এবং তান্তী পার্বত্য 
পথে প্রবাহিত বলিয়া নৌ-চলাচলের অনুপযোগী । মহানদী, গোদাবরী এবং Feel 
নিয়।ংশে নাব্য। 

পরিবহন কাৰ্য্যে ভারতের খালগুলি এখনও বিশেষ উন্নতি করিতে পারে নাই। 
দেশ বিভাগের পরে ভারতীয় গণতন্ত্রে নৌচলাচলের উপযোগী খালের দৈর্ঘ্য ছিল 
৫,৭২৪ মাইল। নাব্য খালগুলির অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ প্রদেশ, Blea ও 
মাদ্রাজে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের * ইষ্টার্ণ ae সাকু'লার খাল ও মেদিনীপুর খাল, 
তন্ত্র প্রদেশের FR ও গোদাবরীর সংশ্লিষ্ট খাল, এবং মাদ্রাজের পূর্বব উপকূলের 
করমণ্ডল উপকূলের সমান্তরালভাবে প্রবাহিত বাকিংহাম খাল এই প্রসঙ্গে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | উত্তর প্রদেশে গঙ্গার খাল কানপুর এবং হরিদ্বারের মধ্যে সংযোগ 
স্থাপন করিয়াছে । উড়িগ্যার খালগুলির মধ্যে ২৫* মাইল মাত্র সম্বৎসরব্যাপী 
নৌ-চলাচলের উপযোগী | 


« WAS দামোদর উপত্যক| পরিকল্পনার অন্তর্গত দুর্গাপুর খাল উন্মুক্ত হইবার কলে ve মাইল দীর্ঘ 
সন্বত্মরব]াপা নাব্য জলপথের স্থষ্টি হইয়াছে | 


পরিবহন ব্যবস্থা ২৬৯ 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের বহুমুখী নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি 
কার্যে পরিণত হইলে কৃষি শিল্প এবং জলপথে আভ্যন্তরীণ পরিবহন কার্য দ্রুত উন্নতি 
লাভ করিবে সে বিয়ে সন্দেহ নাই। 


পণ্য দ্রব্য চলাচলের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের খালগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন 
রাই হইতে যে পণ্যদ্রব্য কলিকাতায় আমদানী হর তাহার শতকরা ২৫ ভাগ জলপথে 
আসে। অধিকন্ত কলিকাতা হইতে বিভিন্ন ane রপ্তানির শতকরা প্রায় ৩২ ভাগ 
জলপথেই সম্পন্ন হয়। জলপথে কলিকাতার পরিবহন কার্যের পরিমাণ প্রায় ৪৫ লক্ষ 
টন। ইহার শতকরা ৩৪ ভাগ ছ্ীমারযোগে এবং ৬৬ ভাগ দেশীয় নৌকাযোগে 
সম্পন্ন হয়। 
ভারতের জলপথের অবস্থা আশানুরূপ সন্তোষজনক নহে। বর্তমানে নদীপথের 
ংস্কার বিষয়ে জাতীয় সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং আশা করা যায় যে 
অদুর ভবিষ্যতে জলপথের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে | 
রেলপথ (Railways) aa অর্থ নৈতিক উন্নতিতে রেলপথের প্রয়োজনীয়তা 
এবং গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক Waa গণ্য করা হয়। দেশের অন্তর্বাণজ্যে দুর 
piva পরিবহন seh রেলগাড়ীই একমাত্র নির্ভরশীল ও দ্রুততম যান। অতি 


গুরুভার মালপত্রাদি বহু দুরাত্তরে প্রেরণ করিতে ইহার সমকক্ষ অন্ত কোন 
বাহন নাই। 


ভারতের রেলপথ * প্রথমে সামরিক প্রয়োজনেই নিম্মিত হইয়াছিল। অধুনা 
বাণিজ্যিক প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে রেলপথ বিস্তারের নূতন নূতন পরিকল্পনা 
বিবেচিত হইয়। থাকে । ১৯৪৭ সালে দেশীয় রাজ্যসহ অখণ্ড ভারতে রেলপথের দৈর্ঘ্য 
ছিল ৪* হাজার মাইলেরও অধিক। ভারত বিভাগের পর এই রেলপথের ৩৩,৫৬৬ 
মাইল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এবং অবশিষ্ট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । 
ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রধান রেলপথগুলি বন্দর হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চাডুমির দূরতম 
স্থানে প্রসারিত হইয়াছে। 

আয়তনের তুলনায় ভারতীয় গণতন্ত্রে বর্তমান রেলপথ আদ AMS নহে এবং 
গ্রেট ব্রিটেন, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের তুলনায় ভারতের রেলপথের পরিমাণ 
কত নগণ্য তাহা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা হইতে বুঝা যায় i 


e ২৮৫৩ মালে ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়। 


২৭০ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


দেশ. রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রতি মাইলে লোকসংখ্যা 
মাকিন বুক্তরাই্__ ২,৫৭১৭** মাইল ৫৭০ 
কানাডা ৫৬,৭০১ ৮ ২৪২ 
গ্রেটব্রিটেন__ ২০১২১ ৯ ২,৩১০ 
1 ভারতীয় গণতন্ত্র_ ৩৪,২৭৫ » ১০,৪১০ 


রেলপথ নিম্মিত হইবার পর ভারতের অন্তর্বাণিগ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
রেলপথের উপর নির্ভরশীল হইয়াছে।* রেলপথের পরিমাণ আশানুরূপ না 


Sites 


রেলপথ 


ask লক্ষ 


৫৬ pw saan $: 
$ ছিটারজি 
নাগপুর F. 
Sig 
ওয়ারাজ। 


KG 
২২ বিজয়া] 


বিভাগোত্তরভারতবর্ষের রেলপথ 
হইলেও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ভারতে রেলপথের বিস্তার 


+ ১৯৫৭ সালের ৩১শে Al তারিখে ভারতীয় গণতন্ত্রে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৩৪,৭৪৪.০৫ মাইল | 
ইহার মধ্যে ৩৪,২৯০*৮১ মাইল রেলপথ রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্র দ্বার পরিচালিত এবং অবশিষ্ট ৪৫৩২৪ মাইল 
- বেদরকারী রেলপথ বিভিন্ন কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত ছিল। 

* ভারতীয় গণতন্ত্রে মোট পরিবাহিত পণ্যের শতকরা ৮০ ভাগ এবং যাত্রী সংখ্যার শতকর! ৭০ ভাগ 
রেলপথ দ্বারা বাহিত হইয়া! থাকে India, 1955. 


পরিবহন ব্যবস্থা! ২৭৯ 


বিদেশী ধনপতিদিগের স্বার্থের বিষয় চিন্তা করিয়াই সাধিত হইয়াছিল।. প্রধান 
প্রধান রেলপথের পার্শ্ববর্ভী কতিপয় জিলা, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে 
একটিমাত্র জিলার জন্য স্থাপিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেলপথগুলি ভারতের সমগ্র রেলপথের 
সুষ্ঠু পরিচালনা Fs এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা বিশেষভাবে ব্যাহত করিয়াছে । দেশ 
বিভাগের অব্যবহিত পরে ভারতীয় গণতন্ত্রে রেলপথের অবস্থা কিরূপ ছিল 
তাহার বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

(>) ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ ( East Indian Railway )-ইহাই ভারতের 
সর্বাপেক্ষা, অধিক গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ এবং ইহার দৈর্ঘ্য ৪,*** মাইলেরও অধিক 
Ral কলিকাতা হইতে আরম্ত করিয়া এক শাখা বর্ধমান, গয়া, কাশী, লক্ষ, 


মোরাদাবাদ হুইয়া সাহারানপুর ও অন্য শাখা আমানসোল, পাটনা, মোগলসরাই 
প্রভৃতি হইয়া দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 


ভাৱত বিভাগের ফলে প্রাক্তন বেঙ্গল আসাম রেলপথের (B. A. Rail- 
way) সমগ্র দক্ষিণ বিভাগ (ভায়নওহারবার, লক্ষী কান্তপুর, ক্যানিং এবং বজবঙ্জ 
শাখ!) এবং প্রধান শাখার কিয়দংশ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের সহিত সংযুক্ত 
হইয়াছিল। 

(২) বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ (Bengal Nagpur Railway )—এই 
রেলপথের দুইটি প্রধান শাখ। ছিল। এক শাখা কলিকাতা হইতে আরন্ত 
করিয়া খড়গণুর। বালেশ্বর, কটক এবং বহরমপুর হইয়। ওয়ালটেয়ার পর্য্যন্ত এবং 
অন্য শাখা চক্রধরপুর। বিলাসপুর এবং রায়পুর হইয়া নাগপুর পর্য্যন্ত ছিল। এই 
রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল কিঞ্চিরধিক ৩,০০* মাইল। 

(৩) বোম্বাই, <catel ote ফেণ্ট্াল Sem রেলপথ ( Bombay, 
Baroda and Central Indian Railway )—»,8-8s মাইল দীর্ঘ এই 
রেলপথ বোম্বাই হইতে আরম্ভ করিয়া বরোদা ও রাজপুতনার মধ্য fest দিল্লী 
ae বিস্তৃত ছিল। 

(8) গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্স্থলা রেলপথ ( Great Indian Peninsula 
Railway )—cajqie হইতে ইহার এক শাখা থালঘাট গিরিপথের মধ্য দিয়া 
গশ্চিমঘাট পর্বতমালা অতিক্রম sa, viel ও তান্তী নদীর উপত্যকার মধ্য 
দিয়া ইতার্সি (05:91) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তথা হইতে আগ্রা, মথুরা হইয়া! দিল্লা 
পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। অন্ত শাখা ভোরবাটের (Bhorghat) মধ্য দিয়া দক্ষিণ- 
WA রায়চুরে ( Raichur ) qala este সার মারহাষ্টা রেলপথের (M&S. 
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M. Rly. ) সহিত মিলিত হইয়াছিল। ৩,৫৩* মাইল দীর্ঘ এই রেলপথ বোস্বাইকে 
নাগপুরের মধ্য দিয়া কলিকাতার সহিত এবং রায়চুরের মধ্য দিয়া মাদ্রাজের সহিত 
qe করিয়াছিল। 

(৫) মাদ্রাজ গ্যাণ্ড সাদার্ণ মারহাট্র। রেলপথ (Madras and Southern 
Marhatta Railway )—2,>8° মাইল দীর্ঘ এই রেলপথের উপকারিতা এবং 
কাধ্যকারিতা প্রধানতঃ মাদ্রাজ এবং মধ্যপ্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। মাদ্রাজ হইতে 
ইহার একশাখা ওয়ালটেয়ার ও অন্ত শাখা রায়চুর ae প্রসারিত ছিল। 

(৬) সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলপথ (South Indian Railway )_-২,৩৪৯ 
মাইল দীর্ঘ এই রেলপথ দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণাংশেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার 
এক শাখা মাদ্রাজ হইতে ত্ৰিচিনাপল্লীর মধ্য দিয়া ধনুক্কোটি পর্য্যন্ত এবং অন্য শাখা 
মাঙ্গালোর হইতে কোচিন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

(৭) আউধ, যাও ত্ৰিহুত রেলপথ (O.T. 7২1১.)-_২৮৬৯ মাইল দীর্ঘ এই 
রেলপথ উত্তরপ্রদেশে এবং বিহারের কিয়দংশে সীমাবদ্ধ ছিল। কাটিহার হইতে 
লক্ষ হইয়া কানপু পর্যন্ত হই! বিস্তৃত এবং গোরক্ষপুর ইহার প্রধান 
কাৰ্য্যালয় fea 


(৮) আসাম রেলপথ ( Assam Railway )__সমগ্র আসামের প্রয়োজন 
৯২৪৭ মাইল দীর্ঘ এই রেলপথ দ্বারা সাধিত হইত। ইহার প্রধান কার্য্যালয় 
“Aes অবস্থিত ছিল। ইহার এক শাখা গৌহাটি এবং তিনস্থুকিয়া হইয়া 
ডিব্ৰুগড় AHS ও অন্য এক শাখা বদরপুর হইতে লামডিং পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

(৯ ইষ্টাৰ্ণ পাঞ্জাব রেলপথ (Eastern Punjab Railway )_ প্রাক্তন 
নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলপথের (North-Western Railway) যে অংশ ভারত বিভাগের 
ফলে বিভক্ত হইয়৷ ভারতীয় yanks অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেই অংশ ইষ্টার্ণ 
পাঞ্জাব রেলপথ নামে পরিচিত। এই রেলপথ তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিল। শাখা 
তিনটি যথাক্রমে_-(১) দিল্লী__আব্বালা_অমৃতপর ; (২) দিল্লী__কালৃকা__সিমল! 
এবং (৩) দিল্লী__ফিরোজপুর। এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ২৯৮ মাইল। 

সম্প্রতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র রেলপথের গুরুতর পরিবর্তন সাধিত 

হইয়াছে এবং ইহার ফলে অদুর ভবিষ্যতে ভারতের অর্থনীতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 
উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে আশা করা যায়। 

ভারতীয় রেলপথ ব্রড গেজ (৫/-৬?), মিটার গেজ (৩৩৯) ও vical গেজ 

(২০৮ এবং ২'-৬) দমবারে গঠিত এবং লৌহবস্মেরে এই প্রকার বিভিন্নতা ভারতীয় 


পরিবহন ব্যবস্থা ২৭৩ 


রেলপথের প্রধান লক্ষ্যণীয় Ti ভারতীয় যুক্তরাহ্রে ৩৪,২৯,-৮১ মাইল t দীর্ঘ 
বেলপথের ১৬,৯৬৮৭৮ মাইল ষ্ট্যার্ডার্ড গেজ (Standard or Broad Gauge), 
s¢ovser মাইল মিটার গেজ ( Meter Gauge) এবং ২১৭৩২-৫১ মাইল Dial 
গেজ (Narrow Gauge)!  এবছিধ বিশৃঙ্থলভাবে গঠিত বলিয়া ভারতীয় 
রেলপথের পরিচালনা. কার্যে কেবল যে অব্যবস্থারই সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নহে, 
পরন্ত ইহা কতিপয় বৃহৎ অঞ্চলকে ভারতের দুইটি প্রধান বন্দর কলিকাতা ও 
বোম্বাই হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে এবং ইহার ফলে এই সকল অঞ্চল 
স্বাভাবিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। সুযোগ্য পরিচালনার 
ভিত্তিতে অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ অধিকতর age করিবার উদ্দেশ্যে প্রধান প্রধান 
ভারতীয় রেলপথগুলির পরিচালনভার রাষ্টরীয়ত্বকরণ, FASI রেলপথগুলিকে 
বৃহদাকার রেলপথের সহিত সংযুক্তকরণ এবং সমগ্র ভারতীয় রেলপথের পুনব্বিন্তাস 
বনুপূর্বেবই কর! উচিত ছিল । বিগত বিশ বৎসর যাবৎ উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা দ্বারা এই 
সকল ক্ৰটী দূরীকরণ রেলওয়ে বোর্ড (Railway Board) এবং ভারত সরকারের 
বিশেষ বিচাৰ্য্য বিষয় ছিল এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে আকওয়ার্থ কমিটি 
(Acworth Committee), ইঞ্চকেপ কমিটি (Inchcape Committee), 
ওয়েজউড. কমিটি (Wedgewood Committee), পোপ কমিটি (Pope Commi- 
ttee), এবং কুঁজরু কমিটি (Kunzru Committee) নিযুক্ত হইয়াছিল এবং ইহাদের 
প্রত্যেকেই মোটামুটিভাবে পুনব্রিন্তাসের আনুকূল্যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন | 


ভারত বিভাগের পর প্রাক্তন নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ, বেঙ্গল ate আসাম এবং যোধপুর 
রেলওয়ের অধিকাংশ__মোট প্রায় ৭,০** মাইল-_পাঁকিস্তানের্‌ অন্তর্ভুক্ত হইবার 
ফলে রেলপথের পুনব্বিন্তাসের প্রয়োজনীয়তা অধিকতর ভাবে ATS হয় এবং 
অভিজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রেলওয়ে মন্ত্রী দপ্তর (Railway Ministry) 
১৯৫১ সালের প্রধম ভাগে রাষ্ট্রাধীন রেলপথের পুনব্বিন্তাস কার্য্য আর্ত করেন। 
প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হইলেও ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রধান প্রধান রেলপথ 
নিয়লিখিত আটটি আঞ্চলিক বিভাগে পুনবিব্যত্ত হয়। 

(৯ দক্ষিণ রেলপথ ( The Southern Railway ) ৯৯৫৯ সালের 
১৪ই এপ্রিল গঠিত হয় এবং প্রাক্তন মাদ্রাজ এযাও সাদার্ণ মারহাট্টরা (Madras and 
Southern Marhatta), সাউথ ইণ্ডিয়ান (South Indian) ও মহীশূর রেলপথ 


4 বিভিন্ন কোম্পানী পরিচালিত seos মাইল দীর্ঘ রেলপথ ইহার অত্তভু ক্র নহে। 
১৮ 
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(Mysore Railway) ইহার GaSe 1 দক্ষিণ রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৬১১০০-০৪ 
মাইল এবং ইহার প্রধান কার্য্যালয় মাদ্রাজে অবস্থিত | 

এই রেলপথ নবগঠিত মাদ্রাজ রাষ্ট্রের মাদ্রাজ ও ধনুফোটি ; অন্ধ প্রদেশের 
বেওয়াদা ও বিশাখাপত্তনম্‌ ; মহীশূর রাষ্ট্রের বাঙ্গালোর ও মাঙ্গালোর ; কেরালা! 


১৯৫৩ সালে ভারতীয় রেলপথ 


shes faqaq ও কালিকট ; AE AG afge গোয়ার aiie গ্রভৃতি স্থানের 
MS সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। অধ্যুষিত অঞ্চলের তামাক, তৈলবীজ, তুলা, 


পচ কাঠ, লবণ, নারিকেল, মশলা, কফি, রবার এবং চা এই রেলপথের সাহায্যে 
চলাচল করে। 
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(২) মধ্য রেলপথ (The Central Railway)-ইহার মোট দৈর্ঘ্য 
€,২৯৫'৯২ মাইল এবং প্রধান কার্য্যালয় বোন্বাইয়ে অবস্থিত। সমগ্র জি. আই, পি. 
(G. I. P. Railway), নিজাম ষ্টেট রেলওয়ে, সিন্ধিয়া এবং ঢোলপুর ষ্টেট রেলওয়ের 
( Nizam State Railway, Scindia and Dholpur State Railway ) 
একত্রীকরণ দ্বারা এই রেলপথ ১৯৫১ সালের ৫ই নভেম্বর গঠিত হয়। বোম্বাই রাষ্ট্রের 
সধ্যাংশ, অন্ধ প্রদেশের কিয়দংশ, মধ্যপ্রদেশের বৃহদংশ এবং উত্তর প্রদেশের নিয়াংশ 
এই নব গঠিত রেলপথ দ্বারা অধ্যানিত। অধ্যুষিত অঞ্চলের উৎপন্ন তুলা, গম, তৈল- 
বীজ এবং চিনি এই রেলপথে প্রধান পরিবাহিত পণ্য। এই রেলপথ প্রধানতঃ 
বোস্বাইকে নাগপুরের মধ্য দিয়া কলিকাতার সহিত এবং বায়চুরের মধ্য দিয়া মাদ্রাজের 
সহিত যুক্ত করিয়াছে। হায়দ্রাবাদ, জব্বলপুর, আগ্রা, মথুরা, দিল্লী, পুণা, ভূপাল, 
ঝান্সি, ইতার্সি প্রভৃতি শহর এই রেলপথে অবস্থিত। 

(৩) পশ্চিম রেলপথ ( The Western Railway )১_-৬,*১২*৯৩ মাইল 
দীর্ঘ এই রেলপথ ১৯৫৯ সালের ৫ই নভেম্বর গঠিত হয় এবং ইহার সদর কার্য্যালয় 
বোম্বাইয়ে অবস্থিত। দিলী-রেওয়ারী-ফজিল্‌কা শাখা ব্যতীত সমগ্র বি. বি. este সি. 
আই রেলওয়ে, এবং সৌরাষ্টর, কচ্ছ, জয়পুর ও রাজস্থান রেলপথের একত্রীকরণ দ্বারা 
পশ্চিম বেলপথ পুনর্গঠিত হইয়াছে। নবগঠিত এই রেলপথ ছারা বোদ্বাই রাষ্ট্রের 
পশ্চিম এবং উত্তর অংশ, মধ্য প্রদেশের কিয়দংশ এবং রাজস্থানের AAI অধ্যাসিত। 
ভারতের কতিপয় অত্যুন্নত শিল্প-কেন্দ্র এই রেলপথের সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়াছে | 
ইহা AI, আমেদাবাদ, সুৱাট, বরোদা, দিল্লী, আগ্রা, আজমীর, মথুরা, ভরতপুর, 
জয়পুর প্রভৃতি স্থানের মধ্যে যোগ স্থাপন করিয়াছে। অধ্যুষিত অঞ্চলের তুলা এবং 
তুলাজাত AIA পরিবহন কাধ্য এই রেলপথেই সম্পন্ন হয়। 

(8) উত্তর রেলপথ (The Northern Railway)—v voy vo মাইল 
দীর্ঘ এই রেলপথের সদর কার্য্যালয় দিল্লীতে অবস্থিত। সমগ্র VT পাঞ্জাব রেলপথ, 
IAT এবং বিকানীর রেলপথ, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের এলাহাবাদ, লক্ষে) ও 
মোগাদাবাদ বিভাগ, এবং প্রাক্তন বি, বি, ae সি, আই রেলপথের দিলী-রেওয়ারী- 
METH শাখা একত্র করিয়া! উত্তর রেলপথ ১৯৫২ সালের ৯৪ই এপ্রিল গঠিত হয়। 
রাজস্থানের বহুলাংশ, পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশের এক হও অংশ ইহার দ্বার 
অধ্যাসিত। এলাহাবাদ, কানপুর, ACA, আলিগড় প্রভৃতি শি 
অম্ৃতসর, সিমলা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শহর এই রেলপথে অবস্থিত। 
চিনি এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি এই রেলপথের প্রধান পরিবাহিত পণ্য। Bo 


২৭৬ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


(¢) উত্তর-পূর্ব রেলপথ ( The North-Eastern Railway )-_সমগ্জ 
আউধ-ত্রিহুও রেলপথ, আসাম-রেল-লিঙ্ক সহ আসাম রেলপথ এবং প্রাক্তন বি, বি, সি, 
আই রেলপথের ফতেগড় শাখা সমবায়ে এই রেলপথ ১৯৫২ সালের ১৪ই এপ্রিল গঠিত 
হইয়াছিল। ইহার প্রধান কার্য্যালয় গোরক্ষপুরে অবস্থিত ছিল। সমগ্র আসাম রাই, 
সমগ্র উত্তর বিহার এবং উত্তর প্রদেশের বহুলাংশ এই রেলপথের অন্তর্গত faa | ইহার 
মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৪,৭৯৮'৩* মাইল । গোঁহাটি, বদরপুর, ডিক্রগড়, তেজপুরঃ লামডিং, 
লক্ষো, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, ছাপরা, কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি বাণিজ্য প্রধান শহর- 
গুলি এই রেলপথে অবস্থিত ছিল। কিন্তু ৯৯৫৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে এই 
রেলপথের ৯,৭৩৮ মাইল বিচ্ছিন্ন করিয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ গঠন করা হইয়াছে | 

সুতরাং উত্তর-পূর্ব রেলপথের বর্তমান দৈর্ঘ্য ৩,*৬**৩০ মাইল মাত্র । ইহার প্রধান শাখা 
কাটিহার হইতে গোরক্ষপুর ও AA) হইয়া কানপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অপর এক শাখা 
নেপাল সীমান্ত AGS প্সারিত। এই রেলপথ দ্বারা উত্তর বিহার ও উত্তর প্রদেশের 
FAIS অধ্যাসিত। ইহার প্রধান কার্য্যালয় গোরক্ষপুরে অবস্থিত | সিমেন্ট, Bd, চিনি, 
RE, তৈলবীজ, ভুট্টা, oÁ প্রভৃতি এই রেলপথের প্রধান আমদানী-রপ্তানি দ্রব্য | 
(৬) AR রেলপথ (The Eastern Railway)—সমগ্র বেঙ্গল নাগপুর 
রেলপথ এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের মোগলসরাই পর্য্যন্ত অংশ সমবায়ে ৫১৭৪ ৪-৯৯. 
মাইল দীর্ঘ এই রেলপথ ১৯৫২ সালের ১৪ই এপ্রিল গঠিত হইরাছিল। কলিকাতায় 
ইহার সদর কার্য্যালয় অবস্থিত ছিল। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ, সমগ্র দক্ষিণ বিহার, Sieg}, 
প্রাক্তন বিদ্ধ/প্রদেশের দক্ষিণাংশ এবং অন্ধপ্রদেশ এই রেলপথ দ্বারা অধ্যাসিত ছিল। 
ভারতের কতিপয় অত্যুত অঞ্চল, উত্তর-পুর্বব ভারতের সমগ্র লৌহ এবং কয়ল 
বেষ্টনী এবং পাটকল ও ইক্জিনিয়ারীং শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলি এই রেলপথে অবস্থিত 
ছিল। কিন্তু ৯৯৫৫ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে সমগ্র বেঙ্গল নাগপুর রেলপথকে 
এই রেলপথ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, সুতরাং A রেলপথের বর্তমান দৈর্ঘ্য 
২,৩২১৪৩ মাইল মাত্র এবং প্রাক্তন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের মোগলসরাই পর্য্যন্ত অংশ 
সমবায়ে গঠিত | এই রেলপথ ata, ঝরিয়া প্রভৃতি কয়লাখনিগুলির সহিত পাট- 
শিল্পের কেন্দ্রস্থল কলিকাতাকে সংযুক্ত করিয়াছে। গঙ্গানদীর সমৃদ্ধ উপত্যকার পাট, 
অভ্র, কয়লা, চাউল, চা এবং A উৎপন্ন দ্রব্য এই রেলপথেই চলাচল করে এবং 
কলিকাতা বন্দরে আমদানীকুত পণ্যদ্রব্যাদি পশ্চাডুমির বিভিন্ন অংশে এই রেলপথের 
সাহায্যেই প্রেরিত হয় । মোগলসরাই, পাটনা, গয়া, ভাগলপুর, বহরমপুর প্রভৃতি 
জনবহুল শহরগুলি এই রেলপথের উপর অবস্থিত। 
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(৭) দক্ষিণ-পুরবর্ব রেলপথ ( The South-Eastern Railway)—১৯ee 
সালের ১লা আগষ্ট প্রাক্তন সমগ্র বেল নাগপুর রেলপথকে TA রেলপথ হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া দক্ষিণ-পূর্বন রেলপথ নামে অভিহিত করা হইয়াছে । ইহার মোট tes 
৩,৪২৩'৫৬ মাইল এবং কলিকাতার গার্ডেন রীচে ইহার সদর কার্য্যালয় অবস্থিত | 
পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িস্যার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের এবং মধ্যপ্ৰদেশ ও অন্ধপ্রদেশ রাষ্ট্রের 
কিয়দংশের পরিবহন কার্য্য এই রেলপথের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার 


SEACE carta: 
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ও উড়িয্লার কয়লা ও লৌহ এবং মধ্যগ্রদেশের খনিজ ও বনজ সম্পদ এই রেলপথে 
চলাচল করে। এই রেলপথের এক শাখা কলিকাতা হইতে নাগপুর ও অন্য শাখা 
কলিকাতা হইতে বিশাখাপতনম্‌ পর্য্যন্ত fees | 

(৮) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ (The North-East Frontier 
Railway )_;৯৫৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে প্রাক্তন আসাম-রেল-লিঙ্কসহ 
আসাম রেলপথকে উত্তর-পূর্ব রেলপথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপঞ্চ 


পরিবহন ব্যবস্থা ২৭৯ 


গঠিত হইয়াছে। ইহা ভারতের অষ্টম রেলপথ এবং ইহার মোট দৈর্ঘ্য ১,৭৩৮ মাইল। 
এই রেলপথের প্রধান কার্য্যালয় MTS অবস্থিত। ইহার প্রধান শাখা কাটিহার হইতে 
শিলিগুড়ি ও গৌহাটি হইয়া ডিব্ৰুগড় পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র আসাম, উত্তরবঙ্গ এবং 
উত্তর-পূর্ব বিহারের কিয়দংশ এই রেলপথের দ্বারা অধ্যাসিত। চা, পাট, কয়লা, 
পেট্রোলিয়াম, কমলালেবু, কাষ্ঠ প্রভৃতি এই রেলপথের প্রধান পরিবাহিত পণ্য। 

সংক্ষেপতঃ নিম্নলিখিত সুবিধার জন্য ভারতীয় রেলপথগুলির উল্লিখিত ভাবে 
পুনবিষ্তাস করা হইয়াছে s— 

(৯ বর্তমানে প্রত্যেক পুনবিন্যস্ত রেলপথ দ্বারা নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ অধ্যাসিত 
হইতেছে। বর্তমানে ‘মণ্ডল’ (one) বলিতে যাহা বুঝায় WA তাহ। বিভিন্ন গেজের 
( Gauge) বিভিন্ন দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বিভিন্ন রেলপথ দ্বারা অধ্যাসিত হইত। 

(২) আধুনিক যন্ত্র-সজ্জিত কারখানাসমূহ, গবেষণাগার এবং তথ্যাদি সঞ্চলনের 
কেন্দ্র স্থাপনপূর্ব্বক বর্তমানে পুনবিস্স্ত প্রত্যেক রেলপথের সদর কার্য্যালয় পরিচালন! 
বিষয়ে অধিকতর উন্নত হইয়াছে। 

(৩) ইহ! দ্বারা বৃহত্ভাবে পরিচালনার ব্যয়ভার, কার্য্যের পুনরাবৃত্তি এবং প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা হ্রাস পাইয়াছে। ইহা! অনুমান কর! যায় যে রেল- 
পথের পুনবিন্াস দ্বারা প্রত্যেকটি রেলপথের দৈর্ঘ্য ৫,*** মাইলের অধিক হইলেও 
কর্মক্ষমতার কোন প্রকার ক্ষতি না হইয়াও ভারত সরকারের বৎসরে প্রায় ২* লক্ষ 
টাকা সঞ্চয় হইবে। 

আসাম রেল লিঙ্ক পরিকল্পনা (Assam Rail-Link Project)— 
কলিকাতার সহিত আসাম এবং উত্তরবঙ্গের সংযোগকারী প্রাক্তন বেঙ্গল ate 
আসাম রেলওয়ের (Bengal & Assam Railway) অধিকাংশ AA পাকিস্তানের 
অন্তৰ্ভুক্ত হইবার ফলে রাজনৈতিক, সামরিক এবং বাণিজ্যিক গুরুত্বের পটভূমিকায় 
ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তান্ত স্থানের সহিত আসামের সরাসরি যোগস্ত্র স্থাপনের সমস্যা 
প্রবলভাবে দেখা দেয়। এই অসুবিধা দুর করিবার জন্য ৯৯৪৮ সালের ২৭শে 
জান্গুয়ারী আসাম রেল-লিঙ্কের নির্মাণ কার্য আরস্ত হয় এবং rote সালের ২৬শে 
জানুয়ারী ১৪২ মাইল দীর্ঘ এই রেলপথের দ্বারা যাত্রী বহন কাৰ্য্য আরম্ভ হয়। এই 
রেলপথ বিহারের গঙ্গা তীরে অবস্থিত মণিহারীঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া কিষণগঞ্জ; 

. শিলিগুড়ি, বাগড়াকোট, মাদারীহাট, হাসিমার৷ এবং আলীপুরদুয়ারের মধ্য দিয়া 
আসামের ফকিরগ্রামে পৌঁছিয়াছে এবং এই স্থানে পুরাতন আসাম রেলপথের সহিত 
যুক্ত হইয়াছে। চারিটি বিভিন্ন বিভাগের দ্বারা এই রেলপথের পরিকল্পনা! কার্ধ্যকরী 


২৮০ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক Sr 


হইয়াছে_-(৯) কিষণগঞ্জ হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত ৬৬ মাইল দীর্ঘ তৎকালীন geal 
গেজ অপসারিত করিয়া তৎপরিবর্ডে মিটার গেজ স্থাপিত হইয়াছে ; (২) তিস্তা নদীর 
উপর সেতু Palas শিলিগুড়ি হইতে বাগড়াকোট AGE ২২ মাইল দীর্ঘ পথে 
নূতন লোঁহবত্ম স্থাপিত হইয়াছে; (৩) টোর্সা নদীর উপর সেতু নিৰ্ব্বাণ করিয়া 
মাদারীহাট হইতে হাসিমারা পর্য্যন্ত ৮২ মাইল নূতন রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে এবং 
(৪) পাকিস্তান রাষ্ট্রকে পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে আলীপুরদুয়ার হইতে ফকিরগ্রাম 
পর্য্যন্ত ৪৫ মাইল দীর্ঘ নূতন রেলপথ নিশ্মিত হইয়াছে। নবনিশ্মিত সমগ্র রেলপথটি 
মিটার গেজ দ্বারা গঠিত | 


আসাম রেললিঙ্ক পথ. ৯৮৮ 2; 


ug ARE 
৩) oe শি 
Yaar তত খাওয়া 


আসাম রেল-লিঙ্ক শিশ্মিত হইবার ফলে আনামের দুরতম অঞ্চল হইতেও 
প্রত্যহ বহু শত টন চা, কা্ তৈল, সিমেন্ট এবং পাট কলিকাতা বন্দরে 
আসিবার এবং কলিকাতা হইতে বহু শত টন ভ্রব্যাদি__প্রধানতঃ বয়নজাত ও 
নিত্য-ব্যবহাধ্্য ভ্ব্যাদি_আসামের দুরতম অংশে প্রেরণ করিবার পথ উন্মুক্ত 
হইয়াছে। 
বিমান পথ-_ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে অসামরিক বিমান চলাচল 
+ ব্যবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নাই। মহাযুদ্ধের সময়েও বিমান ও বিমানের 
বিভিন্ন অংশের অভাবে এই চলাচল ব্যবস্থার প্রসার বিশেষ ব্যাহত হয়। ভারতের 


পরিবহন ব্যবস্থা ২৮১ 


নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিমান চলাচলের ব্যবস্থা যেরূপ ব্যাপক এবং স্ুনিয়ন্তিত হওয়া 
উচিত তাহা এখনও সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি ভারত সরকার অপামরিক বিমান চলাচল 


ব্যবস্থাকে দ্রুতগতিতে ati করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন 
পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিবার চেষ্টা করিতেছেন । ১৯৪, সালে বাঙ্গালোরে বিমান 


নির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠা ইহাদের মধ্যে অন্যতম | 

৯৯৩৯ সাল পৰ্য্যন্ত ভারতবর্ষে আভ্যন্তরীণ পরিবহন sey নিযুক্ত বিমান 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল তিনটি, যথা £_-(৯) টাটা এয়ার লাইনস্‌ (Tata Air 
Lines), (২) ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ (Indian National Airways), 
এবং (৩) এয়ার সাভিসেস্‌ অব ইণ্ডিয়া (Air Services of India) এবং ১৯৩৯ 
সালে ইহাদের ভ্রমণপথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৫১৯৯০ মাইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পরিসমাপ্তির পর ভারতে বিমান পথে পরিবহনের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে । ১৯৪৭ 
সালের শেষ ভাগে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১৩,২৯৫ মাইল ব্যাপিয়া ২২টি নির্দিষ্ট পথে 
১১টি বিমান কোম্পানির বিমান চলাচল করে। ১৯৪৮ সালে বহির্দেশীয় বিমানপথে 
যুক্তরাজ্যের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, 
(Air-India International Ltd,.) নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় । 
১৯৪৯ সালের জুন মাসে এই কোম্পানির বিমান বোস্বাই__কায়রে'-_লণ্ডন পথে যাত্রা 
BIS করে। লগুনের সহিত সংযোগ ব্যতিরেকেও এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্তাশনাল 
এডেনের মধ্য দিয়! বোস্বাইয়ের সহিত নাইরোবির সংযোগ সাধন করিয়াছিল। ১৯৫০ 
সালের অক্টোবর মাস হইতে ভারত এয়ারওয়েজ (Bharat Airways) কলিকাতা-_ 
ব্যাঙ্কক--সিঙ্গাপুর পথে সুদুর প্রাচ্যের সহিত পরিবহন কাধ্য আরম্ভ FA | 

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যস্থলে বিশালায়তন ভারতের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ 
অবস্থান হেতু বিমানপথে পরিবহনের যথেষ্ট সুবিধা বিদ্যমান থাকিলেও অন্যান্য দেশের 
তুলনায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিমানপথের Sigs উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি অদ্যাপি 


হয় নাই। ১৯৫৩ সালে ভারতীয় বিমানগুলি আভ্যন্তরীণ ও বহিভাবতীয় নিদ্দিষ্ট 
পথে ২২৮৩৮ মাইল ভ্রমণ করিয়াছে । নিম্নলিখিত বিবরণী হইতে বিগত কয়েক 
বৎসরে ভারতের বিমান চলাচল ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি প্রতীয়মান হইবে। 


বৎসর ভ্রমণ পথের পরিবাহিত পরিবাহিত পরিবাহিত 
মোট দৈরধ্য যাত্রীর সংখ্যা. মালপত্রের ওজন ডাকের ওজন 
- (মাইল ) (টন) (টন) 
৯৯৫০-- ৯১৮৮১৫৭১৪১৮ ৪,৮২,৬১২ ৭০৯৪ ১,১৩৯ 
POCI— ১,৭৩,৩৩,৯২৬. ৩,৭৪,৪৬৮ 98,982 . ৩৮৪৫ 


১৯৫৬-_ ২১৬৯১০৫)০০০  ৫১৯৯১৯৯৮ ৯৬,০০২ ৬,৫৬৩ 


২৮২ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


স্বল্পব্যয়ে বিমান চলাচল ব্যবস্থার প্রসারের উদ্দেশ্যে ভারতীয় বিমান 
কোম্পানিগুলির জাতীরকরণের প্রস্তাব প্রথম পঞ্চমবাধিকী পরিকল্পনায় স্বীকৃত 
হইয়াছে। তদনুবায়ী ইণ্ডিয়ান এয়ার কর্পোরেশন nS (Indian Air 
Corporation Act.) ১৯৫৩ লালে বিধিবন্ধ হয় এবং ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ 
বিমানপথে পরিবহনের জন্য একটি এবং দুর দেশের সহিত বহিবিমানপথে পরিবহনের 
জন্য অপর একটি কর্পোরেশন্‌ 22 হইয়াছে। সৰ্ভান্কযায়ী ১৯৫৩ সালের 
১লা আগষ্ট হইতে আভ্যন্তরীণ বিমানপথে পরিবহনে নিযুক্ত কোম্পানিগুলি* 
ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স কর্পোরেশন্‌ এবং বহিবিমানপথে নিযুক্ত কোম্পানিগুলি এয়ার 
ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্তাশনাল কর্পোরেশনের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। 


বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দিয়লিখিত fafa 


পথে বেসরকারী বিমান চলাচল 
কাধ্যকরী আছে। 


ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসূ্‌ কর্পোরেশন 

(Indian Air Lines Corporation) 

>! কলিকাতা কেন্দ্ৰ (Calcutta Base) 

(ক) কলিকাতা-__গোঁহাটি-_জোরহাট-_ 
মোহনবাড়ী 


৫৪২ মাইল দৈনিক 
(খ) কলিকাতা-_বাগডোগর! ২৭৯ ৯» X 
(গ) কলিকাতা__আগরতলা ১৯৬ 9) 4 
(৭) কলিকাতা-_গোঁহাটি__তেপুর__ 
লীলাবাড়ী ছি 
© কলিকাত__শিলচর-_ইস্কল ৩৮৫ 9 i 
©) কলিকাতা-_মাদ্রাজ__বাঙ্গালোর ১১০৩৪ ১, 7৮ 
(ছ) কলিকাতা__ঢাক! ১৪৬ i, ” 
(জ) কলিকাতা- চট্টগ্রাম ২১৭ ৯ F. 
G) কলিকাতা-_-রেন্ুন ৬৪০ ১, ms 
(৫) কলিকাতা__পাটনা__কাটমুণু ৪:৬ » (সপ্তাহে ৬ fia) 


* ভারতীয় বিমান কোম্পানিগুলির জাতীয়করণের ফলে তদানীন্তন কার্ধাকরী আটটি কোম্পানী 
যথাক্রমে (২) এয়ার ইণ্ডিয়া, (২) এয়ার সার্ডিমেস্‌ অব Rew, (৩) এয়ারওয়েজ (ইণ্ডিয়া ), (৪) ভারত 
“এয়ারওয়েজ, (e) ডেকান এয়ারওয়েজ, (৬) হিমালয়ান এভিয়েশন, (৭) Berta ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ এবং 
(Sf এয়ার লাইন্‌ম্‌ “fema এয়ার লাইন্ম্‌ কর্পোরেশনের" এবং “এয়ার ইণ্ডিয়া zobate 
“এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশনের” GOES হইয়াছে। 


পরিবহন ব্যবস্থা 


R] বোন্ধবাই কেন্দ্ৰ (Bombay Base) 


(ক) 
(2) 
(A) 
(a) 
(8) 
(5) 
(8) 
(জ) 
(ঝা) 
(#) 
(3) 


বোম্বাই_-কলিকাতা 
বোম্াই__-আমেদাবাদ__করাচি 
বোস্বাই_বাঙ্গালোর-_কোচিন 
বোস্বাই__পোরবন্দর_ভূ্জ 
বোম্বাই__তবনগর-__রাজকোট 
বোস্বাই__দিলী 
বোম্বাই-_মাদ্রাজ-_কলম্বো 
বোম্বাই__পুণা_ হায়দ্রাবাদ 
বাঙ্গালোর-_হায়দ্রাবাদ 

মাদ্রাজ _নাগপুর-_দিল্লী 
মাদ্রাজ__বাঙ্গালের__কোচিন__ 
faama 


৩। দিল্লী কেন্দ্র (Delhi Base) 


(ক) 
থে) 
(গে) 
থে) 
{€) 
(6) 


দিলী_-কলিকাতা 
দিল্লী__অমৃতসর-_শ্রীনগর 
দিলী__লাহোর 
দিলী__যোধপুর-_করাচি 
দ্িললী_-অমৃতসর-__-কাবুল-_কান্দাহার 
শ্রীগর__পাঠানকোট 


Rb 
১,৪১ মাইল দৈনিক 
৬৪৭. ১) x 
৬৭২ 4 (সপ্তাহে ৬ দিন ) 
SES, 7110 Bey) a Cohan ) 
২৮৫ » (Cy) ৬ দিন ) 
aise ans দৈনিক, 
১১১১২ ৯ % 
৩৮৫ , 1 
৩১৬ ১, x 
১১৯১০ 


৫১৭ মাইল দৈনিক 


৮১৬ মাইল দৈনিক 
৪৩০ 9, x 


২৬৩ p, (সপ্তাহে © দিন) 


৭০৬. ১, দৈনিক 
৭. (সপ্তাহে > দিন) 
১৩০ দৈনিক 


এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল কপেএরেশন 


(Air—India International Corporation) 


কলিকাতা-_বোষ্বাই_কায়রো-_ প্যারিস 


লণ্ডন 
বোস্বাই_করাচি-_এডেন_ 
নাইরোবি 
বোশ্বাই__-কলিকাতা-_ব্যাংকক-_ 
হংকং_ টোকিও 
দিলী_-তাস্কেন্ট-_মস্কো 


সপ্তাহে ৪ দিন 


সপ্তাহে ২ দ্বিন 


সপ্তাহে ২ দিন 
সপ্তাহে > দিন 


৮৪ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 

এতন্যতীত নিয়লিখিত বিদেশীয় বিমানপথগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এবং 
পাকিস্তানের মধ্য দিয়া প্রসারিত হইয়াছে £__ 

©) ব্রিটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশনের (79. 0. A. C. 


Line ) বিমানপথ ভারতের মধ্য দিয়া mera সহিত অষ্ট্েলিয়ার feat বিমান- 
ঘাটির সংযোগ সাধন করিয়াছে। 


(২) এয়ার ফ্রান্স (Air France Line) বিমানপথ প্যারী নগরের সহিত 


করাচি ও কলিকাতার মধ্য দিয়া ভিরেখনামের অর্থাৎ প্রাক্তন ফরাসী-ইন্দোচীনের 
রাজধানী সাইগনের সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। 


(৩) রয়েল ডাচ এয়ার লাইন (K. L.M. Line ) বিমানপথ হল্যাণ্ডের 
আমষ্টার্ডাম শহর হইতে বাহির হইয়া ভারতবর্ষের মধ্য দিয়! জাভাদ্বীপের রাজধানী ও 
প্রধান বন্দর বাটাভিয়া পর্য্যন্ত Rgs | 

(৪) চায়না ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন (Chinese National 
Airways Corporation) বিমানপথ সমপ্রতি কলিকাতার সহিত রেঙ্গুন ও কুন্মিং- 
এর মধ্য দিয়া চুংকিং-এর সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। 

(৫) প্যান জ্যামেরিকান ‘SHAS এয়ারওয়েজ (Pan American 
‘World Airways) বিমানপথ মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মধ্য ইউরোপ ও নিকট প্রাচ্য 
হইয়া করাচি, দিল্লী ও কলিকাতা এবং তথা হইতে ব্ৰহ্মদেশ, গাম, ইন্দোচীন হইয়া 
গ্ুঅরায় মাকিন যুক্তরাই পর্য্যন্ত fags | 

৬) ট্রান্স ওয়ারল্ড এয়ারওয়েজ (Trans World Airways) বিমানপথ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা এবং নিকটগ্রাচ্য হইয়া 
বোম্বাই ও কলিকাতা এবং তথা হইতে ব্ৰহ্মদেশ, ইন্দোচীন, চীন ও জাপান হইয়া 
পুনরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্য্যন্ত fags | 

করাচি ও কলিকাতা অবিভক্ত ভারতের সর্বপ্রধান বিমানঘাটি ছিল। সমগ্র 
ভারতের বিমান পথে পরিবাহিত যাত্রী ও মালপত্রের প্রায় অর্ধেক এই দুইটি বিমান- 

বন্দরের মাধ্যমেই পরিবাহিত হইত। দেশ বিভাগের ফলে প্রধান বিমানঘাটি করাচি 
পাকিস্তানের ARS হওয়ায় বিানপথে ভারতীয় বুক্তরাষ্রের ate অনেক পরিমাণে 
ক্ষণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ বিমানঘাটি এবং মেরামত-কারখানা ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভু ক্ত বলিয়া এবং বিমান Frits শিল্পে ক্রুত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় 
সর্বপ্রকার সুবিধা বর্তমান থাকায় অসামরিক বিমান নির্মাণ ও চলাচল ব্যবস্থা 
অচিরে সন্তোষজনক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে সন্দেহ নাই। 


দশম অধ্যায় 


বন্দর ও নগর (Ports and Towns) 


বন্দর_কোন নগরে কতকগুলি জলপথ ও স্থলপথ মিলিত হইলে এ নগর: 
সাধারণতঃ একটি বন্দরে পরিণত হয়। বন্দরের অবস্থানের উপর তাহার নামকরণ, 


নির্ভর করে tag, সমুদ্র উপকুলে অবস্থিত বন্দরের নাম সামুদ্রিক-বন্দর, নাব্য নদীর 
তীরে অবস্থিত বন্দরের নাম নদী-বন্দর ইত্যাদ্ি। নিরাপদ পোতাশ্রয়, সম্বৎসবব্যাগী 
বরফমুক্ত সমুদ্র, উপকূল সন্নিকটে জলের গভীরতা, সমৃদ্ধ পশ্চাডুমি প্রভৃতির উপর, 
বন্দরের সমৃদ্ধি এবং গুরুত্ব নির্ভর করে। 


৮৬ “ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


অবিভক্ত ভারতবর্ষ একটি বৃহদায়তন উপদ্বীপ এবং ইহার উপকূল ৪,০০০ 
আইলেরও অধিক দীর্ঘ। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের উপকূল দীর্ঘ হইলেও 
অধিকাংশ স্থানে অভগ্র। অধিকন্ত ইহার পশ্চিম উপকূল ARSA এবং WA 
উপকূলে সমুদ্র অগতীর। এই সকল কারণে বিশাল উপকুলভাগের তুলনায় ভারত- 
বর্ষের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর স্বাভাবিক বন্দরের সংখ্যা অতিশয় নগণ্য। 


ভারতীয় গণতন্ত্রের উপকূল প্রায় ৩,৫০* মাইল দীর্ঘ এবং বোন্বাই, মাদ্রাজ, 
কলিকাতা, ভিজাগাপ্রম (বিশাখাপত্তনম ), কোচিন, কাণ্ড লা, AtA, নাগাপট্টম, 
azali, তুতিকোরিণ, কুইলন, আলেপ্লি, কোকনদ, কালিকট, মাঙ্গালোর, গোয়া, 
সুরাট, STA, ভিউ, পোববন্দর, পোর্টওখা এবং নবনগর-__এইগুলি ইহার প্রধান 
সামুদ্রিক বন্দর। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটি বন্দরের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক, 
কারণ ভারতীয় গণতন্ত্রের অধিকাংশ বৈদেশিক বাণিজ্য ইহাদের মধ্য দিয়াই সম্পন্ন 
হুয়। অবশিষ্ট বন্দরগুলির সাহায্যে উপকূল বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। 


কাণগ্ুল1-কচ্ছ উপসাগরে অবস্থিত। করাচি বন্দর হস্তচ্যুত হইবার পর 
কাথিয়াবার-__কচ্ছ উপকূলে বৃহৎ বন্দরের অভাব বিশেষভাবে AFE হইতেছিল। 
১২:৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কাগুলা বন্দরের নির্মাণ কার্য আর্ত হইয়াছে এবং ১৯৫৮ 
সালে সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া অনুমান করা যায় । ইহার পর হইতে এই বন্দর করাচি 
বন্দরের অভাব পুর্ণ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। ৪ কোটি ৫* লক্ষ 
অধিবাসী অধ্যুষিত ২,৫০১* বর্গমাইল বিস্তৃত জনপদ ইহার পশ্চাছুমি। এই বন্দরের 
মাধ্যমে আমদানীর পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ টন এবং রপ্তানির পরিমাণ ১,৫০,০০* টন 
তৈল ব্যতীত অন্ঠান্ত পণ্য ৯৫০১০** টন হইবে বলিয় অনুমান কর! হয়। ইহার 
নিন্মাণ কাৰ্য্যে প্রায় ১৪ কোটি টাকা DRS হইবে এবং কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে বোম্বাই 
বন্দরের উপর কার্য্যের চাপ হ্রাস পাইবে । 


_বোম্বাই_-ভারতীয় গণতন্ত্রের দ্বিতীয় শহর এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। পশ্চিম 
উপকূলে উৎকৃষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান হেতু ইহার দ্রুত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। বোম্বাই 
বন্দর HAS দ্বীপে অবস্থিত বলিয়া CIS সযুদ্র এবং স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের সকল 
সুবিধা ইহাতে বর্তমান। CUR বন্দরের পোতাশ্রয় ১০ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল প্রশস্ত 
এবং Re হইতে ৩* ফুট গভীর সযুদ্রগামী বৃহদাকার জাহাজ এই বন্দরে অনায়াসে প্রবেশ 
ও নিরাপদে অবস্থান করিতে পারে। দক্ষিণে অন্ধের উত্তর-পশ্চিমাংশ হইতে উত্তরে 
দিল্লী পর্যন্ত ইহার উর্বর পশ্চাড়ুমি বিস্তৃত এবং বোস্বাই, মহীশূর, অন্ধ প্রদেশ, মধ্য- 


বন্দর ও নগর ২৮৭ 


প্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ এই বিশাল পশ্চান্তুমির অন্তর্গত। পশ্চিম 
রেলপথ দ্বারা গুজরাট এবংউত্তর ভারতের সহিত এবং মধ্য রেলপথ ছারা গঙ্গা-বিধোত 
সমভূমি, মধ্যপ্ৰদেশ এবং দক্ষিণাঞ্চলের সহিত বোম্বাই বন্দর সংযুক্ত বলিয়া ভারতে 
আমদানী-রপ্ত।নি বাণিজ্যে ইহা বিশেষ গুরুত্ব অঞ্জন করিয়াছে। এই বন্দরের রপ্তানি 
বাণিজ্যের শতকরা ৫* ভাগের অধিক পণ্য কীচা তুলা অথবা SAR | অন্তান্ত 
রপ্তানি পণ্যের মধ্যে তুলাবীজ, desh, ম্যাঙ্গানিজ, মসিনা, তিল প্রভৃতি প্রধান। 
afsal, লৌহ দ্রব্য, কল-কজা রাসায়নিক দ্রব্য, রেলগাড়ীর সাজ-সরঞ্জাম, পেট্রো- 
লিয়াম, কয়লা প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান আমদানী পণ্য। বোম্বাই রাষ্ট্রের উপকূলস্থ 
বন্দরগুলি এবং করাচির সহিত উপকূল বাণিজ্যের পণ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ 
ব্যাপারে বোম্বাই বন্দর একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। এতত্যতীত হেজাজে 
তীৰ্থযাত্রীদের মাধ্যমে ইহার বাণিদ্য পারস্ত উপসাগর পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছে। 
প্রাকৃতিক সমস্ত সুবিধা বর্তমান থাকিলেও নিকটবর্তী অঞ্চলে কোন কয়লাখনি 
না থাকায় কয়লার অভাব এই বন্দরে বিশেষভাবে AIZO হয় এবং এই অভাব 
সুরীকরণের জন্য ওয়েলৃস্‌ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কয়লা আমদানী করিতে aq | 
সম্প্রতি বোম্বাই রাষ্ট্রে জলজ-বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ক্রমোন্নতির সঙ্গে এই বন্দরের 
এবং সমগ্র রাষ্ট্রের শিল্পোন্নতির পথ অনেক পরিমাণে সরল হইয়াছে। 

কলিকাতার ১,*** মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মাদ্রাজ. করমগ্ুল উপকূলে 
একটি প্রধান বন্দর। উপকূলের নিকটবর্ত্তী সযুদ্র অগভীর বলিয়া সর্বদাই এই অঞ্চল 
তরঙ্গ RRT এই কারণেই কৃত্রিম পোতাশ্রয়ন নিম্মিত হইবার AH পর্য্যন্ত এই 
বন্দরের বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না এবং এই বন্দরকে ব্যবহারোপযোগী রাখিবার 
জন্য সমুদ্র তলদেশ সর্বদাই খনন করিতে হইত। মাদ্রাজের বর্তমান পোতাশ্রয়ের 
আয়তন Ree একর এবং সন্নিকটস্থ সমুদ্রের গভীরতা ৩. ফুট। এই পৌতাশ্রয়ে 
বর্তমানে ১৪টি জাহাজ অবস্থান করিতে পারে। এই বন্দরের পশ্চাডুমি দাক্ষিণাত্যের 
সমগ্র পূর্ববভাগ এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা দক্ষিণ রেলপথ 
দ্বারা সংযুক্ত। তৈলবীজ, Nerd, কাচা তুলা, FE, চা, তামাক, মশলা প্রভৃতি এই 
বন্দরের প্রধান রপ্তানি, এবং তুলাজাত দ্রব্য, ধাতু, লোহ ও ইস্পাতের দ্রব্য, কল- 
কজা, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ প্রভৃতি প্রধান আমদানী পণ্য। 

ভারতের বৃহত্তম শহর কলিকাতা! হুগলী নদীতীরে একটি নদী বন্দর। সযুদ্র 
হইতে ইহার দুরত্ব প্রায় ৮. মাইল। নদী বন্দর বলিয়া TTP, ~ 
রূপনারায়ণ প্রভৃতি উপনদী বাহিত পলিমাটি জমিয়। হুগলী নদীর মোহান! 


২৮৮ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


প্রায়শঃ অগভীর হইয়া পড়ে ।* সুতরাং জাহাজ চলাচলের ay অধিকাংশ সময় 
নদী-গর্ভ খনন এবং পথপ্রদর্শক Bacay ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সকল 
অসুবিধ! সত্তেও বিশাল এবং সমৃদ্ধ পশ্চাছুমির জন্য কলিকাতা ভারতের . সর্বশ্রেষ্ঠ 
আমদানী ও রপ্তানি বন্দরে পরিণত হইক্াছে। এই বন্দরের পশ্চাভুমি পশ্চিম- 
বঙ্গ, রিহার, আসাম, উত্তর প্রদেশ, উড়িয্যা, পাঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত RZS | 

(পাট, চা, করলা, লৌহ এবং স্যাঙ্গানিদ উৎপাদক প্রধান অঞ্চলগুলির উৎপন্ন দ্রব্যের 
প্রধান নির্গমন-পথ কলিকাতা বন্দর এবং ভারতীয় গণতন্ত্রে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের 
সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রায় সমস্তই এই বন্দরের মধ্য দিয়! সম্পন্ন হয়। বৃহত্তর 
কলিকাতা সমগ্র ভারতে বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র বলিয়া কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব অত্যন্ত 
অধিক 1) 


* Faa ভাগীরথী (হুগলী) অপেক্ষাকৃত নন্দন্রোত! বলিয়া কলিকাতা! বন্দর হইতে মোহান। 
পরান স্থানে স্থানে বালুচরার RR হইয়াছে। ইহার ফলে সমুদ্রগানী জাহাজনমূহকে মোহানায় গৌছিতে প্রায় 
৪২ মাইল অতিরিক্ত পথ অতিক্রম করিতে হয়। অরিন পথিমধ্য্থ বিপজ্জনক স্থানসমূহ পরিহার করিবার 
F2 পথ প্রদর্শক ছীমারের নাহায্য অপরিহার্য | তদুপরি জাহাজের অবাধ চলাচল ar রাখিবার জন্য 
বদরের প্রায় নকল সময় বিপুল ব্যয়ে নদীতল খনন করিতে হয়। এই নকল অসুবিধা দুর করিবার az 
এবং কলিকাতা বন্দর হইতে মোহানার দুরত্ব হ্রান করিবার Sog '১৯৪৬ সালে fafaa হইতে 
ডায়নওহারবার পর্যন্ত একটি সুগভীর ও নম্বংসরব্যাপী নাব্য খান খনন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ইহার 
ABs নিরূপণের জন্য বিশেষজ্ঞ স্তার 70 ইঙ্গলিশের (Sir Claud Inglis) পরামর্শ গ্রহণ কর! হয়। এই 

পরিকল্পনা af করিতে আনুমানিক se কোটি টাক ব্যয় হইবে বলিয়া দ্থিরীকৃত হয় এবং পোর্ট কনিশনাস” 
এই ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ Few হওয়ার দেশ বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে এই 
| পরিকল্পনা পুন িরববেচিত হয় এবং ইহাতে কতকগুলি শুরুতর |S প্রকট হই পড়ে। প্রস্তাবিত খাল 
খনন করিতে যে পরিমাণ ভূমি eg হইবে তাহা বিভাগোস্তর ক্ষীণকায় পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অপুরণীয় ক্ষতি 
বলিলে অত্যুক্তি হয় ন|। যে সকল লোকালয়ের মধ্য দিয়! এই থাল খনন করা হইবে সেই সকল স্থানের 
বাস্তুচ্যুত অধিবানীদিগের পুনর্ব্বাঘনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ইহা বহু সমস্তাদদুল দ্র পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে 
একান্ত SAS তদুপরি খাল খননের ফলে বহু পরিমাণ শস্তক্ষেত্র নিশ্চিহ্ন হইবে এবং US শস্ত পূরণ 
কর! OMIA AB হইবে না। day নূতন খালে জাহাজ চলাচল আর্ত হইলে স্বভাবতঃই হুগলী নদীর 
faateia পুর্ব গুরুত্ব বহু পরিমাণে gia পাইবে এবং নিয়মিত সংস্কারের অভাবে নদীমুখ মজিয়| যাইবার 
মস্তাবনা দেখা দিবে। এই নকল অস্থবিধার বিষয় বিবেচন| করিয়া: এই পরিকল্পন| ARYE হয় এবং 
বহ আলোচনার ফলে AAFS হয় যে গঙ্গানদী যে স্থানে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে মেই স্থানে একটি বাধ 
Pad করিয়া অতিরিত্ত জলরাশি হগলী নদীতে প্রবাহিত করিতে পারিলে ইহার শ্রোত বেগ বৃদ্ধি পাইবে 
এবং ইহার ফলে সকল বমস্তায় সমাধান হইবে। ইহাই agea পন্থা বলিয়া বিবেচিত এবং দ্বিতীয় 
| পঞ্চৰাৰ্ধিকী পরিকল্পনায় গৃহীত হয়। এই এরপ্তাবিত da বীধ ফাকা বাধ নামে পরিচিত। 
| 


| 


বন্দর ও নগর ২৮৯ 


পাট ও পাটজাতদ্রব্য যথা ২__ চট, থলিয়া, হেসিয়ান কলিকাতা বন্দরের সমগ্র 
রপ্তানি পণ্যের শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক স্থান অধিকার করিয়াছে | ইহার পর 
রপ্তানি বাণিজ্যে চা, লাক্ষা, তৈলবীজ, কয়লা, ্যাঙ্গানিজ, অভ্র, লৌহ, Aeri প্রভৃতির 
নাম SANT | ভারত বিভাগের পর প্রধান পাট উৎপাদক অঞ্চল TATE AR- 
পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি হইলে পাট এবং 
চা রপ্তানি বিষয়ে এই বন্দরের ataa বিশেষ sieas হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। 
ডুলাজাত দ্রব্য, পেট্রোলিয়াম, লবণ, ধাতু, লোঁহজাত দ্রব্য PACH, মোটরগাড়ী, 
রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, মদ্য, ব্রহ্মদেশীয় চাউল, কাষ্ঠ প্রভৃতি কলিকাতা৷ বন্দরের 
প্রধান আমদানী পণ্য। কাশীপুর হইতে বজবজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই বন্দরের আমদানী 
ও রপ্তানি পণ্যের পরিবহন-কার্ধ্য AA ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দ্বারা সম্পন্ন হয়। 

এতঙিয়, কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী এবং শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের সর্বব- 
প্রধান কেন্দ্র। ২৪-পরগণা জিলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত হইলেও এই মহানগরীকে 
শাসনকাধ্যের সুবিধার জন্য ২৪-পরগণা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি স্বতন্ত্র জিলায় 
পরিণত করা হইয়াছে। ইহার আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গমাইল এবং ইহার লোকসংখ্যা 
প্রায় ২৭ লক্ষ 1) ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পৰ্য্যন্ত ইহা অবিভক্ত 
ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতের রাজধানী 
দিল্লীতে স্থানাত্তরিত হইলেও পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা আজিও সর্বববিষয়ে 
ভারতীয় গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ শহর। 

“এই কলিকাতা কালিকা ক্ষেত্ৰ কাহিনী ইহার সবার zs | 

বিষ্ণুচক্ৰ ঘুরেছে হেথায়, মহেশের পদধূলে এ পূত IP 

বিশাখাপত্তনম্-বন্দর কলিকাতার প্রায় ৫৪৫ মাইল দক্ষিণে অন্ত প্রদেশ রাষ্ট্রে 
অবস্থিত। বিশাখাপত্তনম দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দ্বারা কলিকাতার সহিত এবং দক্ষিণ 
SINT দ্বারা মাদ্রাজের সহিত সংযুক্ত। জাহাজ নির্শ্বাণ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র বিশাখা- 
TSC পশ্চাডুমি মধ্যপ্রদেশ, Bleu এবং অন্র লইয়া IBS | ম্যাঙ্গানিজ, তৈলবীজ, 
পশুচর্ম AAS এই বন্দরের রপ্তানি পণ্য | 

বিশাখাপততনমের দক্ষিণে অন্রপ্রদেশ রাই কোকনদ বন্দর অবস্থিত। এই 
বরকে ব্যবহারের উপযোগী রাখিবার জন্য সর্বদাই উপকূলীয় সযুদ্রতল খনন করিতে 
হয় কটা তুলা, চাউল, ধান এবং তৈলবীজ এই বন্দরের রপ্তাণি পণ্য। বিশাখা- 
TO বন্দর উন্মুক্ত হইবার পর ইহার গুরুত্ব হা পাইয়াছে। 


মাড্রাজের ১.৪ মাইল দক্ষিণে করমণ্ডল উপকূলে প্রাক্তন ফরাসী অধিকৃত ভারতের 
১৯ 


২৯০ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


রাজধানী পণ্ডিচারী বন্দর অবস্থিত | চীনাবাদাম, Aes, হাড় হইতে প্রস্তুত সার 
প্রভৃতি এই বন্দর হইতে রপ্তানি হয়। 

মাদ্রাজ রাষ্ট্রের অন্তর্গত নাগীপট্রম কারিকলের ৯৩ মাইল দক্ষিণে wares | 
সিংহলের ও bq সেটেলমেন্টের রবার ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় মজুর এই বন্দর দিয়া 
TAR করা হয়। তামাক, তৈলবীজ, ক।ফ প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য I 

দক্ষিণ রেলপথের দক্ষিণ প্রান্তে ধন্ুুক্ষোটি বন্দর অবস্থিত। ইহাও মাদ্রাজ রাষ্ট্রের 
অন্তর্গত । wate এবং সিংহলের তালাইমান্নারের ( Talaimannar ) মধ্যে 
প্রতিদিন Bata যাতায়াত করে। কক্কি, মত্স্ত, চাউল এবং রবার ইহার প্রধান রপ্তানি 
দ্রব্য | 

মাদ্রাজ রাষ্টের অন্তর্গত তুতিকোরিণ কমোরিণ অন্তরীপের পূর্ব উপকূলে একটি 
বন্দর। এই বন্দরের কোন পোতাশ্রয় ন! থাকায় তীরভূমি হইতে পাঁচ মাইল দুরে 
্ামারগুলিকে aga করিতে zq | চাউল, তুলা, মশলা, চা প্রভৃতি এই বন্দর হইতে 
সিংহলে রপ্তানি হয়। 

কুইলন কেরালা রাষ্ট্রের একটি ক্ষুদ্র বন্দর। ইহার বৈদেশিক বাণিজ্য অতিশয় 
নগণ্য। নারিকেলের we শশাস, দড়ি, নারিকেল, কাষ্ঠ, মৎস্ত প্রভৃতি এই বন্দর হইতে 
রপ্তানি হয়। 

'আলেগ্সি কেরালা রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য বন্দর এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। 
ইহা কুইলনের ৫* মাইল উত্তরে এবং কোচিনের ৩৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই 
বন্দরে একটি নিরাপদ পোতাশ্রয় আছে। নারিকেলের শুদ্ধ শশাস, নারিকেল, দারুচিনি, 
আদা, লঙ্কা প্রভৃতি এই স্থান হইতে রপ্তানি 2 | 

কেরালা রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোচিন দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে সর্বাপেক্ষা 
অধিক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। এই বন্দরে একমাত্র অস্থুবিধা এই যে ইহার প্রবেশ মুখে 
বালির চড়া থাকায় উপকূল হইতে ২২ মাইল দুরে ষীমার বাধিতে হয় । নারিকেলের 
শুক শী, দড়ি, নারিকেল তৈল, চা, বার প্রভৃতি এই বন্দর হইতে রপ্তানি হয়। 

কেরালা shes অন্তর্গত কালিকট কোচিন বন্দরের ৯, মাইল উত্তরে অবস্থিত। 

উপকূলভাগে সমুদ্র অগভীর বলিয়া বন্দরের বহুদূরে Mata বাধিতে হয়। নারিকেলের 
গুদ 117, দড়ি, কফি, চা, লঙ্কা, আদা প্রভৃতি এই বন্দর হইতে রপ্তানি হয়। 

মহাশূর রাষ্ট্রের অন্তর্গত মাল্লালোর একটি স্বাভাবিক বন্দর এবং দক্ষিণ রেলপথের 
উত্রপশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ইহা পশ্চিম উপকূলে মহীশূর এবং কেরালা রাষ্ট্রে 

সীমান্তে অবস্থিত। এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি পণ্য কফি, মশলা, চন্দন কাঠ ইত্যাদি | 


বন্দর ও নগর ২৯১ 


HEME অবিকৃত মন্ুর্গাও বোধাইয়ের দক্ষিণে কঙ্কন উপকূলে অবস্থিত। 
ন্ধগ্রদেশ, মহীশূর এবং বোস্বাইয়ের কিয়দংশ লইয়া ইহার MOEA গঠিত। তুলা, 
তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি পণ্য । 

গোয়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্ভগীজ অধিকৃত একটি স্বাভাবিক বন্দর। 
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রভাবে বৃষ্টিপাতের সময় এই বন্দর বন্ধ থাকে | 
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তাপ্তি নদীর মোহানায় অবস্থিত সুরা এক সময় সমৃদ্ধ বন্দর ছিল, কিন্তু নদী 
“শাহানা ক্রমশঃ অগভীর হওয়ায় এই বন্দরের সামুদ্রিক বাণিজ্য অধুনা ag হইয়াছে। 
এই স্থানে ইংরাজ বণিকগণ সর্বপ্রথম বাণিদ্য-কূঠি স্থাপন করেন। ইহা একটি 
ইতিহাস-প্িদধস্থান। 

ভবনগর, ডিউ, গোরবন্দর, ওখা বন্দর এবং নবনগর বোম্বাই রাষ্ট্রে অন্তর্গত 
কাধিয়াবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দর । বোম্বাই এবং করাচি বন্দরের প্রতিদবন্দিতায় রং 
Bae বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অধিকন্ত কাথিয়াবার উপদ্বীপ অনুর 
বলিয়া বর্তমানে এই বন্দরগুলির বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। 


২৯২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


লগর-_ শহর অথবা বাণিজ্য-কেন্দ্র কোন দেশের অভ্যন্তরে বিশৃশ্বলভাবে বা 
আপনা হইতে গড়িয়া উঠে না। যে সকল অঞ্চলে অধিবাসীদিগের জীবিকা 
সংস্থানের উপায় থাকে সেই সকল স্থানে জনগণের FÁI জীবনযাত্রাই শহরের 
উৎপত্তির মুখ্য কারণ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে নানাবিধ ভৌগোলিক এবং অর্থ- 
নৈতিক কারণের সমন্বয়ে শহরের উৎপত্তি হইয়া ace | ভৌগোলিক অবস্থান, 
প্রাকৃতিক সম্পদের Ag, আমদানী-রপ্তানির সুবিধা এবং অন্ান্ত পারিপাখ্িক 
অবস্থা শহরকে পরিণামে বাণিজ্যকেন্দরে পরিণত করে। 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে শহরের উন্নতি আশানুরূপ পরিলক্ষিত হয় না। ভারতের 
লোকসংখ্যার শতকরা ৮৩ জন গ্রামাঞ্চলে বাস করে faae তুলনামূলক বিবরণ 


হইতে ভারতের গ্রাম ও শহরবাসীর সংখ্যা এবং ভারতের অনগ্রসরতা৷ সম্যক্‌ উপলব্ধি. 
করা যায়। 


গ্রামাঞ্চল শহর অঞ্চল মোট 
লোকসংখ্যা ২৯৫০১০৪১২৭১ ৬,১৮,২৫,২১৪ ৩৫,৬৮,২৯,৪৮৫ 
১৯৫৯ সালের আদমস্ুমারী হইতে দেখা যায় যে এক লক্ষ অধিবাসী সমন্বিত 
শহরের সংখ্যা ৩*-এর অধিক । ইহাদের অধিকাংশই বন্দর, বাণিজ্য-কেন্দ্র, শিল্প- 
FH, অথবা রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া লোকসংখ্যার পরিমাণ অন্তান্ত 


শহরের তুলনায় অধিক হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় প্রধান শহরের: 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 


আসামে ব্ৰহ্মপুত্ৰ তীরে অবস্থিত গ্ৌহাটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য- 
কেন্্র। এডি, মুগা, রেশম, চা এবং কাষ্ঠ এই কেন্দ্রের প্রধান বাণিজ্য-পণ্য। 
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ দ্বারা ইহার পরিবহন কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। শিলং 
আসাম রাষ্ট্রের রাজধানী | সযুদ্রতল হইতে ৪,৯৮৭ ফুট উচ্চ শিলং উপত্যকায় অবস্থিত 
বলিয়া! এই শহরের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং ইহা স্বাস্থ্যকর স্থানরূপেই অধিকতর খ্যাতি 
অঞ্জন করিয়াছে। পাকা রাস্তা দ্বারা শিলং শহর গোহাটির সহিত সংঘুক্ত। মোটর 
বাস এই ছুই শহরের মধ্যে যাতায়াতের একমাত্র যান। ডিব্রুগড় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার 
উচ্চাংশে অবস্থিত একটি প্রধান নদী-বন্দর। কাষ্ঠ প্রধান রপ্তানি aay) ডিগবয় 
আসামের তৈলখনি অঞ্চলে অবস্থিত এবং খনিজ তৈল পরিশ্রুত করিবার প্রধান 
SHI আসামের রাজধানী শিলং শহরের ৩* মাইল দক্ষিণে চেরাপুঞ্জী অবস্থিত ৷ 


বন্দর ও নগর ২৯৩ 


ইহা পৃথিবীর সর্ববাপেক্ষা বৃষ্টি-বহুল স্থান। এই অঞ্চলে বৎসরে ৫০০ ইঞ্চিরও অধিক 
বৃষ্টিপাত হয়। বরাক নদীর উপত্যকায় অবস্থিত শিলচর আসামের উল্লেখযোগ্য শহর 
এবং বাণিজ্য-কেন্দ্র। চা এবং কাষ্ঠ ব্যবসায়ের জন্য ইহা বিখ্যাত । এই স্থানে 
কাষ্ঠমণ্ড নির্মাণের কারখানা আছে। 


পশ্চিমবজে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ রেশম, রেশমী বন্র, পিতল 
ও Sil এবং হস্তচালিত তাত-শিল্পের একটি প্রধান বেন্দ্রস্থান। এক সময়ে ইহ! বঙ্গ, 
বিহার ও fgata নবাবদিগের রাজধানী ছিল। ইহা একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। 
মুশিদকুলি খঁ নামে বাংলার এক নবাব এই নগর পত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া এই 
শহরের নাম মুশদাবাদ হইয়াছে । বহরমপুর ভাগীরথা তীরে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ 
জিলার সদর শহর। রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য এইখানে সরকার প্রতিষ্ঠিত একটি 
সেরিকালচারাল ফার্ম আছে। ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে এই স্থানে একটি সেনানিবাস 
ছিল। বর্তমানে এই সেনানিবাস কাছারী ও সরকারী কর্মচারীদিগের MIZA 
পরিণত হইয়াছে | হাওড়! হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। কলিকাতার সহিত 
একটি সুন্দর সেতুর দ্বারা ইহা সংযুক্ত । শহরটিতে বহু কল-কারখানা, আছে। ইহা 
ভারতীয় গণতন্ত্রের সর্বপ্রধান রেলওয়ে ষ্টেশন । JA রেলপথ এবং দক্ষিণ-পুর্বব রেল- 
পথের বহু শাখা-প্রশাখা এখান হইতে ভারতে বহুস্থানে বিস্তৃত আছে। মেদিনীপুর 
জিলার অন্তর্গত খড়গপুর হাওড়া হইতে ৭২ মাইল দুরে দক্ষিণ-পুর্বব রেলপথের একটি 
প্রধান জংশন ষ্টেশন । রেলের গাড়ী নির্শ্মাণ ও মেরামতের কারখানার জন্য এই স্থান 
বর্তমানে একটি বিশাল শহরে পরিণত হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত 
আসানসোল এবং মধুপুরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত মিহিজামের নূতন নাম। ইহা 
একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প-কেন্দ্র। এই স্থানে একটি বৃহৎ রেলইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা 
আছে। এই কারখানায় বংসরে শতাধিক বাষ্পচালিত রেলইন্জিন fds হইতেছে। 
বর্ধমান বর্ধমান জিলার সদর শহর। ইহা হাওড়া হইতে ৬৭ মাইল দুরে দামোদর 
নদের তীরে অবস্থিত। ইহা পুর্ব রেলপথের একটি উল্লেখযোগ্য ষ্টেশন। ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ নূরজাহান বেগমের প্রথম স্বামী শের আফগান এই স্থানে নিহত হন। ইহা 
একটি অতি প্রাচীন শহর। বর্দমান জিলার অন্তর্গত দুর্গাপুর হাওড়া হইতে ৯৮ 
মাইল দুরে পুর্ব রেলপথের উপর অবস্থিত। ইহা বর্তমানে একটি দ্রুতউন্নতিশীল শিল্প 
প্রধান শহর। এই স্থানে ভারত সরকারের নব পরিকল্পিত তৃতীয় লৌহ ও ইস্পাত 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানার ও অন্তান্ত আহ্থযঙ্গিক শিল্প কারখানার 
কাৰ্য্য শেষ হইলে ইহা ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্রে পরিণত 


২৯৪ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


হইবে। কাটোয়! অয় ও ভাগীরখীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এবং বৈষ্ণব-সংস্কতির' 
একটি প্রধান কেন্দ্র। বর্ধমান জিলার আসানসোল কয়লাখনির কার্ধ্যে খ্যাতি অজ্জন 
করিয়াছে এবং বর্দমানে একটি শিল্প-প্রধান শহরে পরিণত 'হইয়াছে। ইহার সন্নিকটে 
লৌহ ও ইস্পাত, এযালুমিনিয়াম এবং মৃত্শিল্পের কারখানা আছে। বর্ধমান জিলাব 
রাণীগঞ্জ করল! উৎপাদনে etfs) এই স্থানে বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানির 
কাগজের কারখানা আছে। রাণীগঞ্জের মৃৎশিল্প বিখ্যাত ৷ দার্ভিজলিং পশ্চিমবঙ্গের ag- 
পালের গ্রীত্মনিবাস। এই শহরের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবেই: 
ইহার সমধিক খ্যাতি। চা ও কমলালেবু এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য । দাঞ্জিপিং-. 
এর নিকটবর্তী কালিম্পং হিমালয় অঞ্চলের একটি পার্বত্য শহর। পশম ও 
MASTS দ্রব্যের (শাল, আলোয়ান) একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য-কেন্দ্র। কলিকাতার 
সন্নিকটে অবস্থিত চন্দননগঁর পশ্চিমবঙ্গের একটি শিল্প-প্রধান শহর । ইহার আয়তন 
৪ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৪৯,২১২ জন। ১৯৫২ সালের ৯ই জুন ইহা ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের MOR] হইয়াছে। পূর্বের থান এই স্থানের ভাতের aw ভারতের সৰ্ব্বত্ৰ 
সমাদৃত হয়। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে অবস্থিত শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের 
একটা প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। কাঠ, চা ও কমলালেবুর জন্য এই স্থান বিখ্যাত৷ 
হরিণঘাট। কলিকাতা হইতে ৩০৩৫ মাইল দুরে নদীয়া জিলায় অবস্থিত। এই 
স্থানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুগ্শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রাণালীতে পণ্ুপক্ষী পালনের ব্যবস্থা বিশেষ প্রশংসনীয় । 


চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবার কলিকাতা হইতে ৩৭ মাইল দক্ষিণে 


হুগলী নদীর মোহানায় অবস্থিত। ইহা একটি নদী-বন্দর এবং মহকুমা! শহর। বহিঃশক্রর 
আক্রমণ হইতে কলিকাতা নগরী রক্ষা করিবার জন্য এইস্থানে একটি of নিশ্মিত 
হইয়াছিল। পরে ইহা পরিত্যক্ত হয়। - এখনও নদীর তীরে এই পরিত্যক্ত দুর্গটির 


ভগ্রাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রগামী জাহাজ ডায়মগুহারবার পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে- 


আসিতে পারে। কলিকাতার সন্নিকটে হুগলী নদীর তীরে বাটানগর চব্বিশ পরগণ। 


জিলার একটি উত্নতিশীল শিল্প-বেজ্র। এই স্থানে বাটা কোম্পানির একটি বৃহৎ জুতা, 


নির্মাণের কারখানা রহিয়াছে। 

বিহারের জামসেদপুর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রধান' 
CHE কলিকাতা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে ইহার দুরত্ব প্রায় ১৫০ মাইল। 
টাটা! iaaa este গ্রীল কোম্পানি জামসেদপুরে অবস্থিত। পাটন| বিহার area 
রাজধানী এবং প্রসিদ্ধ বাণিজ্য ও শিক্ষাকে । IRM ও ধানবাঁদ কয়লাখনির জন 


বন্দর ও নগর ২৯৫ 


aig | AH রেলপথ দ্বারা ইহারা কলিকাতার সহিত সংঘুক্ত। ফন্ত নদ্দীর- তীরে 
অবস্থিত গয়া হিন্দু্দিগের একটি তীর্ঘস্থান। এই স্থানে পিতলের বাসন, কার্পেট এবং 
কম্বল প্রস্তুত হয়। শোণ নদের তীরে পুর্ব রেলপথের উপর অবস্থিত ডালমিয়ানগর 
বিহারের উল্লেখযোগ্য শিল্প-কেন্দ্র। এই স্থানে শর্করা, সিমেন্ট ও কাগজের কল 
আছে। নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রচুর চুণাপাথর পাওয়া WA! ধানবাদ হইতে ১৪ মাইল 
দুরে দামোদর নদের তীরে সিন্ধি, অবস্থিত। এই স্থানে এশিয়ার বৃহত্তম এযামোনিয়াম 
সারের কারখান| প্রতিষিত হইয়াছে। এতভিন্ন সিমেপ্টের কারখানাও আছে। 
সম্প্রতি দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার অন্তর্গত বিছ্যুৎ্কারখানার সুলভ জলজ বিদ্যুতের 


সহায়তায় আরও অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে | 


উত্তরপ্রদেশে গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত কাশী হিন্দু্িগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ; 
এই স্থানের রেশম, পিতলের বাসন, এবং FÉ খেলনা প্রসিদ্ধ | কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় 
(Benares Hindu University) এই শহরে অবস্থিত। এলাহাবাদ গঙ্গা ও 
যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। ইহা উত্তরপ্রদেশের একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং 
হিন্দুদিগের একটি তীৰ্থক্ষেত্ৰ । প্রস্তরদ্রব্য, চীনামাটি এবং কাচের বাসনের জন্য ইহা! 
afia | কানপুর গন্দাতীরে উত্তর প্রদেশের একটি প্রধান শির-কেন্্র। এই শহরে তৈল, 
চন্দ, পশম, গেঞ্জি এবং মোজা প্রভৃতির বহু কারখানা আছে। কানপুর উত্তর এবং উত্তর 
পূর্ব রেলপথ দুইটির সঙ্গমস্থল। গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত ACIP) উত্তরপ্রদেশের 
বাঙ্গধানী। ইহ! একটি গুরত্বপূর্ণ বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং চর্ম-নিম্মিত দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। 
গঙ্গা তীরে অবস্থিত মিওভাপুর উত্তর প্রদেশের একটি উন্নতিশীল শিল্পপ্রধান শহর। 
রেশম ও কার্পেট শিল্প, পিতলের দ্রব্য এবং খেলনা নির্মাণের জন্য বিখ্যাত। যমুনা 
তীরে অবস্থিত আগ্রা ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহর। wate তাজমহল এই শহরে 
অবস্থিত। এই স্থানের কীচের কারখানা, কার্পেট ও কল বিখ্যাত। আলিগড় 
মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের (Muslim University) পীঠস্থান | দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ,তালা 
ও পিতলের বাসন নির্মাণে এবং কাঁচের কারখানার জন্য এই স্থান খ্যাতি লাভ 
করিয়াছে। উত্তর রেলপথের উপর অবস্থিত মোরাদাবাদ পিতলের কারখানার জন্য 
প্রসিদ্ধ । এই স্থান হইতে প্রচুর আম রপ্তানি হয়। 

পুর্ব পাঞ্জাবের অন্তর শিখদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান । শিখদ্িগের প্রসিদ্ধ 
স্বর্ণমন্দির এই শহরে অবস্থিত। ক্থতি ও পশমী দ্রব্যের ইহা একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র । 
উত্তর রেলপথের প্রান্তসীমায় অবস্থিত এবং সীমান্ত শহর বলিয়া ইহার গুরুত্ব বর্তমানে 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। : লুপিয়ানা উত্তর রেলপথের প্রধান শাখার উপর অবস্থিত। 


২৯৬ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


রেশমী, পশমী ও স্থতি দ্রব্যের পন্য ইহা বিখ্যাত৷ সিমলা পূর্বে ভারতের রাষ্ট্রপালের 
€ গভর্ণর জেনারেল ) গ্রীগ্রকালীন শৈলনিবাস ছিল। বর্তমানে ইহা হিমাচলপ্রদেশ 
রাজ্যের রাজধানী | পশমী দ্রব্যের জন্য ইহা বিখ্যাত। জলন্ধর একটি সেনানিবাস 
এবং কৃষিজ দ্রব্যের উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য-কেন্দ্র। 

বুনাতীরে অবস্থিত দিল্লী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী | ইহা একটি অতি 
প্রাচীন ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহ্র। UPA রাজত্বকালে ইহ! ভারতের রাজধানী 
ছিল। উত্তর ভারতের ইহা একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য-কেন্দ্র ও শিল্প-প্রধান শহর | 
হতীঢস্ত নিশ্মিত way এবং কার্পাস ও পশম শিল্পের জন্ত এই স্থান প্রসিদ্ধ। 

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরকে সম্বৎ্দরব্যাপী মনোরম আবহাওয়ার জন্য 
“স্বর্গ” বলা হয়। রেশম শিল্পে শ্রীনগর ভারতবর্ষের IRAE কেন্দ্র। শাল, 
সালোয়ান এবং কার্পেটের জন্যও ইহা সমধিক প্রসিদ্ধ | গিলগিট উত্তর-পশ্চিম 
কাশ্মীরের বাণিজ্যপথগুলির TAR অবস্থিত। এইস্থান হইতে উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তরদেশ ও আফগানিস্থানের দিকে বিভিন্ন বাণিজ্যপথ প্রসারিত হইয়াছে। জম্মু 


জয়পুর রাজস্থানের রাজধানী এবং শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। 
FA কারুকার্য খচিত মার্বেল পাথর, চীনামাটি ও পিতলের দ্রব্যাদি প্রসিদ্ধ ৷ 
ইহা রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের পীঠস্থান। রাজস্থান Wes অন্তর্গত যোধপুর একটি 
গুরত্বপূর্ণ বিমানঘাটি এবং মাকৃরাণার ( Makrana ) প্রসিদ্ধ মার্বেল খনির ও অন্বর 
বদের লবণ বিতরণের প্রধান el ইন্দোর মধ্যপ্রদেশের মালব উপত্যকায় 
অবস্থিত এবং বয়ন শিল্প, শর্করা শিল্প ও তৈল fisa কারখানার ( Oil Press ) 
জন্ত সমধিক খ্যাত। ইহা মধ্য প্রদেশের উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র মধ্যপ্রদেশের 
অন্তর্গত গোয়ালিয়র চীনামাটি, প্রস্তর, কাচ এবং বয়ন-শিল্সের জন্য সুপরিচিত | 
জববলপুর মধ্যগ্রদেশের অন্ততম শিল্প-প্রধান শহর। এইস্থানে কাপড়ের, তৈলের 
এবং চীনামাটির অনেক কলকারখানা আছে | 

বোম্বাই MI অন্তর্গত নাগপুর বহু রেলপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গমস্থল । 
নাগপুর, কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ের WTA অবস্থিত এবং রাষ্ট্রীয় বয়ন-শিল্পের প্রধান 
Cre | 

আমেদাবাদ ভারতীয় গণতন্ত্রের কার্পাস শিল্পের প্রধানতম কেন্দ্র। বোম্বাই 
রাষ্ট্রের তুলা উৎপাদক অঞ্চলগুলির মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া কাচ! তুলা ব্যবসায়ের 
ইহা একটি প্রধান কেন্্র। সোলাপুর কার্পাস whi ey প্রদিদ্ধ। cate’ 


বন্দর ও নগর ২৯৭ 


বন্দরের ১১৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত পুণী একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহর। 
ইহা একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্্র। পুণী বিশ্ববিগ্ভালয় ও মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 
ইহা প্রসিদ্ধ। জাতীয় রাসায়নিক গবেষণাগার (National Chemical 
Laboratory ) এই শহরে অবস্থিত। 

মাদ্রাজ রাষ্ট্রে মাদুরা কার্পাস ও রেশম শিল্পের একটি প্রধান কেন্্র। ইহা 
হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। এইস্থানের “মিনাক্ষী” দেবীর মন্দির বিখ্যাত । 
ত্রিচিনাপল্লী মাদ্রাজ aes অন্ততম শহর। এই স্থানে কাপড়, চুরুট প্রভৃতির বহু 
কলকারখানা আছে। 

দাক্ষিণাত্যে অন্ধপ্রদেশ রাষ্রের রাজধানী হায়দ্রাবাদ তুলা ব্যবসায়ের প্রধান 
cami বাঙ্গালোর মহীশূর রাষ্ট্রের রাজধানী। ভারতে বিমান frfa শিল্পের ইহা 
প্রধান কেন্দ্র। ভারতীয় বিজ্ঞান বিদ্যালয় (Indian Institute of Science ) 
.এই শহরে অবস্থিত। বাঙ্গালোরের চর্ম, চন্দন তৈল, রেশম, পশম এবং কার্পাস 
শিল্পও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মহীশূর wea অন্থতম বাণিজ্য-কেন্দ্র মহাশুর 
গুরুরাসায়নিক দ্রব্য, চন্দন তৈল, রেশমীদ্রব্য, Wits এবং চন্দন কাষ্ঠের কারুকার্য্য- 
খচিত দ্রব্যাদি নির্মাণে খ্যাতি লাভ করিয়াছে | 

কটক efa রাষ্ট্রের পূর্বতন রাজধানী । ইহা একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্ 
এবং খেলনা নির্মাণের জন্য বিখ্যাত। পুরী সযুদ্রতীরে অবস্থিত হিন্দুদিগের একটি 
প্রধান তীর্ঘস্থান। জলবায়ু সমভাবাপন্ন বলিয়া ইহা একটি Sosy স্বাস্থ্যকর স্থানে 
পরিণত হইয়াছে। পুরীর পিতল নির্মিত দ্রব্য বিশেষ -খ্যাতি লাভ করিয়াছে। 
ভুবনেশ্বর Siew রাষ্ট্রের বর্তমান রাজধানী। ইহ! হিন্দুদিগের একটি পবিত্র 
Beta উড়িষ্তার অন্তর্গত রাঁউরকেন্তা বর্তমানে একটি শিল্পপ্রধান শহরে পরিণত 
হইয়াছে। এই স্থানে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি নূতন লৌহ ও 


ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। 
আগরতল। কেন্দ্রশাদিত ত্রিপুরা রাষ্ট্রের রাজধানী | ইহা ধান, পাট, চা, কাষ্ঠ 


প্রভৃতি দ্রব্যের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য-কেন্দ্র । 
মণিপুর রাষ্ট্রের রাজধানী | এই স্থানের হস্তচালিত তাত শিল্পজাত দ্রব্য 


বিশেষ উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক পণ্য | 


একাদশ অধ্যায় 


বাণিজ্য 
( Trade ) 


সাধারণ বিবরণ প্রত্যেক দেশের বাণিজ্য দুই ভাগে বিভক্ত, যথা £__ 
C) অন্তর্ববাণিজ্য (Inland Trade) ও (২) বহির্ববাণিজ্য (Foreign 
Trade) | দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদানকে 
অন্তর্বাণিজ্য এবং ভিন্ন দেশের সৃহিত স্থলপথে, জলপথে অথবা বিমানপথে এই আদান- 
প্রদানকে বহির্বাণিজ্য বলে। প্রাকৃতিক এঁশ্ব্য্যে সমৃদ্ধ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ 
(Environment ) সর্বত্র সমান নহে। এই জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার 
পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহার ফলে ভারতের অন্তর্ববাণিজ্যের পরিমাণ ও 
গুরুত্ব বহির্ববাণিজ্য অপেক্ষা অধিক। এদেশের রেলপথ, স্থলপথ, জলপথ প্রভৃতির 
যতই উন্নতি হইতেছে, অন্তর্ববাণিজ্যের পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু 
দেশের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ দৃঢ়তর করিতে askia অপেক্ষা বহির্বাণিজ্যের 
প্রয়োজনীয়তা অধিক। বহির্বাণিজ্য দ্বারা দেশের উদ্ধ ত পণ্যদ্রব্যাদি বিদেশে বিক্রয় 
করিয়া তৎপরিবর্তে দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করা সম্ভব হয়। 
অধিকন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রীতি ও জভ্ভাব স্থাপিত হয়। 

বহিরর্বাণিজ্য__ভারতীয় যুক্তরাষ্রের বহির্ধাণিজ্যের পরিমাণ অতি বিশাল | এই 
বাণিজ্যে পৃথিবীতে গ্রেটব্রিটেন, মার্কিন uz, জার্মানী এবং ফ্রান্সের পরেই 
ভারতের স্থান। যদিও ভারতের বহির্ববাণিজ্যের মোট পরিমাণ বিশাল, কিন্ত আয়তন 
ও লোকসংখ্যার অন্থপাতে তাহার এই বাণিজ্যের পরিমাণ বিশেষ সন্তোষজনক ace | 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের বিশেষত্ব এই যে এই বাণিজ্যের শতকরা? 
de ভাগ সমুদ্রপথে সম্পন্ন হয়। ১৯৫৩৫৪ সালের বিমানপথ, স্থলপথ ও সমুদ্রপথে 
ভারতের এই বাণিজ্যের মোট মূল্য ছিল প্রায় ১১০১*৮* কোটি টাকা ; তন্মধ্যে 
সমুদ্রপথে বাহিত পণ্য-বাণিজ্যের (Exports and Imports of Merchandise) 
মূল্য ছিল ৯,*৫৭*৯৮ কোটি টাকা। 

কৃষি-প্রধান ভারতীয় yeu? কৃষিজাত দ্রব্য এত অধিক পরিমাণে জন্মে 


বা ণিজ্য Loe 


যে স্বদেশের চাহিদা মিটাইয়| উদ্ধত অংশ বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। স্বাভাবিক 
অবস্থায় এদেশে শিল্পের অগ্রগতির অভাবে কৃধিজাত দ্রব্য ব্যতীত খনিজ এবং বনজ 
কাচামালও প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয় এবং বিদেশের কল-কারখানায় এই 
সকল কীচামাল নানাপ্রকার দ্রব্যে রূপাস্তরিত হইয়া আবার ভারতেই ফিরিয়া আসে। 
তুলা, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, লাক্ষা, তৈলবীজ, WIA, অত্র, ধাতু, ধাতুর আকর, 


পণ আমদ্দনী ১৯৫৩-৫৪ ৮৮ mee 


খনিতে (OWT 390% 


পাকা ও কাচা চামড়া, গালা প্রভৃতি ভারত হইতে faces রপ্তানি হয় এবং তুলা, 
তুলাজাত দ্রব্য, কল-কজা ও যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল, পশম ও পশমী দ্রব্য, রেশম ও 
রেশমী দ্রব্য, মোটরগাড়ী, ওষধ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, চিনি, Ho ও কাচের দ্রব্য প্রভৃতি 
বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হয়। দ্বিতীয় মহাসমরের শেষে, বিশেষতঃ দেশ- 


-৩০ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 
বিভাগের পর পূর্বাবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। faafafas বিবরণ হইতে 


‘ভারতের বহির্ববাণিজ্যের ধার! সম্যক উপলব্ধি হইবে। 
রপ্তানি বাণিজ্য 
১৯৩৮-৩৯ ১৯৫৩--৫৪ 
মূল্য শতকরা মূল্য শতকরা 
ajaaa ৩৯,৪৩ লক্ষ টাকা Roo ১৫১,৩৫ লক্ষ টাকা ২৯৩ 
কীচামাল RG ১০৮৪৯: ২ ২১ 
শিল্পজাত দ্রব্য ৫০,৭২ p z Dore ২৫৬,২৩ চুন 33 ৪৯৬ 
আমদানী বাণিজ্য 
১৯৩৮--৩৯ ১৯৫৩-৫৪ 
মু জার শতকরা! মূল্য শতকরা 
থাদ্বদ্রব্য ২৪,** লক্ষ টাকা ১৫৭ ৯২,৭৩ লক্ষ টাকা ১৭৯ 
কাঁচামাল ০৮৮7 ২১4১৬৯৫৪১১৪ ৩১৩ 
Matte ay ৯২৭৯ % vee ২৭৬০২ ,, ১) ৫০৯ 
নিয়োক্ত তাপিকা হইতে ভারতের আমদানী-রপ্তানির প্রক্কত.অবস্থা জানিতে 
পারা যায় £_ 
আমদানী পণ্য 
( কোটি টাক! হিনাবে ) 
মোট মূল্য মোট আমদানীর 
(১৯৫৩-_৫৪ সাল) শতকরা অংশ 
কাঁচা তুলা ৫২:৭১ ৯৭ 
IT, ডাইল, ময়দ! ৬৩৬৫ ১১৯৭ 
কল-কন্দা ও যন্ত্রপাতি ৮৫:৮৪ Sate 
পশম এবং পশমজাত দ্রব্য ১৬৪ o9 
ধাতু ৩৮১০ ৭০০ 
ন্বাসায়নিক ও ভেষজ দ্রব্য ২৫:৭৮ ৪'৭ 
রঙ, ও IGF দ্রব্য 2 55 
ফল এবং শাকসজী টনি 2% 
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বাণিজ্য ৩০১, 


মোট মৃল্য মোট আমদানীর 

(১৯৫৩-৫৪) শতকরা অংশ 
মশলা ৫৫৯ ne 
কাগজ, পেষ্ট বোর্ড, মনিহাবী দ্রব্য ১২-৭৪ ER 
কার্পাস স্থতা এবং স্থতিজাত দ্রব্য ২৭*৮৩ টা 
বৈদ্যুতিক দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি ১৩:০৩ ২৪. 
ছুরি, কাটা, লৌহদ্রব্য ইত্যদি ১৫:০১ ই 
তৈল ৯২:৩১ ১৪০ 
যানবাহন (Vehicles) ২৩৭০ ৪.৪ 
অন্ঠান্ত দ্রব্য ৫৬৪০ ১০০৯ 

মোট-_- ৫৪২২৯ তা 

রপ্তানি পণ্য 
( কোটি টাকা হিনাবে ) 
মোট মূল্য মোট রপ্তানির 

(১৯৫৩-৫৪ সাল) শতকরা অংশ, 
কার্পাস স্থতা এবং স্থতিজাত দ্রব্য. ৭১৮৩ SERS 
পাট এবং পাটজাত দ্রব্য ১১৩৮৮ Sey, 
তৈল ৬:১৪ sea 
el ১০৮০ ১৯৬ 
গঁদ, লাক্ষা, ধূনা ৭৪৭ ৪ 
পশম ও পশমজাত দ্রব্য ১০২২ 3 S 
তামাক ১১২৬ হন 
মশলা ১৬৪৬৩ gs 
কাচা ও পাকা OF ৩০৯৩ om 
কাচা তুল! - ৷ ১৯২৬ hey 
তৈলবীজ ২:২৮ ae 
ফল ও শাকসজী ১৩*৭৭ m 
অন্যান্য দ্রব্য ১১০৪৫ হয 


as ES 
মোট-- ৫১৫-৬৯ ক 


৩০২ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পূর্ব abe সাত্রাজ্যিক পক্ষপাতিত্ব নীতির (Imperial 
Preference) ফলে ভারতবর্ষের বহির্ববাণিজ্যের অধিকাংশই গ্রেটব্রিটেন এবং ব্রিটিশ 
'সাত্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সম্পন্ন হইত | এই সুবিধা অনুসারে ইংলণ্ড ও 
ভোমিনিয়ন দেশসমূহ ভারতবর্ষে অধিক পরিমাণে রপ্তানি করিত ; কিন্তু তৎপরিবর্তে 


৮7৮ প্রপ্তানি ১৭৫৩-৫৪ ৮ 


— 


তাহাদের আমদানীর পরিমাণ অনেক কম ছিল। পক্ষান্তরে অন্ঠান্ট দেশে ভারতের 
রপ্তানির পরিমাণ সেই সকল দেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ অপেক্ষা অধিক ছিল 
এবং তৎকালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ইহাই ছিল আর একটি বৈশিষ্ট্য | 
১৯৪৪৪৫ সালে ভারতের সমগ্র রপ্তানির শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ গ্রেটব্রিটেন 
এবং ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ গ্রহণ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে এই দেশসমূহ 
হইতে ভারতে আমদানীর পরিমাণ ছিল সমগ্র আমদানীর শতকর! ৪৯-ভাগ। 


আমদানী ৩০৩ 


একমাত্র যুক্তরাজ্যই ভারতের সমগ্র রপ্তানির শতকরা ২৯ ভাগ গ্রহণ করিত এবং 
যুক্তরাজ্য হইতে ভারতে আমদানীর পরিমাণ ছিল সমগ্র আমরানীর শতকরা ২০ 
ভাগ । ১৯৪৪__৪৫ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত সমুদ্রপথে ভারতের 
বহিরববাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল $__ 


(লক্ষ টাকা হিসাবে) 
রপ্তানি আমদানী 

= মূলা শতকর! অংশ মুলা OFA অংশ 
ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ৬১১৭১ ২৯২ ৪০১৯৭ Rss 
fai সাম্রাজ্যভুক্ত i 

দেশসমূহ 5৬57 ৩৬১ ৩৭,৮৩ ৯১৮৮ 
afer যুক্তরাষ্ট্র ৪৪১৭৯ ২৯২ ৫০১৪৬ ২৫-১ 
অন্তান্য দেশ ২৮,৩৭ ১৩৫ ৭২,৫২ ৩৬১ 
মোট-_ ESA মুন হতে TH 


নিয়লিখিত তালিকা হইতে ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সযুদ্রপথে 
বৈদেশিক বাণিগ্যের অবস্থা জানা যায়। 


(লক্ষ টাক! হিদাবে ) 
রপ্তানি আমদানী 

মূল্য শতকর। অংশ মুল্য শতকর! অংশ 

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ১৪৮১৭৯ ২৮৮ ১৪২,৭১ ২৬'৩ 
ব্রিটিশ সন্মিলিত 

জাতিপুঞ্জ ১১৮,৪৪ ২৩০ ৯১৭১৯ ২১৬ 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ৮৯,৬৯ ১৭'৪ ৭৯,২৫ ১৪৬ 

'অন্তান্ত দেশ ১৫৮১৮৫ ৩১৮ ২০৩,১৪ ৩৭'৫ 

এমোট-_ ৫১৫,৬৯ deete ৫৪২,২৯ ১০০৭০ 


ces বিভাগের পূর্বে কোন্‌ কোন্‌ দেশের সহিত ভারতবর্ষের বহির্ববাণিজ্য স্থাপিত 
ছিল তাহার একটি বিস্তৃত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল £_ 


রপ্তানি 


১। পাট ও পাটজাতদ্রব্য-_কীচা পাটের অধিকাংশ স্কট্ল্যা্ডে এবং 
অবশিষ্ট মুক্তরাই, জার্মানি, স্পেন, ইতালী ও বেলজিয়ামে যাইত। পাটজাত 


৩০৪ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


দ্রব্যের ৫০% মাকিন যুক্তরাহে, অবশিষ্ট আঙ্জে্টিনা, কানাডা, গ্রেটব্রিটেন, বেলজিয়াম, 
অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি স্থানে যাইত। একমাত্র মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পাটজাত 
দ্রব্যের শতকরা ৩* ভাগ আমদানী করিত 1 

২। চাঁচা গ্রেটব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, মাকিন যুক্তরাই, গিংহল প্রভৃতি 
স্থানে রপ্তানি হইত। একমাত্র গ্রেটব্রিটেনেই শতকরা ৬৫ ভাগ যাইত | 

৩। তুলাজাত দ্রব্য__তুলাজাত দ্রব্যের অধিকাংশই ব্ৰহ্মদেশ, ব্রিটিশ অধিকৃত 
পূর্ব-আফ্রিকা, সিংহল, ey সেট্লমেন্ট, ইরাক, ইরাণ, সিরিয়া, এডেন ও আরবে 
রপ্তানি হইত। 

81 টতৈলবীজ-_গেটব্রিটেন, ফ্ৰান্স, (যুদ্ধ-পূৰ্বব ) জার্মানি, হল্যাও, ( যুদ্ধ-পূৰ্বন ) 
ইতালী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশসমূহ তৈলবীজের প্রধান গ্রাহক ছিল। 

৫। তুলা_ভারতে উৎপন্ন মোট তুলার শতকরা প্রায় ee ভাগ কলিকাতা, 
বোম্বাই ও করাচি বন্দর fea জাপান, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ইতালী ও চীন দেশে রপ্তানি 
হইত। ইহাদের মধ্যে জাপান ও ব্রিটিশ Hata’ প্রধান আমদানীকারক দেশ। 

৬। কীচা ও পাক! চামড়।_ গ্রেটব্রিটেন, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, ( যুদ্ধ-পূর্বব ) 
জার্মানি, (যুদ্ধ-পূৰ্ব ) জাপান, ফ্ৰান্স, eae, ( WA) ইতালী প্রভৃতি দেশে 
রপ্তানি হইত । গ্রেটব্রিটেন ও মাকিন যুক্তরাই ভারতের পশুচর্খের প্রধান গ্রাহক | 


আমদানী 


৯। খনিজ তৈল-_যুক্তরা, ইরাণ, ব্ৰহ্মদেশ, বোনিও, সুমাত্ৰা, Sia প্রভৃতি 
CPR হইতে আমদানী হইয়া থাকে। খনিজ তৈলের সংস্থানে ভারতবর্ষ 
সমৃদ্ধ নহে। 

২। তুলা! ও তুলাজাত দ্রব্য-_মিশর SAR আক্রিকা হইতে তুলা এবং 
ইংলণ্ড ও জাপান হইতে তুলাজাত দ্রব্য আমদানী করা হইয়া থাকে। 

৩। PATa ও বন্ত্রপাতি__ইংলও, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, ফ্ৰান্স, 
বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশসমূহ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। থ্রেটব্রিটেন হইতেই 
সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আমদানী হয়। 

si ওঁষধ ও রাগায়নিক দ্রব্য_গ্রেটব্রিটেন, মাফিন যুক্তরাই, জার্মানি 
ও জাপান হইতে প্রধানতঃ আমদানী হইয়া থাকে। ইহা ব্যতিরেকে রড. ও রগ্তক 

ভ্রব্যও ( Colours & Dyes ) এই সকল দেশসমূহ হইতে আমদানী হয়। 
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e ধাতু ও gaea abian, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, 
মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আমদানী হইয়া থাকে । 

৬। পশম ও পশনী ভ্রব্য-__অধিকাংশ পশম অধেলিয়া হইতে এবং পশমী দ্রব্য 
অধিকাংশ গ্রেটব্রিটেন ও অবশিষ্টাংশ ইতালী, জার্মানি ও জাপান হইতে আসিয়া 
থাকে। 

৭। রেশম ও রেশনী দ্রব্য-চীন হইতে রেশম এবং জাপান, গ্রেটব্রিটেন, 
ইতালী ও yer যুক্তরাই হইতে রেশম ও কৃত্রিম রেশমজাত দ্রব্য আমদানী হইয়া 
থাকে। মহাযুদ্ধের পুর্বে রেশমী দ্রব্যের শতকরা ?* ভাগ একমাত্র জাপান হইতে 
আমদানী হইত ৷ 

৮। কাগজ ও কান্ঠের মণ্ড_গ্রেটব্রিটেন, oaths, নরওয়ে, ফিনল্যাও, 
সুইডেন, যুক্তরাই ও কানাডা হইতে আমদানী হইয়া WCF | 

ভারত বিভাগের ফলে বিভক্ত ভারতবর্ষের বহি্্বাণিজ্যে গুরুতর পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে । ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক সীমাযুক্ত অথও ভারতবর্ষ FRAT 
fan কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে কৃষিগ্রধান অঞ্চলগুলির অধিকাংশই পাকিস্তানের 
অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে । ইহার ফলে পাট উৎপাদন ও রপ্তানি Rua পূর্ব্ব-পাকিস্তান 
জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে । তুলা উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ অঞ্চলগুলিও 
পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। অবিকন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে আভ্যন্তরীণ চাহিদা পুরণ 
করিয়াও রপ্তানির উপযোগী বহু পরিমাণ গম SAT থাকে । ইহার ফলে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের পাট, তুলা, গম প্রভৃতির রপ্তানি অপেক্ষা আমদানীর পরিমাণ অনেক 


বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
দেশ বিভাগের ফলে অবিভক্ত ভারতের সমুদ্রপথে বহিব্বাণিজ্যের শতকরা ৯৮ ভাগ 
\ 


পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্রপথে বহির্ববাণিজ্যের ভবিন্যৎ উজ্জল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে 


জাপানের পরাজয় সুদুর প্রাচ্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের প্রসারের পথ 
সুগম করিয়া দিয়াছে। 


ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য 
অবিভক্ত ভারতের সমৃদ্ধি অবিভক্ত ভারতের অর্থ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিঠিত 
fen দেশ বিভাগের ফলে উভয় HVT কোন কোন পণ্যের প্রাচুধ্য এবং 


Re 
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কোন কোন পণ্যের অভাব ঘটিরাছে। রাজনৈতিক কারণে বিভক্ত হইলেও উভয় 
রাষ্ট্রের স্বার্থ এমন নিবিড়ভাবে জড়িত যে একের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত 
অপরের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ দৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। উভয় রাষ্ট্র যদি 
পরস্পরের সহিত সপ্ভাব অন্ধ রাখিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে বাণিজ্যিক 
সম্পর্ক দৃঢ় হইবে সন্দেহ নাই। 

পাকিস্তান হইতে ভারতে আমদানী পণ্য যথাক্রমে পাট, তুলা, পশম, গম, ফল, 
Aeri, qsa, ডিম, জিপসাম, লবণ, গন্ধক এবং ক্রোমাইট এবং ভারত হইতে 
পাকিস্তানে রপ্তানি পণ্য যথাক্রমে স্থতি দ্রব্য, পাটজাত দ্রব্য, লৌহ ও ইস্প।তজাত 
দ্রব্য, কয়লা, চিনি, সিমেণ্ট, Dat waz, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি | 

অবিভক্ত ভারতের সমুদ্রপথে আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্যে পাকিস্তানের অংশ 
বধাক্রমে শতকরা Re এবং ১৫ ভাগ ; কিন্তু সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে বৈদেশিক 
বাণিজ্যে পাকিস্তানের অবস্থা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক ইহ। 
নিঃসন্দেহে বলা যায়। পক্ষান্তরে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ পাকিস্তান 
অপেক্ষা চারিগুণেরও অধিক 3 সুতরাং ইহা অনুমান করাও অসঙ্গত নহে যে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক ye প্রতিকূল ভারদাম্যের অবস্থা পরিবর্তন করিবার যথেষ্ট 
সুযোগ সুবিধাও রহিয়াছে। সমুদ্রপথে ও বিমানপথে পাকিস্তানের সহিত ভারতের 
বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়লিখিত তালিকা হইতে উপলব্ধি হইবে। 


(লক্ষ টাকা হিসাবে) 


পাকিস্তান হইতে পাকিস্তানে বাণিজ্যের গতি 
আমদানী রপ্তানি 
রা 2৮০৯ ২,৪৩ + ৯,৪২ 
১৯৪৮-৪৯ ১১ ২২,৩৭ ৪৬,৩০ + ২৩,৯৩ 
3757 ৯২১৪৭ ১৫,৭৯ + ৩,৩২ 
2৯৫০-৫১ 55 8,৬৪ ১৩,৫৫ T ৮১৯২ 
১৯৫১-৫২ 2১ ১০১৫৪ ১৯,০১ T ৮৪৭ 
2৪৫২-৫৩ 4, ৬৪ ১৩,৬৭ + ১৩০৩ 
১৯৫৩-৫৪ ,, ২৬ ১১৮১ + ১৫৫ 
১৯৫৪-৫৫ y o 8,৭৯ + 8,১৬ 
১৯৫৫-৫৬ 7 av ২,৮০ + ১৮২ 


এতভিন্ন স্থলগথে পাকিস্তানের সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বহির্বাবিগ্যের 
পরিমাণও নগণ্য নহে। পর পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ. প্রদত্ত হইল। 
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(লক্ষ টাকা হিদাবে ) 
পাকিস্তান হইতে পাকিস্তানে বাণিজ্যের গতি 

আমদানি রপ্তানি 
৯৯৫১-৫২ সাল ৭৬,৯৬ ২৬,২৬ —৫০,৭০ 
১৯৫২-৫৩ ১ ২১,২৩ ১৪১৪৩ — be 
১৯৫৩-৫৪ ১, ১৯১০৪ ৬,২০ --১২১৮৪ 
১৯৫৪-৫৫ ,, ১৮১৭৫ ১৮৬ ১৩১৮৯ 
১৯৫৫-৫৬ ২৬,১৩ ৫,৫০ __ ২০১৬৩ 


দেশ বিভাগের পর হইতে বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য ভারতীয় 
Yay এযাবৎ পাকিস্তানের সহিত স্বপ্নমেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া আসিতেছে । 
এই প্রকার চুক্তি অনুসারে উভয় রাঙ্রের মধ্যে নিম্নলিখিত পণ্য দ্রব্যের আদানপ্রদান 
হইয়া থাকে 8 

ভারত হইতে পাকিস্তানে রপ্তানি পণ্য_কয়লা, লৌহচগ্পল ( Pig Iron), 
ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ ( Ferro-Manganese ), ফেরো-সিলিকন্‌ ( Ferro-Silicon ), 
লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্ৰব্য, গাড়ীর চক্র ( Wheel ), টায়ার ( Tyre), চাকার আল 
(Axle), বৃহৎ কাঠামো নিৰ্স্মাণোপযোগী ইস্পাত ( Heavy Structural Steel) 
কাঠ, সরিষার তৈল, fap? শ্রেণীর Gal (Hard Cotton Waste), আলু, তৈল বীজ, 
ভেষজ গুল্ম, দেশীয় ও বিদেশীয় Say, চুণ ও চুণাপাথর, পশুর চব্বি, হরিতকী এবং 
হরিতকী নির্ঘ্যাস, খনির লবণ ( Khari Salt), জল পরিষ্কার' করিবার ছাকনি 
( Filter Cloth ), ইক্ষু, ছাপান পুস্তক, সাময়িক পত্র (Journals), নিয়মিতকালে 
সম্পাদিত পুস্তকাদি (Periodicals), মশলা, বয়ন যন্ত্র ও আবশ্যকীয় অংশ 
( Textile Machinery and Spare Parts), মালপত্রাদি ওজন করিবার ag 
(Weighing Machines and weigh bridge ), যন্তাদির প্রয়োজনীয় বেণ্টিং 
(Belting for machinery), ঢালাই লোহার নল, রাস্তা সমতল করিবার রোলার | 

পাকিস্তান হইতে ভারতে আমদানী পণ্য__পাট, তুলা, কাচা ও পাকা S, 
বাশ, asy, হাস, মুরগী, ডিম, ভেষজ em, ARTS এবং অপরিক্রুত দ্রেশীয় ও বিদেশীয় 
ওষধ, ছাপান পুস্তক, সাময়িক পত্র, নিয়মিতকালে সম্পাদিত পত্র, পশুর চব্বি, এবং 
জালানী কাষ্ঠ । 


ভারত ব্ৰহ্মদেশ বাণিজ্য 
ভারতের সহিত ব্রন্মদেশের বাণিজ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের 
ভারতের সহিত বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত দেশসমূহের মধ্যে ব্রন্মদেশের স্থান ছিল RA 
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্রহ্মদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য এই বাণিজ্যের পরিমাণ পূর্ববাপেক্ষা 
অনেক হ্রাস পাইয়াছে। ভারতে আমদানী দ্রব্যের মধ্যে সেগুণ কাষ্ঠ, খনিজ তৈল, 
চাউল, তামাক ও রেশমী দ্রব্য গ্রধান। ভারত হইতে রপ্তানি পণ্যের মধ্যে সুতি দ্রব্য, 
পাটজাত দ্রব্য, লোঁহ ও ইস্পাতজাত দ্ৰব্য, চিনি, চা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । নিয়ে 
qis তালিকা হইতে ব্ৰহ্মদেশ হইতে সমুদ্রপথে ভারতে আমদানী ও ভারত' 
হইতে ব্রহ্মদেশে রপ্তানির পরিমাণ সম্যক্‌ উপলব্ধি হইবে। 


(লক্ষ টাক! হিদাবে ) 

আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যের গতি 
১৯৪৭-৪৮ সাল ১১১১৮ ১২১৭৯ + ১,৬১ 
১৯৫০-৫১ ১১ ১৮,৭৮ ২২,৪৬ + ৩,৬৮: 
১৯৫১-৫২ ১১ ২৩,৩৪ ১৯,৫৫ _ ৩,৭৯ 
১৯৫২-৫৩ ১১ ২৬,৪৩ ২২,০৩ = UC 
১৯৫৩-৫৪ ,, ১৭,৪৯ ২০,৮১ + ৩,৩২ 
১৯৫৪-৫৫ ,, ৫৭,৩২ ৯৬১০৬, — ৪১০২৬, 
১৯৫৫-৫৬ +১ ৯১৫৬ ১২,৩৯ + ২৮৩ 


sefe স্থলপথেও ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অল্প পরিমাণ বহির্বাণিজ্য, 
নিষ্পন্ন হইরা থাকে। 
ভারত-সিংহল বাণিজ্য 
বর্তমানে সিংহলের সহিত ভারতের বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 
নিয়ে উদ্ধৃত তালিকা হইতে এই বাণিজ্যের অবস্থা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে £__ 
( লক্ষ টাক! হিনাবে) 


আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যের গাত 
১৯৩৮-৩৯ সাল. ১১১৮ ৫০৯ 7৩১৯১ 
১৯৪৭-৪৮ ১, ২,৮০ ১১,৯৬ + ৯,১৬ 
১৯৫০-৫১ ,, 8,৫৩ ১৯,৬৮ + ১৫১১৫ 
১৯৫১-৫২ 9 ৫,৬০ ১৬,৫০ + ১০১৯০ 
১৯৫২-৫৩ » 8,২৯ ১৯,৮২ + ১৫,৫৩ 
১৯৫৩-৫৪ py ৫১০৮ ১৭,৮৯ + ১২,৮১ 
১৯৫৪-৫৫ ৭,৫১ ১৮৫৬ tape ie 


27 
১৯৫৫-৫৬ $ ৯১৪২ ২০,২৭ + ১০১৮৫ 


বাণিজ্য ৩০৯ 


সিংহল হইতে ভারতে আমদানী পণ্যের মধ্যে নারিকেলের es শাঁস, নারিকেল 
তৈল, চা, তামাক এবং রবার প্রধান। ভারত হইতে চাউল, স্থুতি বন্থাদি, কয়লা, 
লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্য, ডাইল, wae দ্রব্য (সার) প্রভৃতি রপ্তানি হয়। 
ভারত-সিংহল বাণিজ্যে বাণিজ্যিক ভারসাম্য (Balance of Trade) ভারতের 
অনুকূলে রহিয়াছে | 

ভাঁরত-ব্রিটেন বাণিজ্য 

সমুদ্রপথে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশই গ্রেট ব্রিটেনের সহিত সম্পন্ন 
হয়। ভারতের বহির্ববানণিজ্যের ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্যণীয় বিষয়। ১৪৩৮-৩৯ 
সালে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য হইতে ভারতে ৪৬২ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি আমদানী 
হইয়াছিল এবং ভারত হইতে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের নিজস্ব রপ্তানি দ্রব্যের মুল্য 
ছিল ৫৫২ কোটি টাকা। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৫-৪৬ সালে আমদানী 
দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ৬১ কোটি টাকায় এবং রপ্তানি দ্রব্যের মুল্য ৭ কোটি 
টাকায় পরিণত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রেট ব্রিটেনের সহিত বাণিজ্যে বাণিজ্যিক 
ভারসাম্য ( Balance of Trade ) ভারতের অনুকূলে থাকে। নিয়ে উদ্ধত তালিকা 
হইতে উভয় দেশের বাণিজ্যের অবস্থা সম্যক্‌ উপলব্ধি হইবে £_ 


(লক্ষ টাকা হিসাবে ) 

আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যের গতি 
১৯৪৭-৪৮ সাল ১১২০১২৪ ১,০৬,১০ —>8,98 
১৯৫০-৫১ 5, >১,২২,৯০ ৯,৩৯,৮২ 4 ১৬,৯২ 
১৯৫১-৫২ yy >১,৫৭,৮৫ ১,৮৯,৫৮ 4৩১,৭৩ 
১৯৫২-৫৩ ,, ১৩৮৮৪ 3,22, 89 ; __-১৬১৪১ 
১৯৫৩-৫৪-১১ ৯/৪২১৭১৯ ১১৪৮৭ > 75৬০০ 
"১৯৫৪-৫৫ ,, ৯৫৩৩৬ ১১৮৮১০৮ 08,92 
১৯৫৫-৫৬ ,, 3,72, 62 ১,৬৪,৩৮ — ৮,৩১ 


ভারত হইতে গ্রেট ব্রিটেনে নিয়লিখিত পণ্যগুলি অধিক পরিমাণে রপ্তানি 
হয় £ চা, পাট ও পাটজাত দ্ৰব্য, Wes, Conde, তুলা, য্যাঙ্গানীজ, অত্র, লাক্ষ। 
প্রভৃতি । বপ্তানি-পণ্যের মধ্যে চা ও পাট প্রধান। গ্রেট ব্রিটেন হইতে আমদানী 
ব্য যথাক্রমে কল-কজা ও নানাবিধ যন্ত্রপাতি, তুলাজাত দ্রব্য, লৌহ ও ইম্পাতজাত 
দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, মোটরগাড়ী, কাগজ, পেষ্টবোর্ড প্রভৃতি। আমদানী দ্রব্যের 
অধ্যে কল-কজা, তুলাজাত দ্রব্য ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রধান | 


৩১০ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


ভারত-আমেরিকা (U. S. A. ) বাঁণিজ্য 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপ ও দূরপ্রাচ্যে ভারতের বাণিজ্য লুপ্ত-প্রার হইলে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতী বাণিজ্য সমধিক উন্নতি লাভ করে এবং এই উন্নতি 
বর্তমান কালেও অক্ষুণ আছে। নিয়ে উদ্ধৃত তালিকা হইতে এই বাণিজ্যের অবস্থা 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে £₹_ 
(লক্ষ টাক! হিনাবে ) 


আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যের গতি 
১৯৪৭-৪৮ সাল ১১২৮০ ৭৯১৮৫ ৪০১৯৫ 
১৯৫০-৫১ ৯ ১,১৫১৮২ ১১১৫,৩৪ = Si 
১৯৫১-৫২ » ২,৮৭১৯১ 3,02, > --১১৫৫১৭৩ 
৯৯৫২-৫৩ » ১৮১৪১ ১১১১৯১৮৯ _ baer 
১৯৫৩-৫৪ ৯ ৭৯,২৫ ৮৯,৬৯ + 2০,৪৪ 
১৯৫৪-৫৫ ৯ ৮২,২২ ৮৮১০৩ 2, ৫১৮৯ 
১৯৫৫-৫৬ »১ ৮৯,৩০ ৮৫,২৬ — 8,8 


ভারত হইতে মার্কিন Tur? রপ্তানি পণ্য যথাক্রমে পাটজাত দ্রব্য, ম্যাজানিজ, 
অত্র, চা, লাক্ষা, Aeh, কার্পেট, শাল, তৈলবীজ প্রভৃতি। মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইইতে 


আমদানী পণ্য যথাক্রমে কল-কজা ও যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ী, খনিজ তৈল, রবারজাত, 
অব্য, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি । 


ভারত-অষ্টেলিয়া বাণিজ্য 


যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে অষ্টেলিয়ার সহিত ভারতের বহির্ববাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য 
উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে WAH ও যুদ্ধপর অবস্থায় বাণিজ্যের 
গতি কিরূপ ছিল তাহার একটি বর্ণনা দেওয়া হইল £__ 


( লক্ষ টাকা হিনাবে ) 
আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যের গাত 
১৯৩৮-৩৯ সাল ২,৪১ ২,৯৭ + ৫৬ 
2৯৪৭-৪৮ ৯ ৮,৬৮ ২৪,৩৭ + ১৫,৬৯ 
১৯৫০-৫১ $ ৩৩,৪৪ ৩০,৪১ — ৩,০৩: 


2৯৫১-৫২ 3 ১৭,৬০ ৪৭9,৬২ 4৩০,০২ > 


বাণিজ্য ৩১১ 


আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যের গতি 
১৯৫২-৫৩ | ৯২১৭৩ ১৬,৯৬ + ৪,২৩ 
১৯৫৩-৫৪ » ২৫,৯৯ ১৭,৫২ — ৮১৪৭ 
১৯৫৪-৫৫ » ৯৯১৭৬ ২৪১৫৩ + 8,৭৭ 
১৯৫৫-৫৬ 9১ 39,89 ২৪১৮১ + ১১,৩৪ 


ভারতে আমদানী পণ্যের মধ্যে গম প্রধান । অষ্টেলিয়ার রপ্তানিযোগ্য গমের 
অর্দেকেরও অধিক গম ভারতে রপ্তানি হয়। ভারতে অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী 
পণ্যের মধ্যে পশম, ছুগ্ধজাত দ্রব্য ফল, ধাতু, ও ধাতুর আকর প্রধান। পাটজাত! দ্রব্য, 
চা, তৈলবীজ এবং লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্য ভারত হইতে অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি হয়। 

স্থলপথে ভারতের সীমান্ত বাণিজ্য ( Land Frontier Trade )-স্থল 
পথে অবিভক্ত ভারতের সীমান্ত প্রায় ৫,০** মাইল দীর্ঘ হইলেও GÁ পর্ববতমালার 
জন্য ভারতের সীমান্তবাণিজ্য অত্যন্ত সীমাবন্ধ। প্রধানতঃ আফগানিস্থান, ইরাণ, তিব্বত, 
নেপাল, মধ্য এশিয়া, ব্ৰহ্মদেশ এবং চীনের পশ্চিমাংশের সহিত স্থলপথে অবিভক্ত 
ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়| থাকে। কিন্তু এই সীমান্ত বাণিজ্যের পরিমাণ 
অবিভক্ত ভারতের সমগ্র বৈঘ্বেশিক বাণিজ্যের শতকরা কিঞ্চিদধিক পাঁচ ভাগ মাত্র 
ছিল। যেসকল উপত্যকাপথ এবং গিরিপথের মাধ্যমে ভারতের সীমান্ত-বাঁণিজ্য 
fio হইত তন্মধ্যে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে গোমাল, বোলান, খাইবার, জোজিলা, 
কারাকোরাম, জেলেপ-লা, AASE গিরিপথ এবং উত্তর-পূর্ব প্রান্তে মণিপুর, by 
(Toungup ) এবং হুকং ( Hukong ) উপত্যকা পথ প্রধান। সীমান্ত বাণিজ্যে 
পশম, কার্পেট, কম্বল, পণ্ড, TOS তামাক, তৈলবীজ ও ফল ভারতের প্রধান 
আমদানী পণ্য এবং ভারত হইতে স্মৃতি sath, লৌহ ভ্রব্য, চিনি, চা, লবণ, 


পেট্রোলিয়াম এবং IAT প্রধান রপ্তানি পণ্য। 
উত্তর-পশ্চিমাংশে যে কয়টি গিরিপথ আছে তাহারা অতি 


উচ্চে অবস্থিত, দুরারোহ এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফাৰৃত থাকে বলিয়া 
তাহাদের মধা দিয়া চক্রযান চলাচল করা অসম্ভব | এই সকল পথে ভারবাহী AST 
সাহায্যে পরিবহন কাৰ্য্য সম্পন্ন হয়। সিকিমে গন্টকের উত্তরে জেলেপ লা (Jelepla) 
গিরিপথ লাসার মধ্য দিয়া লে (Leh) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পথে পশম, লবণ, স্বণ, 
কন্তরী প্রভৃতি পণ্য চলাচল করে। এই জাতীয় পণ্য সিপ্‌কি গিরিপখের মধ্য দিয়াও 
কিছু পরিমাণে ভারতের বাজারে আমদানী হয়। 

লে (Leh) শহর হইতে কারাকোরাম গিরিপথের মধ্য 


হিমালয়ের মধ্য এবং 


দিয়া একটি পথ তিব্বত 


৩১২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


ও মধ্য এশিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। শ্রীনগরের উত্তর হইতে আর একটি পথ জোজিলা 
(Zojila) গিরিপথের মধ্য দিয়া গিল্গিটে পৌছিয়াছে। গিল্গিট হইতে বহুপথ পামীর 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত | 

হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে খাইবার, টোচি, গোমাল এবং বোলান গিরিপথগুলি 
বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত। ভারবাহী Aea সাহায্যে আফগানিস্থান 
হইতে এই সকল গিরিপথের মধ্য দিয়া কল, পশম, পণ্ড চৰ্ম্ম, কার্পেট, হিং প্রভৃতি 
ভারতে আমদানী হর। খাইবার রেলপথ আফগান সীমান্তে লাভিখান৷ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। 

সীমান্তে অবস্থিত চমন হইতে একটি পথ কান্দাহার, হিরাত এবং আফগানি- 
স্থানের মধ্য দিয়া রুশ সীমান্ত পর্য্যন্ত গিয়াছে। 

কোয়েটা হইতে এক রেলপথ ইরাণের জহিদান পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময় এই রেলপথের সহায়তায় মধ্যপ্রাচ্যে (Middle East ) সমরোপকরণ সরবরাহ 
করা হইত | 

হিমালয়ের পূর্ববপ্রান্তে দ্বিতীর মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধকালান প্রয়োজনে আসাম রাষ্ট্রের 
লেডো শহর হইতে একটি পথ হুকং (Hukong) উপত্যকার মধ্য দিয়া ব্রন্মদেশের 
লাসিও (Lashio) হইয়া চুংকিং পর্য্যন্ত নিশ্মিত হইয়াছিল । ইহাই ব্রন্মপথ (Burma 
Road) নামে প্রসিদ্ধ । বর্তমানে এই পথের সেরূপ ব্যবহার ats | এতভিন্ন ডিমাপুর 
হইতে আর একটি পথ মণিপুরের মধ্য দিয়া কোহিমা ও big হইয়া মান্দালয় পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত | 

AA পাকিস্তানের উপকুলভাগে অবস্থিত চট্টগ্রাম হইতে একটি পথ বুথিডং-এর 
মধ্য দিয়া আকিয়াব পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত | 

দেশ বিভাগের ফলে অধুনা সু পাকিস্তান aa সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
সীমান্ত-বাণিজ্য বর্তমানে একটি উল্লেখযোগ্য স্থন অধিকার করিয়াছে | 


দ্বাদশ অধ্যায় 
পাকিস্তান 


( Pakistan ) 


ভুমিকা ব্রিটিশ অধিক্কৃত ভারতবর্ষে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন মুগলমান রাষ্ট্র স্থাপনের 
উদ্দেপ্তে ৯৯০৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (Indian National Congress) 
রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দীরূপে মুগ্রীম লীগের (Muslim League) z? হয়। ধীরে 
Acq সাফল্যের সহিত এই প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন aa রাজনৈতিক দলগুলিকে 
মে ক্রমে তাহার পতাকাতলে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে সক্ষম হয় এবং অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে মুগ্লিম লীগ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে বিভীষিকাময় প্রবল পরাক্রান্ত 
প্রতিপক্ষর্ূপে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক ১৯৪২ সালে 
অনুঠিত “ভারত ছাড়” আন্দোলন (“Quit India” Movement ) মুগ্লিয লীগকে 
একটি বিকল্প আন্দোলন আরম্ভ করিতে AIAS করে, এবং ইহার প্রস্তাব ছিল 
«ভারত বিভাগ করিয়া ছাড়িয়া যাও” ( Divide and Quit) | দ্বিতীয় মহাসমরের 
(১৯৩৯-৪৫ ) ফলস্বরূপ নানপ্রকার রাজনৈতিক পরিবর্তন হইতে ভারতবর্ষ ও পরিত্রাণ 
লাভ করে নাই এবং মহাযুদ্ধের অবসান হইলে ব্রিটিশ সরকার যখন স্পষ্ট উপলব্ধি 
করিলেন যে ভারতকে তাহার সাম্রাজ্যের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্পুর্ন অসম্ভব তখন 
১৯৪৭ সালের >৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকৃত ও ঘোষিত হয়, কিন্তু 
য় কংগ্রেন ও যুগ্লি লীগ-__-এই দুইটি প্রধান 


এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় জাতী 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও 


রাজনৈতিক দলের মতৈক্যান্ুদারে অথণ্ড ভারতব 
পাকিস্তান এই দুইটি wea রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। 
পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিষ-সীমান্ত প্রদেণ-_-এই চারিটি 
গভর্ণর শাসিত প্রদেশ, চিফ কমিশনার শ/নিত CASS, ও ভাওয়ালপুর, খয়েরপুর, 
কালাত প্রভৃতি ১৯টি দেশীয় রাজ্য এবং কতিপয় উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল লইয়া 


পাকিস্তান Ne গঠিত হইয়াছে। 


৩১৪ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


পাকিস্তান UZ JA পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান এই দুই অংশে বিভভ্ত। 
পশ্চিম পাকিস্তান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত এবং পশ্চিম পাঞ্জাব, 
সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম-দীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, কতিপয় দেশীয় রাজ্য এবং উপজাতি 
অধ্যুষিত অঞ্চল লইয়া গঠিত। অপর অংশ উত্তর-পূর্বের ভারতীয় রাই পশ্চিমবঙ্গ ও 
আসামের মধ্যে অবস্থিত এবং { পূর্ববঙ্গ ও Ae জিলা লইয়া গঠিত। ১৯৫৪ সালের 
নভেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকার স্থির করেন যে, প্রশাসনিক সুবিধার ay পশ্চিম 
পাকিস্তানের aege প্রদেশগুলি এবং নৃপতি ও সামন্ত শাসিত সমস্ত রাজ্যকে 
একত্রীভূত করিয়া একটি অখণ্ড আঞ্চলিক বিভাগে পরিণত করিয়া কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে 
আনয়ন করা কর্তব্য। তদনুসারে ১৯৫৫ সালের oq অক্টোবর তারিখে “পশ্চিম 
পাকিস্তান আইন, ১৯৫৫৮ (West Pakistan Act, 1955) বিধিবদ্ধ হয়। এই 
আইন RUA ১৯৫৫ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখে প্রাক্তন গভর্ণর শাসিত পশ্চিম 
পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও fag দেশ > চিফ, কমিশনার শাসিত বেলুচি- 
স্তান ও করাচি ) ভাওয়ালপুর, খয়েরপুর ; সমগ্র উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল এবং চিত্র, 
দির, সোয়াট প্রভৃতি agaqe একত্রিত করিয়া একটি ae পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশে 
পরিণত করা হইয়াছে। সমগ্র পাকিস্তান রাষ্ট্র বর্তমানে YH এবং 
Su রূপারিত হইয়াছে | 
( ১,১০০ 


পশ্চিম পাকিস্তান 
উভয় অংশের মধ্যে দুরত্ব এক হাজার মাইলেরও 


মাইল) অধিক বলিয়া পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সুষ্ঠু যোগাযোগ 
ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখা দুঃসাধ্য । 


আয়তন ও লোকসংখ্য|_অন্তভুক্ত দেশীয় রাজ্য এবং উপদ্বাতি অধ্যুষিত 
অঞ্চল সহ সমগ্র পাকিস্তানের মোট আয়তন ৩৬৪,৭৩৭ বর্গমাইল | 
পুর্ব পাকিস্তানের আয়তন ৫৪,৫০১ বর্গমাইল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন 
৩,১০,২৩৬ বর্গমাইল । ১৯৫১ সালের লোকগণনার হিসাব অনুযায়ী পাকিস্তানের, 


মোট লোকসংখ্যা ৭,৫৮,৪২,১৬৫ | Aq ও পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন এবং লোক- 
বণ্টনের বিশদ বিবরণ পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল 2 


ইহার মধ্যে 


* সমগ্র মূলতান ও রাওয়ালপিওি বিভাগ ; লাহোর বিভাগের গুজরানওয়ালা, শেখুপুর ও শিয়ালকোট 
শহর ; এবং লাহোর বিভাগের গুরুদাসপুর ও লাহোর গিলার কিয়দংশ লইয়| পশ্চিম পাঞ্জাব গঠিত। 


1 সমগ্র চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ ; রঙ্গপুর, বগুড়া রাজদাহী, পাবনা, খুলন| ও শ্ৰীহট্ট জিলা এবং 
নদীয়া, যশোহর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং মালদহ জিলাগুলির অংশ বিশেষ লইয়া পূৰ্ববঙ্গ গঠিত। 


পাকিস্তান eed 


পূৰ্ব্ব পাকিস্তান 
প্রদেশ a লোকনংথা লোক বসতি 
(বর্গমাইল) ( লক্ষ হিনাবে ) (প্রতি বর্গ মাইলে) 
পুর্ব (প্রীহট্রপহ ) ৫৪,৫০১ 8৪,২০৬৩ ৭৭9 
পশ্চিম পাকিস্তান 
পশ্চিম পাঞ্জাব ৬২,২৪৫ ৯৮৮২৮ 5 ৩০৩ 
Pra ৫০,৩৯৭ ৪৬০৮ ৯১ 
উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ ১৩,৫৬০ ৩২৫৩ ২৪০ 
বেলুচিস্তান ৫৪,৪৫৬ ৬২২ ১১ 
করাচি ৮০০ ১৩:০০ ১,৬২৫ 
ভাওয়ালপুর ১৭,৪৭১ ১৮২৩ ১০৪ 
বয়েরপুর ৬,০৫০ ৩২০ ৫৩ 
অষ্যান্য দেশীয় রাজ্য 
এবং উপজাতি অঞ্চল 1 ৯,০৫১২৫৭ ৩০২৫ ৩০ 
মোট-_ Ses, 909 HLAS Tar 


ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এবং সিন্ধু 


টি প্রধান নদী-_গঙ্গা, 
ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে 


নদ-নদী__অবিভক্ত ভারতের তিন 
£ ইহাদের বিস্তৃত বিবর 


পাকিস্তানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত এব 
(৪৫-৪৬ পৃষ্ঠায় ) প্ৰদত্ত হইয়াছে | 


প্রাকৃতিক বিভাগ 


জলবায়ুর তারতম্য অন্থুসারে সমগ্র পাকিস্তানকে সাতটি প্রাকৃতিক: 


ভূ-প্রকৃতি এবং 


অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়, যথা 8 
উত্তর-পশ্চিমের পার্ববত্য-অঞ্চল। 


(f ~~ | 

| ১ 

| ২। শুদ্ধ উপত্যকা APA! 
পশ্চিম পাকিস্তান ৩। স্বপ্-ষ্টিপাত (সমভূমি ) অঞ্চল। 

] ৪1 মরুভূমি অঞ্চল। 

L 

) ৫ দুক্ষিণ-পৃর্ব্বের পার্বত্য অঞ্চল। 
পুর্ব পাকিস্তান ৬। গঙ্গা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিধৌত সমভূমি | 
q1 উপকূলসহ নিয়ন সমভূমি | 


৩১৬ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


>| উত্তর-পশ্চিমের |e পার্বত্য অঞ্চল_উপনদীপহ নিন্ধুনদ বিধৌত 
সমগ্র উত্তর-পশ্চিম-দীমান্ত প্রদেশ, কতিপয় দেশীয় রাজ্য এবং উপজাতি অধ্যুষিত 
অঞ্চল ইহার Geis নিন্ধুনদ ইহাকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পশ্চিমাংশ 
TASTE, কিন্তু পাহাড়-পর্ববতের মধ্যে মধ্যে গভীর উপত্যকা বিদ্যমান ; পুরববাংশ 
বানুকাময় উচ্চভুমি ও লবণ TAS শ্রেণী দ্বারা গরঠিত। বাজরা, গম, যব, ভুট্টা এবং 
ছোলা প্রধান phasmi বাৰিক বৃষ্টিপাতের গড় ২০ ইঞ্চির কম বলিয়া সেচ 
প্রথা 'অবলম্বনে Sears সম্পন্ন হর । এই অঞ্চলে পেশোয়ার, ডেরাইসমাইলখ। 
এবং মালাকান্দ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহর | 

২। SS উপত্যকা অঞ্চল__সমগ্র বেলুচিস্তান ইহার quits | বৃষ্টির অভাব 
হেতু “কারেজ” প্রথায় জল সেচ দ্বারা FAF সম্পন্ন হয় এবং গম, যব, বাজরা 
প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান FAA | 

১। SS সমভূমি অঞ্চল--শিদ্ধু প্রদেশের অধিকাংশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের 
কিয়দংশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। faa এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
হইলেও দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ em | এই অঞ্চলে বাধিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫" 
ইঞ্চিরও কম বলিয়া সেচ প্রথা অবলন্বনে FRAG সম্পন্ন হয় এবং তুলা, গম, যব, 
ছোলা, BR, ধান এবং তৈলবীজ প্রধান উৎপন্ন ফদল। 

৪। মকুভুমি অঞ্চল-_সিদধু প্রদেশের পুর্বভাগ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের কিয়দংশ 
লইয়া গঠিত। এই অঞ্চলে সেচ প্রথা অবলম্বনে সামান্য পরিমাণ গম, তুলা, যব ও 
ছোলা উৎপন্ন হয়। 

৫। দক্ষিণ-পূৰ্বেৰর পার্বত্য অঞ্চল-_পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ- 
দুধ অংশ ইহার eS | তুলা, চা, ভুট্টা, ধান, বশ, বেত প্রভৃতি এই অঞ্চলের 
প্রধান কৃষিজাত ফসল। 

*! গলা ব্রহ্মপুত্র বিধৌত অমভুমি-_ পুর্বববন্দের উত্তর এবং পশ্চিম অংশ 
ইহার অন্তর্গত। অধিকাংশ স্থলে ভূমি সমতল হইলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের অস্তিত্ব 
হেতু কোন কোন স্থলে ভূমির বন্ধুরতা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই অঞ্চল মৌসুমী 
বায়ুবলয়ের অন্তর্গত বলিয়া প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমি সরস এবং উর্বর । পূর্ব 

পাকিস্তানের হায় নদীর দংখ্যাধিক্য অখণ্ড ভারতের অন্ত কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। 
পাট, ধান, SR, তুলা, তামাক, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি AR পাকিস্তানের প্রধান 
কৃষি সম্পদ । 

৭| উপকুলস্থ সমভূমি-_গঙ্গা-্দপুত্রের বদ্ধীপ অংশ সমবায়ে গঠিত এবং 


3 


পাকিস্তান তর 


নদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা সবিশেষ সমৃদ্ধ। স্বাভাবিক ভাবে নদীবাহিত পলিমাটি 
সঞ্চিত হইতে থাকিলেও প্রতি বৎসর এই অঞ্চল বর্ষাকালে বন্া প্লাবিত হওয়ায় 
তদুপরি অধিক পরিমাণে পলিমাটি সঞ্চিত হইতে থাকে এবং সেই হেতু এই অঞ্চলের 
ভূমি অতিশয় Baa এই সমভূমি চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য সম্তারে পরিপুর্ণ। ইহাই 
দসুন্বরবন” নামে পরিচিত। সম্প্রতি সুন্দরবনের বনভূমি সংস্কার SAM অনেক স্থানে 
কৃষিকার্ধ্য আরম্ভ হইয়াছে এবং ধান, পাট, BH, তামাক, ভুট্টা, বাশ, নারিকেল, 
gaat প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। 
জলসেচ 
১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে অবিভক্ত ভারতের সরকারী ও বেসরকারী খাল 
সাহায্যে সিঞ্চিত প্রায় ৪ কোটি একর ভূমির প্রায় >কোটি ৩» লক্ষ একর পাকিস্তানের 
অন্তভূক্তি হইয়াছিল। ইহা অখণ্ড ভারতের খাল সাহায্যে সিঞ্চিত ভূমির ২৮ শতাংশ 
ছিল, কিন্তু পাকিস্তানের অংশে কথিত ভূমির পরিমাণ অবিভক্ত ভারতবর্ষের শতকরা! 
১৬ ভাগ মাত্র ছিল বলিয়া সিঞ্চিত ভূমির পরিমাণে পাকিস্তানের অবস্থা অধিকতর 


সন্তোষজনক হইয়াছে। পাকিস্তানে সরকারী খাল সাহায্যে সিঞ্চিত ভূমির পরিমাণ 


নিয়ে দেওয়া হইল £_ 
সরকারী খাল নাহাযো 

সনিঞ্চিত ভূমির পরিমাণ 

9 ০১৩০১০০৩, একর 

8১,৫৭,০০০ % 
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পশ্চিম পাঞ্জাব 
সিন্ধু 
উঃ পঃ সীমান্ত এদেশ 21 
মোট-_ ১,১৫,৫৫,০০০ একর 
পশ্চিম পাকিস্তানে বৃষ্টিপাত স্বর বলিয়া জলসেচের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক 
এবং একমাত্র জলসেচের সাহায্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের মরুপ্রায় অঞ্চল-সমুহকে 
উর্ববর ও শস্তগ্ডামল করা সম্ভব হইয়াছে। ৰ 
পশ্চিম পাকিস্তানকে যথার্থ ই “খাল-উপনিবেশ” ( Canal-Colony ) বলা চলে । 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-গ্রদেশ ব্যতীত পশ্চিম পাকিস্তানের অপরাপর অংশ প্রায় সমতল 
এবং ইহার সন্বৎদরব্যাগী জলপূৰ্ণ নদী গুলি 11718855799 
করিবার বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। একমাত্র পশ্চিম esa a 
১ কোটি ৪, লক্ষ একর জমি files হইয়া থাকে | পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান 


খালগুলির বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল £_ 


(৯ নিন্ম চন্দ্ৰভাগা খাল (The Lower Chenab Canal )—2% 


৩১৮ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তর খালগুপির অন্যতম | ইহার সাহায্যে লায়ালপুর ও 
মণ্টগোমারী জিলার অন্তর্গত ২* লক্ষ একরের অধিক জমি সিক্ত হয়। 

(২) উচ্চ চন্দ্রভাগ। খাল (The Upper Chenab Canal )-_ এই খাল 
সাহায্যে শিরালকোট, গুঞজরাণওয়ালা এবং শেধুপুরা জিলাগুলিতে জলসেচন করা হয়। 

(৩) fa বিতস্তা খাল (The Lower Jhelum Canal )_ ইহার 
সাহায্যে গুজরাট, শাহপুর ও ay জিলার ৯ লক্ষ একর জমি files হয়। 

(৪) উচ্চ বিত্ত! খাল ( The Upper Jhelum Canal )- উচ্চ চন্দ্রভাগ। 
ও উচ্চ বিতস্তা খালের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত গুজরাটের কিয়দংশ সিক্ত করে। 

(৫) ত্রিমুখী খাল পরিকল্পন1 (Triple Canal Project )—a% খাল 
দ্বার! উচ্চ Se খাল, উচ্চ চন্দ্রভাগ| খাল এবং নিয়ন বরিদোয়াব থাল (ইরাবতী 
খাল) পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে এবং ইহার ফলে যুলতান ও মণ্টগোমারী জিলার ১৫ 
লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে | 

থাল পরিকল্পন! ( Thal Project) gail কালাবাগের নিকট সিন্ধু 
নদের উপর একটি বাধ নির্মাণ করা হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা সমগ্র মিয়ানওয়ালী 
জিলায় জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে। 

সিন্ধু প্রদেশের সুকুর বাধ পৃথিবীর বৃহত্তম*বাধ এবং ইহা দ্বারা এই প্রদেশের সমগ্র 
কষিত ভূমির শতকরা ৭৫ ভাগ এবং মোট ৭* লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে। বর্তমানে এই প্রদেশের উচ্চাংশে ও নিয়াংশে আরও দুইটি বাধ 
নিশ্মাণের পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে এবং এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ 
হইলে অতিরিক্ত ৬, লক্ষ একর জমিতে জলসেচন করা সম্ভব হইবে। 

বেনুচিস্তানে কারেজের (Karej ) সাহায্যে অর্থাৎ GIs সঞ্চিত জল সুড়ঙ্গপথে 
আনিয়া কুষিক্ষেত্রে জলদেচন করা হয়। 


lat বাযুবলয়ের অন্তর্গত নদীবহুল ুর্ববন্ষে কৃষিকার্য্যের জন্য জল-সেচনের 
কোন প্রয়োজন হয় না। 


ভারতীয় গণতন্ত্রের ন্যায় পাকিস্তানও একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং সমগ্র লোক- 
WALI শতকরা প্রায় ৮* ভাগ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল । 
পাকিস্তানের যোট ভূ-ভাগের এক-তৃতীয়াংশ pettir ব্যবহৃত হয় এবং পাট, 
তুলা, ধান, গম, চা, তামাক, তৈলবীজ, ডাইল, BE প্রভৃতি প্রধান কৃষিজাত ফপল। 
কৃষি সম্পদে পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা পূর্ব পাকিস্তান অধিকতর সমৃদ্ধ, wae ভূমির 


পাকিস্তান ৩১৯ 


সমতা, উর্ববর পাললিক মৃত্তিকা, AMSA জলবায়ু এবং শাখা-প্রশাখা-সমদ্ষি ত বহু সংখ্যক 
নদ-নদীর অস্তিত্ব এই সমৃদ্ধির প্রধান কারণ। ধান, পাট, তামাক, ইক্ষু, চা, সুপারি, 
নারিকেল প্রভৃতি gA পাকিস্তানের প্রধান কৃষি ফসল। 

মৌস্ুমী-বামু বলয়ের বহির্ভূত বলিয়া পশ্চিম পাকিস্থানের জলবায়ু চরম-ভাবাপন্ন। 
ভূমি অতিশয় গু বলিয়া সেচ AATA Betts সম্পন্ন করা হয় এবং গম, তুলা, 
ইক্ষু, ধান, যব, ডাইল এবং তৈলবীজ এই অংশের প্রধান ফসল | 

পাকিস্তানের উভয় অংশেই preria অধিকতর উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবন৷ 
রহিয়াছে। পাকিস্তানে কর্ষণযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ আনুমানিক ২১৯০১০০১০০০ 
একর এবং জলসেচের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে এই সকল ভূমিতে প্রচুর শস্ত উৎপাদন 


করা যায়। 
ধান-চাউল পূর্ব পাকিস্তানবাসীদিগের প্রধান ats | সমগ্র পাকিস্তানে স্বাভাবিক 


অবস্থায় ধান চাষে নিয়োজিত ভূমির আয়তন ও উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ে 


দেওয়া হইল s— 


ভূমির আয়তন উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ 
(হার্জার একর হিদাবে ) (হাজার টন হিমাবে ) 
পূৰ্ববঙ্গ gered ৭৩,৪৩ 
বেলুচিস্তান ৬৫ ২০ 
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ৩৭ 59 
সিন্ধু ১৩,৭৬ ৫১৯৪ 
পাঞ্জাব LA) Day 
sala ৭৯ ২৫ 
— 
মোট-_২)২৪,০৯ ৮৯১৯৫ 


ace মোটের উপর স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র বলা বায়। AA 


ধান্য উৎপাদনে পাকিস্তা 
পাকিস্তানে উৎপাদনের পরিমাণ এ অঞ্চলের প্রয়োজনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হইলেও 


সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাবের Bee চাউল দারা ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হয়। সম্প্রতি 
ধান্ঠের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নানাবিধ VIA অবলঘিত হইয়াছে। ইহার ফলে 
উৎপাদনের ও ধান্যচাষে নিযুক্ত ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৬-৫৭ সালে যথাক্ৰমে 
৯০১০১/০০০ টন ও ২,২৪/৪৪১০০০ একরে পরিণত হইয়াছে। 


গাম_পনণ্চিম পাকিস্তানে গম প্রধান খাঘশন্ত হইলেও সমগ্র পাকিস্তানে ইহার 


স্থান দ্বিতীয়: পশ্চিম পাঞ্জা, Beate MATTIAS দিন্ধু প্রদেশে ইহার ব্যাপক 


৩২০ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


চাষ হইলেও পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর, রাজসাহী, পাবনা, নদীয়া এবং AAAS 
wa পরিমাণে গম উৎপন্ন হয়। ভারত বিভাগের ফলে অখণ্ড ভারতে গম চাষে 
নিয়োজিত ভূমির এক-তৃতীয়াংশ গম-উৎপাদক ভূমি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে 
এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ইহাতে উৎপাদনের পরিমাণ ৩৯,০০,০০০ টন। নিম্নে 
স্বাভাবিক অবস্থায় গম-উৎপাদক ভূমির বন্টন ও উৎপাদনের পরিমাণ দেওয়া হইল £_- 


ভূমির আয়তন উৎপাদন 
(হাজার একর হিনানে) (হাজার টন হিনাবে ) 
পূৰ্ববঙ্গ ৯৪ ২০ 
বেলুচিস্তান ২,৬৪ ৫২ 
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ১১,০১ ২,৬৫ 
সিন্ধু ১২১০২ ২,৮৯ 
পাঞ্জাব ? ৩০,০৭ 
অন্তান্য ৮,৮৮ ৩১২০ 
মোট-_ ঠা? ৩৯১৫৩ 


স্বাভাবিক অবস্থায় পাকিস্তানে জাভ্যন্তরীণ প্রয়োজন পূরণ করিয়াও বপ্তানিযোগ্য 
বছ পরিমাণ গম উদ্বত্ত থাকে। ১৯৫৬-৫৭ সালে সমগ্র পাকিস্তানে ১,১৬,৯৬,০০০ 
একর জমিতে ৩০৯৮,০০, টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল। 

এই দুইটি প্রধান খাগ্শস্ত ব্যতীত পাকিস্তানে ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, যব, ছোলা 


প্রভৃতি উৎপর হয় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ইহাদের জন্য নিয়োজিত ভূমির আয়তন, 
ও মোট উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ে দেওয়া হইল £__ 


ভূমির আয়তন উৎপাদন - 
(হাজার একর হিসাবে ) (হাজার টন হিনাবে ) 
gil ৯১৪২ ৩,৬৮ 
জোয়ার ১২,৬৫ ২,৩৮ 
areal ২৩,২৭ ৩১৫৫ 
44 on ১,৬১ 
ছোলা S ২৮,১৩ ৭,৪৩ 


— 
od 


মোট-৭৯,৯৮ ১৮৬৫ 


পাকিস্তান oe 


পাঁট__বিশ্ব-বাণিজ্য ক্ষেত্রে পাট সরবরাহে অবিভক্ত ভারত শীর্ষস্থানীয় ছিল এবং 
ভারতীয় উৎপাদনের শতকরা ৯* ভাগ অবিভক্ত বঙ্গদেশে উৎপন্ন হইত। বঙ্গদেশে 
ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, কুমিল্লা, রক্গপুর, বগুড়া, রাজদাহী এবং 
পাবনা জিলা প্রধান উৎপাদক অঞ্চল। অখণ্ড ভারতের পাট চাষে নিয়োজিত ভূমির 
শতকরা ৭১ ভাগ ভারত বিভাগের ফলে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 
পাট উৎপাদনে পুর্ব পাকিস্তান অদ্যাপি পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয় এবং তাহার 
উৎপাদন পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৭* শতাংশ । ৯৯৫*-৫১ সালে সমগ্র পাকিস্তানে 
১২,৫০১০৮৮ একর জমিতে ৪৪+৫২,০** গীইট পাট (> গীইট= ৪০. পাউণ্ড ) 
উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৫৮ সাল ATS পাকিস্তানে কোন পাট কল ছিল না বলির! 
উৎপন্ন সমগ্ত পাট ভারতীয় Tank অথবা অন্থদেশে রপ্তানি করা ভিন্ন গত্যন্তর 
ছিল না। সম্প্রতি পাকিস্তানে পাঁচটি পাটকল স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে 
১২৩০,০০* একর জমিতে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৫,১৪,*০০ গীইট। 
চিনি ভারতে তন্তু ফসলের মধ্যে তুলা দ্বিতীয় স্থানীয় এবং পশ্চিম 
পাকিস্তানের ইহা প্রধান তত্ত ফসল। AH পাকিস্তানের ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম 
ও ঢাকা জিলা এবং সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব ও উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ভারত বিভাগের 
ফলে পাকিস্তানে পরিণত হওয়ায় অথও ভারতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তুলা উৎপাদক 
ভূমি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে | এই সকল অঞ্চলের তুলা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
উৎপন্ন তুলা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট জাতীয়। পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপন্ন তুলা 
দীর্ঘ আশ বিশিষ্ট । বর্তমানে পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিদ্ধু প্রদেশে আমেরিকান তুলার চাষ 
হইতেছে। ১৯৫০-৫৯ সালে ৩০১৯১৯,০* একর জমিতে মোট ১২,৫০,*০* গীইট তুলা 
(> গাইট -৩৯২ পাউণ্ড ) উৎপন্ন হইফ়্াছিল। সমগ্র পাকিস্তানে কাপড়ের কলের 
সংখ্যা মাত্র ৯৪টি বলিয়া উৎপর তুলার শতকরা ৮৫ ভাগ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি 


হইয়া থাকে । ১৯৫৪-৫৫ সালে ২৯,৯৯/*** একর জমিতে উৎপাদনের পরিমাণ 


ছিল ২,৫১,০০০ টন। 
চাঁচা উৎপাদনে পাকিস্তানের অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক নহে। Baz এবং 


পার্বত্য চট্টগ্রাম চা উৎপাদক অঞ্চল। ১৯৫৬৫৭ সালে ৭৬,২০০ একর জমিতে 

মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৪,৫৫০ টন। পৃথিবীর চা উৎপাদক দেশসমুহের 

মধ্যে একমাত্র পাকিস্তান আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের জন্য চা আমদানী করে, কারণ 

পাকিস্তানে উৎপন্ন চা ভারতীয় চা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া ইহার আভ্যন্তরীণ চাহিদা 

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় সমস্ত চা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানী 
২৯ 


কম। 


৩২২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


করা হয়। ৷ পাকিস্তানে চা-চাষের যথেষ্ট উন্নতি করা যাইতে পারে এবং সুপরিকল্পিত 
উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিলে আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করিয়াও রপ্তানিযোগ্য 
চা উদ্ধ ভু থাকিবে বলিয়া আশা করা বায় । ঃ 

ইচ্ষু__চা-এর সায় SE উৎপাদনেও পাকিস্তানের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। 
পশ্চিম পাকিস্তানের লায়ালপুর, লাহোর ও মণ্টগোমারী লিলা এবং পুর্ববপাকিস্তানের 
37s, দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ ও ঢাকা ভিলা প্রধান ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল। 
৯৯৫০-৫৯ সালে ৭ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। উৎপন্ন SR হইতে 
প্রাপ্ত গুড়ের পরিমাণ ছিল ৮,৭৪,০০০ টন এবং কলে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ 
ছিল প্রায় ৩০ হাজার Ba) স্বাভাবিক অবস্থায় পাকিস্তানে বৎসরে ২২ লক্ষ টন 
চিনির প্ররোজন ) সুতরাং আভ্যন্তরীণ ঘাটতি পুরণের অন্ত তাহাকে ভারত yaq 
অন্ত দেশ হইতে চিনি আমদানী করিতে হয়। সম্প্রতি VE উৎপাদনে ভূমির 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১২,৩৪,১১, একরে পরিণত হইয়াছে এবং চিনির “উংপাদনও 
তদহুপ৷তে বৃদ্ধি পাইয়াছে। hay 

তামাক__তামাক উৎপাদনে পাকিস্তানের অবস্থা সন্তোষজনক | 
মোট উৎপাদন ৫ লক্ষ টনের মধ্যে পাকিস্তানে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ টন। 
স্বাতাবিক অবস্থায় পাকিস্তানে ৩,৮০,৭০০ একর জমিতে ৯,৫৬,*০* টন তামাক 
উৎপন্ন eq | পুর্ব পাকিস্তানের 377, দিনাজপুর ও চট্টগ্রাম জিলা, সিদ্ধু এবং 
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ প্রধান তামাক উৎপাদক অঞ্চল এবং সমগ্র পাকিস্তানের মোট 
উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ পূৰব পাকিস্তানে উৎপন্ন হয়। =! A ; 

তৈলবীজ- তৈলবীজ সম্পদে পাকিস্তান, বিশেষ aye নহে। শ্বেত ও কৃষ্ণ 
সরিষা, তুলা বীজ, তিল, রেডী, তিসি, এবং বাদাম. পাকিস্তানের প্রধান, তৈলবীজ 
রেডী একমাত্র সিন্ধু প্রদেশে উৎপন্ন হয়। ভারত বিভাগের ফলে পাকিস্তানের 
PIES তিল, সরিষা ও তিনি চাষে নিয়োজিত ভূমির আয়তন নিয়ে, দেওয়া 
হইল £_ : 


অখণ্ড ভারতে 


মাও 


ate ভারতে কর্ষিত পাকিস্তানের অত্তুভুক্ত 
ভূমির আয়তন * i জমির আয়তন 
তিল ৩১৮০১০** একর ১৬০১০০০ একর 
এ সরিষা ৫৮১০০১০০০ a. ১৯২৬০১০০০ > 


তিসি ৪7] ৩৬/০০১০০০ a 2,০৭,০০০? 
e 


পাকিস্তান =s কি 


তিল প্রধানতঃ পূর্ব্ববঙ্গে, সরিষা সিন্ধু ও-.পশ্চিষ- পাঞ্জাবে aR তিনি পূৰ্ববঙ্গ, 
পশ্চিম পাঞ্জাব ও উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে উৎপন্ন হয় । 

তুলাবীজ উৎপাদনে পাকিস্তান সমৃদ্ধ এবং রপ্তানিযোগ্য বহু পরিমাণ তুলা-বীজ 
এই অঞ্চলে উদ্বত্ত থাকে। 

ফল-_ফল সম্পদে পাকিস্তান বিশেষ সমৃদ্ধ । কলা, নারিকেল, আম এবং পেঁপে 
পূর্ব পাকিস্তানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। Geka কমলালেবু প্রসিদ্ধ | 
পশ্চিম পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও উঃ পঃ. সীমান্ত প্রদেশ আপেল; DANO লেবু, 
কমলা লেবু, NZ, প্রভৃতি শুক কল উৎপাদনে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে | 


প্রাণিজ সম্পদ 


প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈষমাহেতু ভারতীয় যুক্তরাধ্রের স্যায় পাকিস্তানেরও' বিভিন্ন 
অংশে বিভিন্ন প্রকারের পণ্ড দৃষ্ট হয়। পাকিস্তানের পশু সম্পদের মধ্যে গরু, ছাগ, 
মেষ, ঘোড়া এবং উট. প্রধান। 

গৌ-মহিষ__মো-মহিষ সম্পদে ভারতীয় গণতন্ত্র অপেক্ষা পাকিস্তানের অবস্থা 
অধিকতর সন্তোষজনক। পাকিস্তানে গো- মহিষের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি, 
অর্থাৎ পৃথিবীর গরু ও মহিষের মোট সংখ্যার শতকরা ৪ ভাগের অধিক। অধিকন্ত 
শাহিওয়াল। লোহিত সিন্ধি ( Sahiwal, Red Sindhi ) প্রভৃতি জাতীয় সর্বোতকুষ্ট 
গাভী সম্পদে পাকিস্তান সমৃদ্ধ এবং ইহারা প্রধানত সিন্ধু এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে 
গ্রতিপালিত হয়। 

ata Teta ভারতীয় গণতন্ত্রের সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ: হইলেও পাকিস্তানের 
গবাদি পণ্ড অধিকতর ছুগ্ধ প্রদান করে বলিয়া পাকিস্তানের 'অধিবাসীর!- মাথ। পিছু 
গড়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের অধিবাসী অপেক্ষা অধিক YR ব্যবহার করে ইহা মনে করা 
অসঙ্গত AZ | 

ছাগ ও মেষ__মাংস এবং পশম উতর ae মেষ পালিত হয়। RAA 
মেষের সংখ্যা প্রায় ৬৬ লক্ষ এবং ইহা ভারতীয় JEET ALIA এক-বষ্টাংশ মাত্র | 

পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ এবং টা ব্যাপকভাবে মেষ 

প্রতিপালিত হয়। এ 

মাংস ও BAT জন্য ছাগ পালিত হয়। পাকিস্তানে ছাগের সংখ্যা do লক্ষ এবং 
ইহা ভারতীয় গণতন্ত্রের ছাগের সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ BRR পশ্চিম. পাকিস্তানে 
ইহারা অধিক সংখ্যায় পালিত হয়।' ie fs 


৩২৪ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল ‘ 

ঘোড়া, উট ইত্যাদি__শুক অঞ্চলে ভারবাহী পণ্ড অথবা যাতায়াতের বাহন 
হিসাবে ঘোড়া, উট প্রভৃতি পালিত হয়। সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাবে উট অধিক সংখ্যায় 
G2 হয় এবং পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে ব্যাপক ভাবে 
ঘোড়া পালিত হয় । 

পশম--অথও ভারত পশম উৎপাদনে খ্যাতিলাভ করিলেও উৎপন্ন পশম নিকৃষ্ট: 
শ্রেণীর এবং প্রতি মেষ হইতে প্রাপ্ত পশমের পরিমাণও অল্প। স্বাভাবিক অবস্থায় 
পাকিস্তানে ২ কোটি ৭* লক্ষ পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হয় এবং পশ্চম পাঞ্জাব, উঃ পঃ 
সীমান্ত প্রদেশ, নিন্ধু ও বেলুচিস্তান প্রধান পশম উৎপাদক অঞ্চল। উঃ পঃ সীমান্ত 
প্রদেশের পশম পৃথিবীর সর্ববোৎকুষ্ট পশমের সহিত প্রতিযোগিতায় নিঃসন্দেহে সাফল্য 
অজ্জন করিতে পারে | 

পশ্ুচ্ম্ম_পণ্ডচৰম্ম উৎপাদনে অথও ভারত পৃথিবীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার: 
করিয়াছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় এই উৎপাদনের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে দেওয়া হইল | 


পাকিস্তান ভারতীর যুক্তরাষ্ট্র " মোট 
গো-চন্ ৩৪১*০১০০০ ১১৬৬৯০০১০০০ ২১০০১০০১০০৯, 
মহিষ চৰ্ম্ম ৪১০ ০১০০৪ ৫৩১০০১০০৯ - ৫৭১০ ০১০০০ 
ছাগ oy ৪৫১০০১০০০ ২১৩০১০৯১০০০ ২১৭৫১০০১০০০ 
মেষ চশ্ম ২৫,০০১০০০ ৯১৪৫১৬০১০০০ ৯১৭০১০০১০০০ 
ওত HAAG OLE ৫১৯৪১০০১০০০ 


d,e oe ome 

অবিভক্ত ভারতে OF সংস্কারের কারখানাগুলির শতকরা প্রায় ৯* ভাগ ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অন্ততু ক্রি হইবার ফলে সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত চৰ্ম্ম রপ্তানি বিষয়ে পাকিস্তানের 
অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নহে। 

মৎস্য_পাকিস্তানে খাছ দ্রব্যের মধ্যে মস্ত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছে। 

পাকিস্তানের মৎস্ত শিকার ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত-_(১) আভ্যন্তরীণ ও (২) 
CARAT! রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ শিকারে আহত ay স্থানীয় 
প্রয়োজনে VAS হয়। উপকূলীয় মৎস্ত শিকার পূর্ববঙ্গ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানের 
উপকূলভাগে সীমাবদ্ধ এবং ধৃত মৎস্তের মধ্যে ইলিশ, ste, ম্যাকারেল প্রভৃতি 
প্রধান। শৈত্য-সংরক্ষণ প্রথার অভাব হেতু অতি অল্প পরিমাণ মৎস্ত BIBS অবস্থায় 
থাকে বলিয়া এই শ্রেণীর অধিকাংশ মৎস্ত লবণাক্ত অথবা es করা হয়। গভীর 


পাকিস্তান ৩২৫ 


সমুদ্রে acy বিকার প্রথা পাকিস্তানে এখনও প্রচলিত হয় নাই। পাকিস্তানের ধৃত 
মতস্তের পরিমাণ আন্গমানিক ২৩ লক্ষ মণ এবং '্মাত্যন্তরীণ চাহিদা পুরণ করিয়াও 
বপ্তানিযোগ্য বহু পরিমাণ AST উদ্ধ ত্ত থাকে | 

নদী, পু্ধরিণী, খাল প্রভৃতির আধিক্য হেতু AA পাকিস্তান স্বাহু জলের AT 
শিকারে শীর্ষস্থানীয় এবং মৎস্য শিকার ঢাকা, কুমিল্লা, বরিশাল, খুলনা এবং রাজসাহী 
দিলাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। উপকূলীয় মৎস্য শিকারে পুর্ব পাকিস্তানের কোন 
গুরুত্ব নাই। 

AGS অবস্থিত বলিয়া fig প্রদেশ উপকূলীয় মৎস্ত শিকারে উন্নতি লাভ 
করিয়াছে এবং প্রতি বৎসর গড়ে ৭* হাজার মণ বরফ সংরক্ষিত এবং CF IVT এই 
অঞ্চল হইতে রপ্তানি হয় । 

আভ্যন্তরীণ মস্ত শিকারে পশ্চিম পাঞ্জাবের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এই 
প্রদেশে দিন্ধুনদ ও তাহার শাখা-প্রশাখাগুপিতে সম্বংসরব্যাপী মৎস্ত শিকার করা হয়। 


খনিজ সম্পদ 

খনিজ সম্পদে অথণ্ড ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ না! হইলেও ভারত বিভাগের ফলে SST 
যুক্তরাই অপেক্ষা পাকিস্তান অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পেট্রোলিয়াম, 
ক্রোমাইট, জিপসাম, লবণ, গন্ধক, এট্টিমণি এবং সামান্য পরিমাণ কয়লা ভিন্ন অন্ত 
কোন খনিজ পদার্থ পাকিস্তানে নাই। ভারত বিভাগের ফলে সমগ্র গন্ধক সংস্থান, 
'ক্রোমাইটের ৮১ শতাংশ, পেট্রোলিয়ামের প্রায় ২* শতাংশ এবং কয়লার ৪ শতাংশ 
পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 

কয়ল|__পাকিস্তানে উত্তোলিত কয়লা fase শ্রেণীর এবং গন্ধকের প্রাচুর্ধ্যহেতু 
cae গলাইবার জন্য অথবা cate শিল্পে ব্যবহারের পক্ষে ইহা অযোগ্য । ১৯৫৪ 
সালে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ছিল প্রায় ৫,৫৩,৭৪৫ Bal প্রধান কয়লাখনিগুলি 
পশ্চিম পাঞ্জাব (বিতস্তা উপত্যকা, মিয়ানওয়ালি, শাহপুর জিল! ), সিদ্ধ, উঃ পঃ 
সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিত্তানে অবস্থিত। 

পাকিস্তানে বৎসরে ৩৩ লক্ষ টন কয়লার প্রয়োজন হয়, কিন্তু আভ্যন্তরীণ উৎপাদন 
দ্বারা প্রয়োজনের সামান্য মাত্র অংশ পুরণ করা সম্ভব হয় বলিয়া কয়লার জন্য 
পাকিস্তানকে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হইতে হইয়াছে। ইহা 
অনুমান করা হয় যে পাকিস্তানের SNS ১৬ কোটি ৫* লক্ষ টন কয়লা মজুত আছে 
এবং ইহার মধ্যে প্রায় ৭ কোটি ৭* লক্ষ টন বেলুচিত্তানে এবং অবশিষ্টাংশ পশ্চিম 


৩২৬১ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


পাঞ্জাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিরাছে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম জিলায় এবং পেশোয়ারে 
নুতন কয়লা খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে? >f 
পেট্রোলিয়াম__পেট্যোলিয়াম খনিগুলি পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সিন্ধু এবং উঃ পঃ 
সীমান্ত এদেশে অবস্থিত 1 পশ্চিম পাঞ্জাবের আটক. (Attock) faata মোটা 
তৈল খনি ‘হইতে উত্তোলন করিয়া রাওয়ালপিগির শোধনাগারে পরিক্রুত হয় ॥ 


পার্বত্য চট্টগ্রামে ও সিলেটে ;কিছু পরিমাণ খনিজ তৈলের অস্তিত্ব আছে বলিয়া" 


UP করা হয়। ১৯৫৪ সালে পরিক্রত পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ: ছিল৷ 
৬১৮০১৬৭,০০০ গ্যালন। 

লবণ-_-অথগ্ড ভারতের লবণ সংস্থানের শতকরা ২, ভাগ পাকিস্তান হইতে 
পাওয়া যাইত। পাঞ্জাবের লবণ পর্বত শ্রেণী (Salt Range ), উঃ পঃ সীমান্ত 
প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান সৈদ্ধব লবণের প্রধান ভাগার। পাঞ্জাবের খেওরা (Khewra) 
লবণ খনি হইতে অখণ্ড ভারতের শতকরা ৮* ভাগ দৈদ্ধব লবণ পাওয়া যায়। 
এতদ্যতীত করাচীর ILAIA লবণাক্ত সমুদ্রজ্ল হইতেও লবণ প্রস্তুত হয়। 
৯৯৫৪ সালে উৎপাদনের মে'ট পরিমাণ ছিল ৪০,০১,৯৫১ মণ। 

শাদ্ধিক-_পশ্চিম পাঞ্জাব এবং উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে গন্ধক খনিগুলি অবস্থিত | 
TES বেনুচিত্তানের.কো-হি-স্ুলতানে FART TES. গন্ধকের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। 


জিপসাম- অবিভক্ত ভারতের জিপসাম সম্পদের শতকরা ৭, ভাগেরও অধিক 
পাঞ্জাব ও উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে পাওয়া যায়। 


পাঞ্জাবের বিতস্তা উপত্যকা, শাহপুর এবং মিয়ানওয়ালি জিলা প্রধান উৎপাদক 
AEA | ১৯৫৪ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩১,২০5 টন | 

ক্রোমা ইট-_অখও ভারতের ক্রোমাইট সংস্থানের শতকরা ৮» ভাগ পাকিস্তানে 
পাওয়া যায়। বেলুচিস্তান প্রধান উৎপাদক: অঞ্চল। ১৯৫৪ লালে-২১/৮৬৩ টন 
ক্রোমাইট উত্তোলিত হইয়াছিল। . এতছ্যতীত ax রাজ্যে (উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ) 
অন্ন পরিমাণে এষ্টিমণি এবং বেলুচিন্তানে ম্যাগ নেসাইট পাওয়া যায় ৷ 


শক্তির eR. - aea 

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যে পরিমাণ শক্তি সরবরাহের প্রয়োজন 
পাকিস্তানে তাহার BANE “পরিলক্ষিত হয়। কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম সম্পদের 
দশা পাকিস্তান সর্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী বলিয়া: একমাত্র জলজ 'বিছ্বাৎ শক্তির" 


উৎপাদন ও ক্রমোন্নতির উপর; তাহার “ভবিষ্যৎ শিল্পোব্লতি একান্তভাবে নির্ভর করে। 
বর্তমানে যে কয়টি জলজ-বিছ্যুৎ. উৎপীদক কেন্দ্র হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন 
করা হইতেছে তাহার বিবরণ নিয়ে দেওয়া-হইল। £ 

১। মালাকান্দ জলজ-বিদ্যুৎ উত্পাদন পরিকল্পনা * ( Malakand Hydro- 
Electric Scheme) $e Ade প্রদেশ ewe se, ses -কিলোওয়াট। 

২। aya জলজ-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা... 
( Rasul Hydro-Electrie Scheme.) পাঞ্জার ২২১০০৪ 3 

ol থাল পরিকল্পনা 
( Thal Project) + F 3 পাঞ্জাব ৭,০০০ fs 

১৯৪৮ সালে: মিয়ানওয়ালি : জলজ-বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা ( পশ্চিম পাঞ্জাব ) 
এবং কর্ণকুলি পরিকল্পনা (চট্টগ্রাম জিল! ) শিল্পপতিদ্িগের বৈঠকে গৃহীত হইয়াছে 
এবং এই দুইটি পরিকল্পনা সমাপ্ত হইলে যথাক্রমে >,০,০ ৭০ ও ৮৮১০৯ কিলোওয়াট 
aaa fags শক্তি পাওয়া যাইবে। এতদ্যতীত faa জলজ বিদ্যুৎ উৎপাদন 
পরিকল্পনা (The Sind Canal Hydro-Electric Scheme) এবং কাবুল 
asia ওয়ারসাক্‌ পরিকর্পনা (The Warsak Project; N.W.F.P.) গৃহীত 
হইয়াছে এবং শেষোজ পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী হইলে ৯,৫*)*০* ফিলোওয়াট জলজ- 
বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যাইবে বলিয়া আশ! করা যায়। : 


বনভূমি 


পাকিস্তানে বনভূমির মোট আয়তন প্রায় ১৫,০০০ বর্গমাইল এবং ইহার মধ্যে 
রাষ্ট্রীয় বনভূমির পরিমাণ ৯,৮৬৯ বর্গমাইল | বনভূমির মোট আয়তন সমগ্র ভুভাগের 
শতকর। প্রায় ৫ ভাগ মাত্র । এই বিষয়ে পশ্চিয় পাকিস্তান অপেক্ষা রবিন 
অবস্থা অধিকতর সন্তোষজনক | পুর্ব arene সমত LI TS gases 


বনভূমি বিরাজিত, কিন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে বন মির পরিমাণ মোট. আয়তনের 
শ্টকরা তিন ভাগের অধিক নূহে | CLIC aida বনভূমির বণ্টন পর পৃষ্ঠা 


দেওয়া হইল। 


Tp) ভুল are প্রদেশে লোরাত নদী তীরে মালাকান্দ fasa স্থাপিত হইয়াছে \ 
৮7 পশ্চিম! পাঞ্জাবে দিদধু নদের “খাল” খালের জল হইতে SCS স্থানে খাল বিদ্যুৎকেন্দ্র 


স্থাপিত হইয়াছে S 


E 


৩২৮ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


পূর্ববঙ্গ ৪১,৪৪১ বর্গমাইল 

পশ্চিম পাঞ্জাব Ca Se 

বেলুচিস্তান ১০৮০০ ৯ 

সিদ্ধ ১১১৬০ ৯ 

উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ CO ০ 

ah 7 টিবি 
নিয়ে পাকিস্তানের প্রধান অরণ্য সম্পদের তালিকা দেওয়া হইল। 
বৃক্ষের নাম অবস্থান 
বাবলা সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাব 1 
চির, নীল পাইন উঃ পঃ সীমান্ত্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব | 


বাশ, তাল, আম, শুপারি, ae 
| 
গজ্জন, জারুল, গামারি | 77170 


শিল্প 


) অবিভক্ত ভারতের বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অতি অল্প সংখ্যক পাকিস্তানের 
অন্তভুক্ত হইবার ফলে খনিজ সম্পদের ন্যায় শিল্পেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা 
পাকিস্তান অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। নিয়ে ইহাদের বিভাগোত্তর বণ্টনের হার 


দওয়া হইল। 
অবিভক্ত ভারতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানের 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশ অংশ 
সংখ্যা 
কাপড়ের কল ৪২৩ ৪০৯ ১৪ 
চিনির কল ১৫১ ১৪০ ১১ 
সিমেন্ট কারখানা ১৯ ১৬ ৩ 
কাচ কারখানা ১০৪ Eo 8 


এতদ্যতীঁত পাট কল, কাগজের কল, লৌহ গলাইবার কারখানাগুলির সমস্তই 
ভারতীয় eae অবস্থিত ছিল। ভারত বিভাগের সময় ভারতীয় যুক্তরাে শিল্পে 
নিযুক্ত অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ২৬,৫২,-** এবং পাকিস্তানে ইহাদের সংখ্যা ছিল 
২,৫০,০১০ এবং ইহা দ্বারা পাকিস্তানের শিল্পে অনগ্রসরতা৷ সুচিত হয়। কয়লার 
অপ্রাচুর্য্য, লৌহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের একান্ত অভাব, বৃহৎ 


পাকিস্তান ৩২৯ 


বন্ত্রপাতির নিদারুণ অভাব, যাপ্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমিকের দুপ্রাপ্যতা এবং অনুন্নত 


পরিবহন ব্যবস্থা এই অনগ্রসরতার প্রধান কারণ বলা যায়। 
কার্পাস বয়ন শিল্প-_পাকিস্তানে কাপড়ের কলের সংখ্যা ১৪টি এবং ইহাদের 


প্রদেশগত বণ্টনের হার নিয়ে দেওয়া হইল। 


পূর্ববঙ্গ ৯ 
পশ্চিম পাঞ্জাব ৪ 
সিদ্ধ > 
মোট-__ ১৪ 


জনপ্রতি ব্যবহারের পরিমাণ ১৪ গজ হইলেও পাকিস্তানে বৎসরে ৯৮,৪০১ ০১০ ০» 
গজ স্তীবন্ক্ের প্রায়োজন হয়, কিন্তু তাহার মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১* কোটি ৪. 
লক্ষ গজ মাত্র, অর্থাৎ তাহার ঘাটতির পরিমাণ ৮৮,-০,০০,০০ গজ। ১৯৫* সালে 
মোট উৎপাদনের পরিমাণ * ছিল ১* কোটি ৫৬ লক্ষ ৬* হাজার গজ। জনপ্রতি 
ব্যবহারের পরিমাণ বৎসরে ১৮ গজ হইলে মোট ১৩৬০ কোটি ৮ লক্ষ গজ স্থতীবস্তরের 
প্রয়োজন হয়। এই বিরাট ঘাটতি পুরণ করিবার জন্য নূতন নূতন কল স্থাপনের 
প্রচেষ্টা চলিতেছে এবং ১৯৫৭--৫৮ সালে পাকিস্তানে কাপড়ের কলের সংখ্যা প্রায় 
৫০ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

পাট শিল্প--১৯৫* সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে কোন পাট কল ছিল না বলিয়া 
উৎপন্ন সমস্ত পাট রপ্তানি হইত। ১৯৫৯ সালে প্রথম পাট কল স্থাপিত হয়। সম্প্রতি 
পাকিস্তানে পাঁচটি পাট কল স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত কলে ৪১৫* খানি তাত 
সন্নিবেশিত আছে এবং প্রত্যেক কলের উৎপাদন ক্ষমতা ৫০,০০০ টন। ১৯৫৪ সালে 
পাটজাত দ্ৰব্যাদির রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় ১১,০০০ Bal 

শর্করা শিল্প--১৯৫০ সালে পাকিস্তানে ১১টি চিনির কলের মধ্যে ৬টি পূর্ববঙ্গ, 
১টি উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত ছিল | ১৯৯৫৩--৫৪ 
মোট ৭৬,১১১ টন চিনি উৎপন্ন হয়, 
টন। সুতরাং ঘাটতি পূরণের জন্য 
সম্প্রতি উঃ পঃ সীমান্ত 
মতা বিশিষ্ট একটি কল 
১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ 


৪টি পশ্চিম পাঞ্জাবে এবং 
সলে এই সকল কলে ও মর্দানে প্রতিষ্ঠিত কলে 


কিন্তু মোট প্রয়োজনের পরিমাণ প্রায় ২,৫০,০০০ 
তাহাকে বিদেশীয় রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হইতে হইয়াছে। 
এদেশের মর্দান নামক স্থানে ৫* হাজার টন উৎপাদন ক্ষ 
স্থাপিত হইয়াছে। ইহা এশিয়ার বৃহত্তম কলগুলির অন্যতম | 
হইতে এই কলে উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে। 


x Indian & Pakistan Year Book, 1952. 


৩৩০০ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল 


> 88 FOB প্রধান শিল্প-ব্যতীত পাকিস্তানে আরও ..কয়েকটি- শিল্পের অস্তিত্ব 
রহিয়াছে এবং নিয়ে ইহাদের, বিবরণ-দেওয়া হইল | 


SY ৮৮ Bae 12০ iif opera JTE ভাণ ভারা 

দিয়াশলাই 015 
পশ্চিম পাঞ্জাক ৮৪: ED টা reag 
পূৰ্বববল্গ = ১ 
সাবান £৪ 4 fag বি 
পশ্চিম পাঞ্জাব ' BP oy 

PARIS e se লিবরা 

WARE | পাশ্চন পাঞ্জ।ব ২ 
6 ; পূৰ্ববঙ্গ ১ 
fas ? ! eae g 
at পশ্চিম পাঞ্জাব | 
8 PRN fs ae | 3 


সংবাদপত্রের উপযোগী কাগজ ব্যতীত পাকিস্তানে বৎসরে প্রায় ৩০,০০০ টন 
ffa শ্রেণীর কাগজের প্রয়োজন, কিন্তু পাকিস্তানে ১৯৫১ সালের a. ADS কোন 
কাগজের কল ছিল না। ও বৎসর চট্টগ্রাম জিলায় দৈনিক ১০৪ টন উৎপাদন 
ক্ষমতাবিশিষট একটি কাগজের কল ( কৰ্ণক্কলি পেপার মিলস্‌ লিমিটেড) স্থাপিত হয় 
এবং ১৯৫৩ সালের শেষ ভাগ হইতে ই কলে উৎপাদন কাৰ্য্য afas হ্য় | 


(PIPES Te [BIR ঢাক EF পরিবহন > EME ০৩৫ বদি দি. 


_. ব্লাজিপথ__ভারত বিভাগের ফলে পরিবহন ক্ষেত্রে পাকিস্তান বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ * 
হইয়াছে। পাকিস্তানে রান্তার মোট দৈর্ঘ্য ৫৭,৯৮৪ মাইল এবং ইহার 'মধ্যে কাচা ও. 


পাকা 'রাপ্তার মোট: দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৮০,০৫৫. ৭১৯২৯ আইল | নি পাকা 
a পশ্চিম পাঞ্জাব এবং উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত 

'= স্থল-বাণিজ্য পথের অধিকাংশ পশ্চিম: পাকিস্তানৈ অবস্থিত । আফগানিস্তান ও” 
দর সহিত পাঁচটি স্থলপথ দ্বারা পাকিস্তান সংযুক্ত বলিয়া স্থলপথে বাণিজ্যের বিশেষ: 


সুবিধা পাকিস্তানে বিদ্যমান রহিয়াছে । নিয়ে স্থলপথগুলির বিবরণ দেওয়া RERA 
১। খোজাক ARITA চমন হইতে কান্দাহার- এবং হিরাত পর্যন্ত বিস্তৃত ৷" 


F পাকিস্তান ২. ৩৩৯7 

RT নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথের "এক শাখা কোয়েটা হইতে জহিদান Ge বিস্তৃত; 
এবং এই স্থান হইতে ইরাণ পর্য্যন্ত উই পৃষ্ঠে যাতায়াতের একটি পথ রহিয়াছে? 
(oop খাইবার গিরিবজ্মপিথ পেশোরারকে কাবুলের সহিত যুক্ত করিয়াছে । |" 

৪। : গামাল Ras পার্থ্দেশ বরাবর একটি রাস্তা ডেরা-ইস্মাইল খা হইতে 
কান্দাহার পর্য্যন্ত গিয়াছে। : ; 

e bo Bae? হইতে মাকরাণ উপকূল ( Makran Coast ) বরাবর Saye 
পর্য্যন্ত একটি পথ আছে, কিন্তু ইহা অল্পই ব্যবহৃত A | 

TH পাকিস্তানে চট্টগ্রাম হইতে ace -এর মধ্য দিয়া আকিয়াব পর্য্যন্ত একটি 
atal রহিয়াছে | 

রেলপথ-_ভারত বিভাগের,ফলে-প্রায় ৭,০০* মাইল দীর্ঘ রেলপথ পাকিস্তানের 
BBLS হইয়াছে এবং ইহার প্রায় ২০০০-মাইল দীর্ঘ রেলপথ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত 
রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। পাকিস্তানের. দুইটি প্রধান রেলপথের মধ্যে ৫১৩৬২ মাইল 
দীর্ঘ নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ( North Western Railway ) অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ 
এবং ইহার -শাখ| প্রশাথা পশ্চিম পাঞ্জাব; সিন্ধু, বেলুচিস্তান eee উঃ পঃ সীমান্ত 
প্রদেশে ABS! ইহার প্রধান কার্য্যালয় লাহোরে RS প্রধান শাখা করাচী 
হইতে:হায়দ্রাবাদ ( সিন্ধু ), মূলতান ও লাহোর হইয়া পেশোয়ার পর্য্যন্ত গিযাছে। তুলা, 
গম, পশম, AGÉ, লবণ এবং পেট্রোলিয়াম নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথের প্রধান পরিবাহিত 
পণ্য । ১১৭০৪ মাইল দীর্ঘ ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে ( Eastern Bengal _ Rail- 
way) পুব পাকিস্তানে অবস্থিত। প্রধান শাখা দর্শনা (Darsana) হইতে, 
শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই রেলপথের প্রধান কার্য্যালয় চট্টগ্রামে অবস্থিত । 
ইহার অপর এক শাখা খুলনা হইতে বাগেরহাট ও অন্য শাখা খুলনা হইতে বনগাঁও 
পর্য্যন্ত গিয়াছে। পাট, চাউল, শুপারি, চা এবং তামাক ইষ্টার্ণ বেল রেলপথের 
প্রধান পরিবাহিত পণ্য | 

জলপথ-_মোহানা হইতে PRAT ১,*০* মাইল নাব্য হইলেও সিন্ধু অববাহিকায় 
রেলপথ স্থাপিত হইবার পর হইতে পরিবহন' ক্ষেত্রে সিন্ধুনদের কোন গুরুত্ব নাই। 
পক্ষান্তরে নদীবহুল aa পাকিপ্তানের পরিবহনের অধিকাংশই জলপথে সম্পন্ন হয় 
বলিয়া আত্যন্তরীন জলপথ এই প্রদেশের অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রদেশের আভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথের ie 


2,81 MAI AGE I” 
বিমানপ্থ--অখও ভারতের শ্রেষ্ঠ বিমানবন্দর করাচী পাকিস্তানের > অন্তর্গত" 


-৩৩২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


ইহা একটি আন্তন্মাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর এবং প্রাচ্য দেশসমূহে যাতায়াতকারী 
বহু বিমান এই বন্দর ব্যবহার করে। পাকিস্তানে পাকিস্তান ইণ্টারন্তাশনাল এয়ার- 
লাইনস্‌ কর্পোরেশন (Pakistan Inter-National Airlines Corporation) 
একমাত্র বিমান প্রতিষ্ঠান এবং ইহার বিমানগুলি আভ্যন্তরীণ ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রে 
সহিত বিমানপথে পরিবহন sich নিযুক্ত । faa ইহার বিবরণ দেওয়া হইল। 


(ক) কলিকাতা__ চট্টগ্রাম ২১ মাইল দৈনিক 
(খ) চট্টগ্রাম রেনু ৪৬৩ » সপ্তাহে ৩ দিন 
(গে) কলিকাতা-__ঢাকা ১৪৮ ১) দৈনিক 
থে) ঢাকা-__যশোহর So ep দৈনিক 
©) ঢাকা-চট্টগ্রাম ১৩৫ ১, দৈনিক 
(ড) করাচী-_ঢাকা ১,৫১৬ ৯ সপ্তাহে ৬ দিন 
(ছ) করাচী- বোম্বাই ৫৮৫ ৯ দৈনিক 
(জ) করাচী__লাহোর-_ 
রাওয়ালপিগ্ডি_ পেশোয়ার ৮৯৪ ১ সপ্তাহে ৪ দিন 
বে) করাচী--লাহোর ৬৩৪ » দৈনিক 
(৫) করাচী-_কায়বো__লগুন ? সপ্তাহে ১ দিন 
বন্দর ও শহর 


বন্দর প্রায় ১*** মাইল দীর্ঘ উপকূল* সমন্বিত পাকিস্তানের উভয় অংশ 
Rees মাইল দীর্ঘ সমুদ্রপণ দ্বারা যুক্ত হইলেও করাচী, চট্টগ্রাম এবং চাল্ন ব্যতীত 
অন্ত কোন বন্দর নাই। 

করাচী_করাচী অবিভক্ত ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বন্দর | ইহা fig নদের 
মোহানার পশ্চিমে অবস্থিত এবং এখানে একটি সুন্দর স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে। 
ইহার THE সিদ্ধ, পশ্চিম পাঞ্জাব, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, আফগানিস্তান 
ও aafaa Ae Resi গম, তুলা, তৈলবীজ, পশম, পঞ্চম প্রভৃতি 
এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি পণ্য। আমদানী পণ্যের মধ্যে হুতী ও পশমী বস্তা দি, চিনি, 
লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্ৰব্য, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি প্রধান। বর্তমানে করাচী 
পাকিস্তানের রাজধানী ও বৃহত্তম বন্দর। 


* ইহার মধ্যে কিঞ্চিদধিক ৬১০ মাইল পশ্চিম পাকিস্তানের এবং কিঞ্চিদধিক ose মাইল পূর্ব 
পাকিস্তানের অন্তভু ক্র । 


পাকিস্তান Cape 


peata—obaia কলিকাতার ন্যায় একটি নদী-বন্দর এবং কর্ণফুলী নদীর 
তীরে অবস্থিত। সমুদ্র হইতে ইহার দুরত্ব >> মাইল। Ae পাকিস্তানের 
ইহা প্রধান বন্দর। পাট, চা, চাউল, তুলা প্রভৃতি এই বন্দর হইতে রপ্তানি 
হয়। ইষ্টাৰ্ণ বেঙ্গল রেলপথের প্রধান কার্য্যালয় চট্টগ্রামে অবস্থিত। আসামের 
উৎপন্ন পণ্যাদিও চট্টগ্রাম বন্দর হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে | 


চাল্না__সমুদ্র হইতে ৬. মাইল দুরে এবং খুলনার ২৫ মাইল দক্ষিণে পুসার 
(Pussur) নদীতীরে অবস্থিত IA (Chalna ) পুর্ব পাকিস্তানের দ্বিতীয় 
বন্দর। ১৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এই বন্দর উন্মুক্ত হয় এবং ইহার মাধ্যমে 
পাকিস্তানের পাট, শুপারী, চাউল, কাষ্ঠ, মৎস্ত প্রভৃতি রপ্তানি হইবে । এই বন্দরের 
যথোপযুক্ত উন্নতি সাধন হইলে চট্টগ্রাম বন্দরের কাধ্যের চাপ হ্রাস পাইবে | 

শৃহর_ লাহোর, লায়ালপুর, রাওয়ালপিণ্ডি, মূলতান, পেশোয়ার, কোয়েটা, সুদুর 
ও ডেরা-ইসমাইল-খী! পশ্চিম পাকিস্তানের এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, বরিশাল 
ও শ্রীহট পুর্ব পাকিস্তানের প্রধান শহর। 

লাহোর-_পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী । এখানে পশম, কী, চর্ম এবং রসায়ন 
শিল্প সামান্য উন্নতি লাভ করিয়াছে। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের প্রধান কার্য্যালয় এবং 
সুবৃহৎ কারখান! এই স্থানে অবস্থিত অধিকন্ত ইহা একটি গুরুত্বপুর্ণ বিমানবন্দর | 

লায়ালপুর-_ইহা একটি প্রধান গম সংগ্রহ কেন্দ্র এবং চন্দ্রভাগা খাল সাহায্যে 
সিঞ্চিত অঞ্চলের মধ্যভাগে অবস্থিত। 

রাওয়ালপিণ্ডি_ক্রষিজাত দ্রব্য, খনিজ তৈল, কয়লা এবং সৈন্ধব লবণের প্রধান 
বাণিজ্যকেন্দ্র। পাকিস্তানের তৈল শোধনাগারগুলি এখানে অবস্থিত এবং ইহা একটি 
উৎকৃষ্ট বিমানবন্দর ও সেনানিবাস | 

মুলতান-_পশ্চিম পাঞ্জাবের TICES | আফগানিস্তান হইতে বহু স্থলপথ 
এখানে মিলিত হইয়াছে এবং ইহাদের মাধ্যমে ফল, পশম, AST প্রভৃতি আমদানী 
সৃতীবস্ত্র এবং চিনি রপ্তানি হয়। 
সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী, সামরিক গুরুত্বপুর্ণ শহর এবং 
খাইবার fife রক্ষার্থে ইহা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ 


এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি, 
পেশোয়ার_উঃ পঃ 
স্থল-সীমান্ত-বাণিজ্যের CFS | 


সামরিক ঘাটি। 
কোয়েটা__বোলান ARITA নিকটে অবস্থিত। ইহা বেলুচিস্তানের রাজধানী 


এবং একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহর। ইহা আফগানিস্তান হইতে ফল সংগ্রহের 


৩৩৪ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


কেন্দ্র ৷ CAD চলাচলের সুবিধার জন্য “এই শহরকে রেলপথ দ্বারা পশ্চিম পাঞ্জাবের 
সহিত YS. Fal হইয়াছে। 

সুন্ধুর__সন্থ্র বাধের জন্য প্রসিদ্ধ এবং একটি প্রধান শস্ত-সংগ্রহ কেন্দ্র । 

ডেরা-ইস্মাইল-খী__ইহা দিদ্ধুনদের তীরে অবস্থিত এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বাণিজ্য-কেন্্র। আফগানিস্তানের সহিত ফল, পশম এবং চর্শ্মের বিশাল স্থল-বাণিজ্য 
সম্পর্ক রহিয়াছে | 

ঢাঁক1_ ইহ! পুর্বব পাকিস্তানের রাজধানী ও একটি ইতিহাস-প্রদিদ্ধ oneal 
প্রাচীন শহর। কাপড়ের কল, হস্তচালিত তাত বয়ন শিল্প এবং শ"খার.জন্য ইহা] 
প্রসিদ্ধ ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় এখানে অবস্থিত। - 

নারায়ণগঞ্জ_-ঢাকার নিকটে ধলেশ্বরী নদীর তীরে একটি নদী-বন্দর। ইহা! 
পূর্ববঙ্গের পাট উৎপ্নাদক অঞ্চলগুলির মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং পাট সংগ্রহের 
একটি কেন্দ্র 

গোৌয়ালন্দ--একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী-বন্দর। এই বন্দরের মাধ্যমে নদী- বাহিত 
পাট ও অন্যান্য কৃষিদাত ফপলের ব্যবসায় সম্পন্ন হয়। 

বরিশাল-_চাউল, সুপারি, নারিকেল প্রভৃতির প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র। নদী 
পথেই প্রধানতঃ এই ব্যবসায়-কার্য্য সম্পন্ন হয়। 

ভ্রীহউ-_কল এবং চুণের aw বিখ্যাত। ইহা gaat 055 বি এবং 
আসাম সীমান্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়-কেন্দ্র। 


সমাপ্ত (গননা & চালান $75 


Calcutta University Questions 
1. A: Examination 1959: s 
SECOND PAPER 
Answer, ANY SIX questions, j 
[ Sketches and maps are to be given wherever necessary ] 


1. Ilustrate, with reference to the valley of the Ganga; the 
influence of environment on the economic activities of the dwellers 
of this valley- 

2. Give the characteristic vegetation in different’ parts of India 
indicating the climate responsible for:such‘a vegetation. 

3, What are the geographical factors that determine: the produc- 
tion of food-crops) in India ?, Mention the: steps that" are being 
taken to remove fluctuations in production and to improve’ the 
yield of crops grown. i 2 
4. Draw aimap of India and show four important sites of hydro- 

Why have these sites been selected»? 


electric installations. 
5.. Mention the-sites where new factories are being:set up for the 


manufacture of Iron and Steel; and account fot their locations. 

6. Where are the important gondwana coal-fields located “in 
India?  Select.one of these. coal-fields and mention the secondary 
industries that have grown arround ‘it. i J 

7. Give an account of the principal types of cottage industries 
in different parts of Indias, What “steps ate being taken ‘for ‘their 


development ? 
785. What are the 
a result of the Mor ( 
Projecti? এ ] ৃ 
9. Give an account of the Cotton textile industry of West Bengal 
under the following heads :— i ; ; 
| (a) Centres of manufac 
(b) Raw materials. 
(c) Markets. 
10. Account for the impo 
Kanpur ; Kandla ; Rupnarain ; 


benefits: that have “come to“ West Bengal as 
Mayurakshi) Project or the Damodar Valley 


ture and their locations. 


four of the following :— . 


rtance of any 
Jalpaiguri ; Kulti ; Digboi. 


FIRST PAPER 
Answer ANY SIX questions 


[Illustrate your answers with sketches and diagrams wherever necessary] 


1. Describe with suitable examples, the influence of geographical 
environment on the economic and commercial activities of man. 

2. What is a ‘monsoon’ climate? Which countries of Asia 
experience this climate ? Describe the characteristic vegetation of 
one such country. 

3. Discuss the geographic bases and other ‘conditions that are 
tesponsible for the location and development of any one of the 
following industries :— 

(i) Tea industry of Ceylon. 
(ii) Coffee industry of Brazil. 
(ili) Rubber industry of Malaya. 

4. Name the industries that utilise jute as one of the chief raw 
materials. Explain with illustrations if there is any relationship 
between the present-day jute growing areas and the centres of jute 
industry, 

5. Name the important Coastal Fisheries’ of North America and 
North Western Europe. State their importance in the fishing 
industry of the world. 

6. What are the necessary conditions for the development of 
hydro-electric power ? Explain the special advantages of electric 
power as a primary source of industrial energy. 

7. Describe the ‘Iron and steel’ industry of Great Britain and 
; ance in her foreign trade. 

8. Which countries of the World have advanced in the develop- 


ment of rayon industry ? Explain why such a development has 
been possible. 


9. State the importance of the MepirerraNngAn-Surz route and 


describe the nature of trade Passing through this route. 

10. Describe the conditions that are necessary for the develop- 
ment of good sea-ports. Examine and state whether those condi- 
tions are fulfilled by Liverpool, New York, Yakohama and Bombay- 


sfa? 
প্রশ্ম 


প্রথম অধ্যায় 


l. Describe the influence of natural boundary on the economic condi- 


tion of India. 
2. Describe in brief the economic consequences of the present partition 


of India. n 

3. Discuss the effects of political changes on the economic life of the 
people. In your answer refer to the recent trends in economic spheres in 
India and Pakistan. (C. U. B.Com., 1951). 

4, “India and Pakistan are economically dependent on each other.” 


Discuss. (G. U. Inter. 1954). 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


1. “Probably there is no other single group of weather phenomena 
which is so far-reaching in its effects as the Indian monsoon.” Explain. 
(C. U. B.Com, 1925, 1947). x 

2. To what extent in your opinion is the commercial backwardness of 
India to be ascribed to geographical causes ? Give reasons. (C. U. B.Com., 
পি Describe the climate of any three of the following giving reasons 
for the differences observed: (a) Akyab, (b) Calcutta, (c) Darjeeling 
(dji Èahore, and (e) Simla, (CU) Cow, 222). intl ETA and 

t for the variety in the distribution of rainfall in India an 
hi চা on the chief products. (C. U. I.Com., 1931, 1941). 
: a Compare the north-east and north-west of ‘India proper in respect 

) physical features, (b) means of communication, (c) climate, (d) agri- 
Fe) a eon and (e) conditions’ affecting production. (0. U. I.Com.,. 
PAD. ahe ae the monsoońs ? Describe 11 their effect on the 
. a i 1 

í os dia. . U. L.Com., 1931). e 
me ties 257৭ z টি mt monsoonal and mediterranean types of 
i A 7 the monsoons affect the economic condition of India ? 
climate. How do the 
(C. U. I.Com. 1933). soon type of climate? Can you 

8. What do you understand by ডি monsoon in India? (C. U. 
say why so much importance 1s attache 


10০5 1942). 
8, টি the North-East and North-West of India 


nication, 
of (a) physical features, (b) means of comm! 
(d) agricultural production. (C. U- L.Com., 1944) 


proper in respect 
(c) climate, and 


২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


10. Give an account of the part played by the river Ganges in the 
“economic life of India. (C. U. I.Com., 1947). 

11. “The monsoon is our great friend and formidable foe.” How far 
do you agree with the statement? Give reasons. (Pat. U. I.Com., 1946). 

12. Give an account of the distribution of rainfall in India, Indicate 
the relation between rainfall and crop production. (Pat. U. I.Com., 1947). 

13. Write a short note on the climate of the Deccan Peninsula and 
show clearly the effect on agricultural production of the region, (C. U. 
B.Com., 1929). 

14. Contrast the windward side with the leeward side of the Western 
Ghats, and describe the important products of each side. (C. U. I.Com., 
1927, 1930). 

15. Divide India into natural regions. Describe and account for the 
climate, the products and industries of each region. (0. U. I.Com., 1929, 
1933). 

Ne What combination of causes accounts for the concentration of 
population in the Ganges Valley? (C. U. I.Com., 1928, 1932). 

17. Draw an account of the economic geography of the Ganges basin. 
(C. U. L.Com., 1934). 

18. India has a population of about 320 millions. Analyse the factors 
which determine the irregular distribution of this vast population, (C. U. 
I.Com., 1934). 

19. What are the reasons for the remarkable density of population in 
certain parts of India? (C. U. I.Com., 1940, 1942). 

20. On a sketch map of India, draw the areas of greatest and of least 
density of population. Also state briefly why the distribution of population 
is so irregular in India. (C. U. I.Com., 1945). 

21. What factors are responsible for the concentration of population at 
certain places in India? Support your answer with illustrations. (G. U. 
INTER. 1948). 

selene Srate the শি responsible for the concentration of population at 
[রি 18 in India. Support your answer with illustrations. (G. U. 

DLLs nae explanatory notes on the following :— N 

ae as of population in Northern India. (C. U. INTER., 1951). 
. ,~% Analyse the factors which determine the distribution of population 
in Indian Union. (C. U. Inter, 1950, 1954; G. U., LA., 1953). 

25. What do you understand by the monsoon type of climate ? Discuss 
the part played by the monsoon in the economic life of India. (G. U. 
INTER., 1948), j 

26. Give an account of the distribution of rainfall in India, and indicate 
the influence of rainfall on the agriculture and forest products of the 
country. (G. U. INTER., 1949). 

27. Why is so much importance attached to ‘Monsoon’ in India. 
(G. U. INTER., 1950). 

28. Draw a sketch map of the pre-partitioned India, showing therein 
the relief and inland waterways. (C. U. Inter., 1951). 

29. Discuss the effect of climate on the distribution of agriculture and 
large-scale industries in India. AC. U. Inter, 1949), 

30. Divide India into rainfall regions and show the relationship 
between the rainfall distribution and the main agricultural crops. (C. U- 


Inter, 1952). রগ 


প্রশ্ন ৩ 


_ 31. Draw a large sketch map of India indicating and nami i 
“climatic region. Choose two of these regions and shew Rowe ie bate 
are related to physical and climatic factors. (Mapras INTER. 1948), 

32. Give an explanatory account of the distribution of the Po; ulation 
of India with special reference to areas of high density. ba 

MADRAS INTER. - 

33. “The physical features of a country have $ great Bearing’ ae 
development of its commerce and industry.” Examine the above statement 
with reference to India. (U. P. INTER., 1939). 

34. What are the different varieties of soils found in India? Mention 
their areas of occurrence and their characteristics. (C. U. INTER., 1955). 

35. Give a general account of the density of population in different 
parts of India. Explain how far this distribution has been affected by 
climate and economic development. (C. U. Inter, 1953). 

36. Show how population varies in different parts of India and: analyse 


the causes of such variation. (C. U. B.Com., 1953). 
37. Account for the winter rains of the Punjab, western Uttar Pradesh 


and south-eastern coast of India and evaluate their importance on the 
Rabi crops. (G. U. INTER, 1953). 

38. “India’s agriculture depends on monsoon”. Discuss. (G. U. 
INTER., 1954). 

39. Certain parts of Assam are sparsely populated. What measures 
-would you suggest to attract people to those places? (G. U. InteR., 1954). 

40. State the reasons for the density of population in the Indo-Gangetie 
plain. (G. U. I.A., 1955). 

41. What do you understand by the expression “Assam Valley”? 


Give an account of the economic resources of the valley. 
(G. U. I.A., 1956). 


42. In India Gangetic Valley has the highest density of population.— 


Why? (G. U. Inter, 1957). s r 
43. Account for the highest density of population in the Gangetic 


~ Valley. (C. U. I.A., 1957). MBAR. y N Me 
44. Give an idea of the distribution of rainfall in India discussing the 


factors that are responsible for such a distribution. (C. U. I.A., 1958). 
45. What are the important varieties of soils in India and how are 
they distributed ? Mention the measures that are being taken for preven- 
tion of soil erosion in the country. (C. U. I.A., 1958). 
46. “Man has been most active in the river valleys.” Discuss the 
statement in the light of agricultural development of the river valleys., 
(C. U. B.Com., 1957). 


Explain the factors accounting for the winter rainfall in India. 
47. P (C. U. B.Com., 1957), 


তৃতীয় অধ্যায় 


I. Discuss with a sketch map, the distribution of various types of 
irrigation works in India. (C. U. B.Com., 1932, I.Com., 1934). 

2, What do you know of the Damodar Valley Project? State the 
economic advantages Bengal and Bihar are likely to derive from it when 


the project materialises. (C. U. B.Com., 1947). 


৪ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


3. Describe the various methods of irrigation in India, mentioning the 
region where each is practised. (C. U. 1.Com., 1927, 1932, 1937, 1940). 

4. Give a short sketch of the Irrigation system in India and discuss 
the value of irrigation works for (a) production and (b) trade. (C. U. 
LCom., 1929). 

5. “The Punjab is the province where the irrigation on the largest 
scale is carried on.” Account for this, and describe the irrigated areas in 
other parts of India. (C. U. I.Com., 1930). 

6. Write short informative accounts of two of the following :— 

(a) Irrigation in India, (b) Sources of fish supply in India, (c) Im- 
portance of sericulture in India’s commerce. (C. U. ICom., 1945). 

7. Discuss the irrigation system of India. Also state what you know 
about the Damodar Valley Project. (C. U. I.Com., 1947). 

8. The Punjab is said to possess the most well-developed canal system 
of the world. Why? Give a description of the system and mention its 
economic advantages. (U. P. 73০০১ 1942, 1946). 

9. Discuss the importance of irrigation in Southern India and 
GR the different systems of irrigation prevailing there. (U. P. Boarn, 
1944). 

10. Write a note on the Irrigation in the U. P. (U. P. 3০৯০, 1945). 

‘11. Describe the various methods of irrigation in India, and discuss 
their relative importance. (U. P, Board, 1947), 

12. Explain why irrigation is necessary in India. Distinguish between 
and account for the various types of irrigation characteristics of the different 
areas in the country. (Pat. U. 1.Com., 1946). 

13. Discuss the factors that have contributed mainly to the preponder- 
ance of agriculture in Indian Rural Economy. (Pat. U. LCom., 1947). 

14. Discuss the effects of the development of Canal irrigation on 
agriculture and population in Northern India. What new methods and 
schemes have recently been introduced for the extension of irrigation in 
the United Provinces ? (U. P. InteR., 1937). 

15. The Punjab has the most extensive canal system in India. Account 
for it. (U. P. INTER., 1938), 

16. What are the chief means of irrigation in India? Write a short 
account of the economic advantages of the Sukkur Barrage Project and the 
Sarda Canal System. (U. P, INTER, 1937, 1947). 

17. How do the work and life of a farmer in India differ from those 
of a farmer in Russia ? (Banaras F. Y.Com., 1947). 

18. State the chief methods of irrigation in the order of their import- 
ance in either Southern India or the Upper Gangetic plain. Give a brief 
description of any one of the canal system in the region you describe. 
(B. H. U. INTER., 1948). 

19. What improvements should be made in Indian agriculture to 
make the country self-sufficient in respect of food supplies? (B. H. U. 
INTER., 1949). 

20. Explain why irrigation is necessary in the Punjab and in the 
Deccan? Distinguish and account for the type of irrigation which is 
characteristic of each area. (Manras Invér., 1948). 

21. Discuss the various methods of irrigation practised in India. Also 
state the new irrigation projects now under contemplation. (G. U. INTER.» 
1950). এ 

What steps in your opinion, should India take for the production 
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of “essential? articles ? Note your observati 
ntia ? N y rvations on three arti shi i 
your opinion, are ‘essential’. (G. U. B.Com., 1948) ham 
23. Discuss the three main ty irrigation, 
i ] a ypes of irrigation, and su 
which will be most suitable for the Brah \ 2 
h l ahmaputra Valley. 
12 putra Valley. (G. U. Inter, 
24. Indicate the influence of irrigation on the development of a tie 
ture in the unpartitioned Punjab. (C. U. InteR., 1952). a i 
25. Give an account of the soils and the sources of irrigation on which 
depend the agricultural production of South India. (G. U. Inter., 1953) 
26. Give an account of the more important irrigation projects in Tadia: 


(C. U. LA., 1957). 
27. “Irrigation is the main limiting factor for the development of 


Agriculture in India.” Discuss the statement. (C. U. B.Com., 1957). 


চতুর্থ অধ্যায় 
1. U. S. A. is by far the most important customer of jute goods from 
India. Mention the sources and nature of competition the Indian Industry 
hat market. What measures would you pro- 


is experiencing at present in t 
pose to overcome the competition ? 

2. State the changes that have taken place in the distribution of cotton 
cultivation over the earth in recent years. How is India, an exporter of 
short-stapled cotton, going to be affected by these changes? (C. U. 
B.Com., 1937). 

3. On a sketch map of India, show the important regions of produca 
tion of food-grains. How is it that acute shortage of foodstuffs is being 
felt in many parts of the country? (C. U. B.Com., 1943). 

4. In view of the still rising cost of production in India, do you believe 
that this country will be able to compete in the world market in the matter 
of supplying after the war the following commodities? Give your argu- 
ments: (a) Oil Seeds, (b) Cotton, (c) Hide and Skin, (d) Cotton Textiles. 
{C. U. B.Com., 1944). J 

5. On an outline map of Bengal :— 

(a) Shade the principal jute-growing areas. 

(b) Locate the industrial towns. y 

(০) Indicate the main waterways connecting Calcutta with E. Bengal. 
(d) Mark the main roads and railways connecting Calcutta with 


Northern and Western Bengal. 
important river ports. (C. U. B.Com., 1945). 


(e) Locate at least four i 

6. Assess the value of natural resources of Bengal and Assam in the 
trade of India. (C. U. B.Com., 1946). 

7. What are the principal plantation pro 
present position and future possibilities. 

8. What are the economic effects of the export of oil seeds from Ind'a ? 
To what countries are the seeds exported and to what uses are they put 
there? (C. U. I.Com., 1927). 4 

9. Account for the present prosperity of Indian Tea Industry, Who 
are principal consumers of Indian tea f 0. U. .Com., 1927), ~ 


(C. U. B.Com., 1935). 


ducts in India ? Discuss their 
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10. Explain the general distribution of the cotton crop in India. 
Describe the means advocated for improving the crop in (a) quality and 
(b) quantity. (C. U. I.Com., 1929, 1931). 

1l. To what extent does India possess the conditions necessary for the 
production of sugar? In what parts is sugar grown? (C, U. I.Com., 
1929). 

12. Describe the Indian trade in (a) raw jute and (b) manufactured 
jute. What are its present prospects? (C. U. ICom., 1929). k 

13. Draw a map of India showing the regions where cotton, jute, silk 
and wool are produced. (C. U. I.Com., 1930, 1941). 

14. Why is cotton produced in the Deccan but not so much in Bengal, 
wheat in the United Provinces but not in Madras, rice in Burma but not in 


the Punjab, tea and coffee in the Nilgiris but only tea in the Himalayas ? 
(C. U. I.Com., 1930). 


15. Examine and estimate the importance of the following agricultural 
products in India :—(a) Wheat, (b) Rice, (c) Maize, (d) Cotton, (e) Jute. 
(C. U. I.Com., 1932). 

16. Name five important oil seeds of India, describing the arcas where 
Boa grown and the uses to which they are put. (C. U. I.Com., 1933,, 

17. What are the chief areas in India where tobacco and silk are 

` produced? Describe the climatic conditions which favour their growth. 
(CU: I.Com., 1933). 

À Examine the importance of any four of the following crops in 
India i—(a) Cotton, (b) Ground-nut, (c) Jute, (d) Linseed, (e) Rice, and 
(E) Wheat. (C. U. ICom., 1934). 

19. Discuss the conditions favouring the growth of (a) Jute, (b) Oil 
seeds, c) Coffee, and (d) Sugar-cane. Indicate the places where they are 
Genia in India. (C, U. I.Com., 1936). 

20. Give an idea of wheat, cotton and jute-belts of India. State briefly 


a 0০8৭ necessary for the production of these commodities. 


21. What are the Uses ? ; is i ute is produced only 
thy Tada? i (CU. 1০১, পি How is it that Jute is p y 

22. Briefly narrate the conditions favourable for the growth of rice 
and wheat. What parts of India are best suited for the production of 
these crops? (C, U, LCom., 1944, 1953). 

Name the two important fibres prodųced in India. Give an. 
account of the conditions favourable for their large-scale production and 
their manufacture into finished products. (C. U. I.Com., 1945). 

24. What parts of Northern India have more lands under the plough ? 
Are there any geographical reasons for this? And, where, within these 
generally arable areas, are the different main crops produced ? (CHU. 
I.Com., 1946). 

25. Discuss the conditions favourable for the production of jute. Name 
the principal buyers of Indian Jute and Jute-manufactures, (C. U. I.Com., 
1947). 


26. The Punjab produces more wheat than rice, but Bengal more rice 
than wheat. Why? (C. U. I.Coxt, 1947). 
- Draw a map of India showing the areas producing sugar-cane, tea 
and coffee, . (C. U. I.Com., 1948). 
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28. Account for India’s growing most of h à 
tropics. (U. P. 730৯০, 1941). এ 2 
29. Give the geographical conditions necessary for tl i 
rice, দি its distribution on a sketch map of India. Tenge 
inspite of her la - i ia i s rice ? J 
5 of her large home production, India imports rice? (U. P, Boarp, 

30. State why India does aot export opium. (U. P. Boarn, 1942) 
31. State why India does not export sugar. (U. P. Boar, 19439. 

32. On a map of India, show the areas .producing cotton, jute Arai 

silk, and indicate the chief manufacturing centres. (U. P. Board, 1942). 
33. Draw a map of India to show the distribution of wheat and rice 


crops. Mention the conditions favourable for their growth. (U. P. Boarn, 


1944). 
34, Give an account of the production in India of any four of the 


following, and discuss their importance in the trade and indust 
country :—(a) cotton, (b) sugar-cane, (c) oil-seeds, (d) lac, ROS Soa 


(£) wool. (U. P. Boarp, 1945). 
35. Why is the yield of wheat and cotton per acre so low in India ? 


(U. P. Boarn, 1946). 
36. What are the main causes of frequent famines in India? On a 
ap of India, show the areas most liable to or immune from famines. 
(U. P. Boarp, 1947). 
37. What are the conditions necessary for the production of wheat in 
India? Mention the principal areas of its production and write a short 


note on its trade. (Pat. U. 1.Com., 1946). 

38. Explain why (a) rice flourishes in the Lower Ganges valley, 
(b) tea on the lower slopes of the Himalayas and (c) cotton in the Deccan. 
(Par. U. I.COM; 1946). 3 sats 28 

39, “The entire jute mills industry is in the Dominion of India but 
approximately 25% of the total jute area of un- 
e steps to be taken for increasing the produc- 
(C. U. B.Com., 1948). 
hird of the world’s 
(U. P. INTER, 1937, 


the Dominion has got 
divided India.” Suggest th ) 
tion of jute in the Dominion of India. 

40: Why is it that India produces nearly gaet 
supply of sugar-cane but exports hardly any sugar ? 
1943). y 1 | 
9 A What possibilities are there for the deyel pment oi fruit cultiva- 
i anufacture of ve etable ghee in India, and along what lines 
tion and the manufacture improvement? (U. P. INTER., 1937). 


do these industries eguic i r 
2. unt for the following :-— eit 
ike p.c. of the total tea production in 


(i) Assam contributes about 60 


(ii) me ie the monopoly of jute production. (0. P. INTER., 
1938). 7 iti yf 

Aae ographical conditions necessary tor the growth 

43. Explain fully the geog Peh map the principal regions of their 


of cotton and wheat. Show on 
রদ i U. P. INTER., 1938). t 
এ ক conditions are necessary for the production 
k 222 of a sketch map, the principal cotton lands in 


of cotton ? Show, by Eea) 
OTS ge are responsible for the production of 


ical factors A 
45. What geographica ans of a sketch map, the jute producing and 


(U. P. INTER, 1940). 


jute in Bengal? Show, by me 
manufacturing areas in Bengal. 
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46. What are the conditions necessary for the production of 1 
‘India? Why is jute Bengal’s monopoly? Give an account of the jute 
industry of India. (Pat. InteR., 1947). } 

47. Discuss the factors that have contributed mainly to the _pre- 
dominance of agriculture in Indian rural economy. (Par. Inter., 1947). 

48. Describe in detail the conditions favourable for the development 
of the tea industry, the position Assam occupies in this respect, and the 
districts of Assam where tea planting is carried on. -(G. U. InteR., 1951). 

49. Give an account of the টা agricultural and mineral products 

H G. U. Inter., 1951). 
3 a ina is Seene both from shortage of rice and jute. What 
would be your suggestions to increase the supply of both but not at the 
cost of each other? (C. U. B.Com., 1951). 

51. For making India self-sufficient in the matter of food, what plan- 
ning would you advocate? (C, U. B.Com., 1949). 

52. Where and under what geographical conditions do the main crops 
of India grow? (C, U. INTER., 1951). 

53. Discuss the present position of the. tea industry, with special 
reference to Assam. Do you think coffee is becoming a competitor to tea? 
(C. U. B.Com., 1948). 

54. The Indian cotton industry is dependent on Pakistan for the 
supply of raw cotton. Mention the areas in India where cultivation of 
cotton can be encouraged. Give your reasons. (C. U. B.Com., 1949). 

55. Discuss the conditions favourable for the production of wheat 
and sugar-cane. Also mention the areas now producing these crops in 
India, (G. U. INTER., 1951, 1953). 

56. Draw a sketch map of the Indian Union and show therein :— 

Areas important for rice cultivation. (C. U. Inter., 1950). 

57. Describe the conditions under which oil seeds are grown in the 
Uttar Pradesh, and the main use to which these oil seeds are put. Deal 
only with the main seeds. (C. U. INTER. Specia, 1950). 

98, Draw a full page map of India prior to partition and indicate 
therein the following :— 

Jute growing regions. (C. U. InteR., 1952). 
raw a map of India, and indicate the regions producing tea, 
cotton and coal. (G, U. INTER., 1948). 

60. What climatic conditions and economic factors are necessary for 
the cultivation of sugar-cane and cotton? How far is Assam suitable for 
the cultivation of these two commodities ? (C. U. INTER., 1949). 

Briefly narrate the conditions favourable for the growth of rice 
and wheat. What parts of India are best suited for the production of these 
crops? (C. U. INTER., 1948). 

62. In a sketch map of India, show the areas producing sugar-cane, 
wheat, rice and tea. (C. U. Inter., 1950). 

63. Cotton, tea and jute are some of the important agricultural pro- 
ducts of India. Where are these produced in India and which are the 
countries to. which they are exported ? (C. U. I.Com., 1955). 

64. Draw a sketch map of the Republic of India and show in it the 
following :— 

নি Jharia, Imphal, Nagpur, and (b) The chief areas of (i) Sugar- 
cane cultivation and (ii) Cotton cultivation. (C. U. TOO 


! 
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65. Narrate the conditions favouring the cultivation i 

. t ¢ as fa a of tl 

plantation crops of India and indicate the areas best suited to obi 

ROD (C. U. B.Com., 1954). ad 
6. Explain the different methods of cultivation in_vo i 

and the areas where they are practised. (G. U. LA, 1953). 7 
67. What changes were brought about in the agricultural ec 

of Assam after the partition of India? (G. U. IA; 1953). ak 
68. Account for the food, shortage of the Indian Union and explain 


to what extent she is dependent upon Pakistan. (G. U. Inter., 1953). 
69. In the Indian Union, next to West Bengal, Assam is the biggest 
producer of jute. Suggest a place where a jute mill could be established 
in Assam. Give your reasons. (G. U. LA, 1954). 
70. Account for the distribution of wheat and sugar-cane in the Indian 


Union. (G. U. INTER., 1953). 
71. Describe the physical and econ 
successful cultivation of jute, sugar-canc and tea. 


best suited for these crops? (C. U. I.A., 1954). 
72. Give an idea of the geographical conditions under which rice and 


wheat are cultivated in different parts of India. What are the measures 
adopted that have resulted in an improvement of rice and wheat production 
in the country ? (C. U. B.Com., 1955). 
73. Mention three important food-crops grown in different parts of 
India and the conditions favouring such growth. (C. U. LA. 1956). 
74. Describe the conditions and the areas where the plantation crops 


of India are grown. (C. U. B.Com, 1956). . 


75. Coffee plantation is confined to South India. Why? 
(G. U. INTER., 1956). 


76. Discuss the essential conditions for the cultivation of Jute and 
mention the areas in Assam and Bihar where Jute is grown. 

(G. U. INTER., 1957). 

ircumstances favourable for the growth 

India where Tea is cultivate 


omic conditions favourable to the 
What parts of India are 


77. What are the geographical circums 
of Tea? Mention the important regions 1n 
and the position tea occupies in our ০১ (C. U. INTER., 1958). 

73. Give an idea of the distribution of the following in West Bengal 


and account for the same :—(a) Rice, (b) Tobacco, (c) Silk, (d) Cinchona. 
(C. U. LAs 1958). 
indicate the chief cash crops. In what parts 


ditions are thev grown ? 
(C. U. B.Com., 1957). 


79. On a map of India, ind! 
of India and under what climatic con 
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ap of India, show the im 
h the centres of imported wool. 
( 


C. U. B.Com, 1941) 
he future prospects of any two 


portant regions of wool 


1. On a sketch m Where is Indian 


production, together wit 


wool mainly consumed ? Lt > 
2. Discuss the present position and th 


he following i jes in India :— 
of the following industries 10 (b) silk-producing and Silk- 


(a) Dairy-farming and Cattle-breeding, £ 1 
manufacturing, (c) Hand-spinning and handloom weaving, and (d) Fishing. 


(U. P. Boar, 1944). 
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3. What are the essential conditions for the development of fishing 
industry? Do you think that Bengal and Assam possess such facilities 3 
(CU LA., 1946, 1953. G. U. InTer., 1954). 

4. State the conditions necessary for the development of the fishing 
industry and the provinces in our country which Possess such facilities. 

(C. U. 1.Com., 1948). 

5. How do you account for the backwardness of fishing industry in 
India? (U. P. Board, 1941). 

6. Why the fisheries of India are little developed ? 

(Par. U. 1.Com., 1946). 

7. Describe the main advantages enjoyed by Bengal for the develop- 
ment of river fisheries. . (C. U. Inter., 1950). 

8. Describe the location and the physical characteristics of the prin- 
cipal fishing grounds of the world. Examine the present position and 
future prospects of the fishing industry in West Bengal. 

j (C. U. B.Com., 1952). 

9. Discuss the Present and the future Prospects of any two of the 
following in India :— 

(a) Cattle rearing and dairy farming. 
(b) Hand-loom Weaving. 
(c) Sericulture. (C U: B.Com., 1953). 

10. What are the essential conditions for the development of the 
fishing industry? Do you think Assam possesses such facilities ? 


11. What are the conditions for the development of fishing industry ? 
Do you think that West Bengal possesses such facilities ? 


(C. U. LA., 1953), 


বন্ঠ অধ্যায় 


1. What is the place of India (with Burma) as a producer of non- 
€rrous metals? State briefly where these minerals occur in India and 
how they are mined ? (C. U. B.Com., 1927, 1930). 
a es Give an PoR of the mineral resources of India and the extent 
aeir commercia; exploitation. (C. U. B.Com., 1932). 
b Discuss the distribution of non-ferrous metals in the British Empire 
with special reference to the sources of supply kis India. 
৫ C: U. B.Com., 1934). 
4, র্‌ On a sketch map of India, show the regions where iron, manganese 
and mica are found. Which „o£ these minerals are mined for home con- 
sumption ? Peis Es EEN of the world that Kee with India in 
manganese for export markets. * U. B.Com., 1937). 
5. Draw a map of the coal and iron deposits of Bengal, Bihar a 
Orissa and eke হর oe in it the principal places of their 
Occurrence. ০854 
6. Carefully estimate the oil resources of India. (C, U, 1.Com., 1932). 
Draw a map of India, showing her Principal mineral resources. 
(C. U. 1.Com., 1933, 1943). 
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৪. Estimate and locate the known mineral resources of India and 


give an account of their commercial exploitation. 
i : (C. U. 1.Com., 1934, 1939). 
9. Estimate the iron resources of India. Show how far these are 


located near the coal-bearing regions in India. (C. U. 1.Com., 1936). 


10. Draw a map of India showing the regions where the most 


important minerals are obtained. (C. U. I.Com., 1937). 
1]. State the places in India where the following are found :— 
Manganese, copper, mica and salt. Also mention their com- 
mercial uses. (C. U. 1.CoM., 1944). 
12. “India is the leading mica exporting country of the world and 
is likely to remain so.” Examine the statement. (C. U. 1.Com., 1945). 
13. Draw a sketch map of India and indicate the regions where 
mineral deposits occur. Also state briefly their principal uses. 
(C. U. LCom., 1947). 
ndia and show on it the distribution of coal, 


14. Draw a map of I 
r and the centres of Iron and Steel 


iron, manganese, mica and coppe! 
industry. (U. P. Boaro, 1942). : { 
15. Name the five most important mineral products of Bihar and 


ive their distribution in different parts of the province. 
give their distributio (Pat. U. L.Com, 1946). 


of India regions possessing hydro-electric power. 
15 present in such localities and what are the 
(C. U. B.Com, 1927). 


16. Locate on a map, 
What are the raw materia 


: । ? 
rospects industrial development £ - € | : 
p po oe are the sources from which India gets her supplies of 


What do you know of the last ‘Oil-War’ in India 


U. B.Com. 1930). 
development of Northern 


cer is obtained there and 
> (C. U. BCom, 1930). 
h regard to her supplies of 
C. U. B.Com, 1932). 

d show the important sources of supply 
(০ Hydro-electricity. What industries 


ase es ? : 
have grown around these ea thie locate the places where hydro-electric 
21. On a sketch map purposes: What manufacturing in- 


x zye irrigation 
power is being utilized for imga d in those places ? 
nion, can be develope (C. U. B.Com, 1938). 


dustries, in your Op! 

2 + the important sources of supply 
map of ডি তো describe the industries which 
nd minera EE | U. B.Com., 1947). - 
hese © টিন supply of liquid fuel to India. 
pos ts of increasing the indigenous supply 


inated ? 


India? What are the sources 
to what use is this suppl 
( 19. Consider the po 
a) fuel, (b) -water power. 

20. Draw a map of India an 
of :—(a) Coal, (b) Mineral oil, 


22. Draw a 
of coal, iron ore a 
have developed around t 


23. Discuss t 
What in your opinion are the 01590404005, , U. B.Com., 1940). 
from coal, molasses and vee India indicate the Gondwana coal-fields. 


24. On an outline ma ductive ? What are the reasons for an acute 
ean 4 [100৮০ ! $ 
Which of these is the most Pro টার . U. B.Com., 1945). 

i n world’s potential water power- 


i r 

shortage of coal in India in ate $ 
25. Write a brief হা ing water power in India after 

f the projec! 


U. B.Com. 945). power in India 0 


develop’ 


the war. (C. ther than coal. Where 
26. Name 
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are they located? What are their present uses and future possibilities ? 
(C. U. 1.Com., 1927). 
27. What are India’s sources of power ? To what extent is she using 
them, and for what purposes? (C. U, I.Com., 1930, 1941). 
28. Discuss the development of water power in India. 
(C. U. I.Com., 1935, 1937. U.P! Boarn, 1946). 
29. Analyse the geographical conditions suitable for the development 
of hydro-electric power. How far are these conditions in existence in 
India? (C. U. I.Com., 1945). 


30. Give an account of the development of hydro-electric power in 
Southern India, mentioning new schemes, Estimate its influence on the 
economic life of the areas. (U. P. Board, 1942), 

31. What are the chief sources of industrial power in India ? How 
far have they been utilised ? (U. P. Boarn, 1944). 

32. Give an account of the water power resources of India. How 
their development js expected to stimulate the industrial activities of the 
Indian people, (Par. U. I.Com., 1946). 

J iscuss the resources of India for development of Hydro-electric 
projects. Do you think it would be wise to develop such projects in the 
Tegions possessing coal ? (Œ 0. B.Com., 1948). 

এ Discuss the effect of the development of hydro-electric power on 
agriculture and rural industries of the United Provinces. 

(U. P. INTER., 1938, 1940). 

_ 35. Draw a map of India, and show on it the distribution of coal, 
iron, manganese, mica and copper and the centres of iron and steel industry. 
USP. INTER., 1942). 

. 36. Name the five most important mineral Products of Bihar and 
give their distribution in different parts of the province, 
(Pat. INTER., 1946), 

37. Give a short account of the mineral resources of India and discuss 
the effect of the unequal distribution of minerals on the industrial deve- 
227 of the country. (Banares F, Y.Com., 1945), 

156 Give an account of the mineral wealth of the Madras Presidency. 
Illustrate with a sketch map showing location. (Mapras INTER., 1948), 

„39. State the places where the following minerals are found in 
India :—Coal, Petroleum, and salt. (G. U. INTER., 1949). 

, „40. In a sketch map of India, show the areas producing coal and 
indicate the names of the railways which serve those coal-fields. 
(C. U. INTER., 1951), 

41. Write an account of the development of the water power re- 
Sources in India and discuss the benefits of such development on our 


42. Estimate carefully the coal and petroleum resources of India and 
locate the principal mines on a sketchmap. (C. U. INTER., 1951): 

43. What do you understand by the term “ multipurpose project ” ? 
Also discuss fully the benefits likely to be derived when Damodar Valley 
Project will be completed. (C. U. B.Com., 1949. C, U, INTER., 1953). 

44. Describe briefly the Damodar Valley Project and the advantages 
that are likely to be derived on its completion by the province of West 
Bengal. (C. U. INTER., 1950). j 

45. Write an account of the mineral wealth of the Indian Union, ang 
draw a sketch-map to illustrate your answer, (G. U; INTER, 1950). 
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46. Describe the coal resources of Raniganj coal-field and poi 
the main uses to which this coal is being put at present. Jue 
(C. U. InteR., 1950). 
_ 47. What are the main commercial uses of mica? How is gee 
disposed of? (C. U. INTER., 1950). 
48. In a sketch-map of India show the regions producing coal, manga- 
nese and mica, and the principal railway stations which handle these 


minerals. (C. U. INTER, 1949). 


49, How is it that in India most of the hydro-electric installations are 


located in the Deccan? Discuss the factors which should be present for 
the development of hydro-electric power. (C. U. InteR., 1949). 
50. Draw a full page map of India prior to partition and indicate 
therein the petroleum producing areas. (C. U. INTER., 1952). 
51. What are the uses to ‘which the following minerals are put and 
where are they found in India :— g 
(a) Copper, (b) mica, (c) manganese and (d) bauxite ? 
(C. U. INTER, 1952). 
52, Give an account of the main mineral products of Upper Assam. 
(G. U. B.Com., 1951). 
ublic of India and show therein :— 
ed by the Damodar Project. 
(C. U. InteR., 1950). 


an coal and iron ore resources. What 
tion and utilization of these 


tch map of the Rep 


53. Draw a ske 
s to be serv 


Approximate area 


54, Give an estimate of the Indi 
better preserva 


are your suggestions for the be 

resources? (C. U. B.Com. 1952). i el 
55. What do you knowiog ne তা রা project ? 
a ik be benefitted on its co! ? 

What areas are likely to be CUE 1955). 

where iron-ore deposits occur in India. Also, 

ssary for the utilisation of the iron-ore for in- 


~ Lom., 1955). 
Suen sae f the power resources of Pakistan. 


(C. U. B.Com., 1954). 
es of India and men- 


dustrial purposes. J. I 
57. Write a full descriptive account 0! 
58. Give an account of the ‘water-power resourc indi 
tion the ates of the existing hydro-electric projects. Why is it that most 
of the installations are locate in Southern India? (C. ঢা. B.Com., 1953). 
59. Give an account of the mineral resources of Bihar ame explain why 
it has not been possible for her to develop her industries ? 
(G. U. INTER., 1953). 
. fully the distribution of water-power resources in the 
Indian 07675 how far it is expected to help the growing 
industries. (G. U. INTER» 1953). y 
i the Damodar Valley Project. 

6l. Write a short account of the (GU. sens iat. 
distribution of the coal industry in India. 
এ (G. U. INTER., 1954). 
“ multi-purpose project ” ? 
63. What di u understand by the term “multi 

Also দি he benefits likely টন ভিন হা the Damodar 
Valley Project will be complete 5 he সি nji 
Do you agree ? 


62. Give an accou 


64. “The concentration © g E নার 
responsible for the present location of industries 1n India. 
Give reasons. (C. U. LA. 1954). 
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65. What do you know of the Damodar Valley multi-purpose project ? 
Discuss the economic advantages which West Bengal and Bihar are likely 
to derive from it when the project materialises. (C. U. I.A., 1954). 

66. What are the geographical factors affecting hydel power develop- 
ment? Give a brief review of the potential and developed hydro-electric 
power in India. (C. U. B.Com., 1955). 

67. On a sketch-map of India show the coal-fields and location of 
Burnpur, Jamshedpur and Rourkela. (G. U. INTER., 1955). 

68. In a sketch map of India show the coal fields of the country as 
well as the major industries which depend on coal for power. 

(C. U. ILA., 1956). 

69. “Durgapur is the future Ruhr of India.” Do you agree with 
this statement? (C. U. I.A., 1956). 

70. D. V. C. is described as a “ multi-purpose ” project and why ? 

(C. U. LA., 1956). 
71. Describe the mode of occurrence, the uses to which they are put 
and the areas where the following minerals are found in India :— 

(a) Mica, (b) Limestone, (c) Petroleum, (d) Gold. 

S x (C. U. B.Com., 1956). 

72. Give an account of activities of Assam Oil Company Ltd. 

(G. U. LA., 1956). 

73. Why has the Damodar Valley Corporation or D.V.C. been formed ? 

h (G. U. Inter., 1956). 

74. “Durgapur will be the Ruhr of India.”—Comment. 

(G. U. I.A., 1957). 

75. Where are the following minerals found in India? 

(a) Mica, (b) Manganese, (c) Copper, (d) Gold. 
Give an idea of the export trade of India in Mica and Manganese. 
(C. U. Inter., 1958). 

76. Select any one of the Multipurpose river valley projects in India 
and comment on the role of such a project towards economic development 
of the valley concerned. (C. U. INTER., 1958). 

3 Give an estimate of the total Coal resource of India and indicate 
the regional distribution of the non-tertiary coal fields. (C. U. B.Com., 1958). 
- On a sketch map of India, show the locations of (a) Bhiopuri, 
Khopoli and Bhira Hydel Power Stations; (b) Ranigunj, Jharia and 
aa coal-fields ; (c) the three projected Steel plants (C.U. B.Com., 1958). 


On a sketch map of India, show the coal fields and centres of 
cotton textile industries. (G. U. Inter, 1957). 


সপ্তম অধ্যায় 


1. What are the chief forest areas of India? Mention the important 
Indian forest products and the chief industries dependent on them, 
(C. U. B.Com., 1925, 1931). 
2. Discuss the position of India as a supplier of timber in the world 
markets. How in your opinion, can the export of this commodity be 
improved to the European markets, and which of the Indian timbers offers 
the best possibility ? (C. U. B.Com., 1938). ; 
3. On a sketch map of India, show the regions with important timber 
Tesources. How are these utilized at present? Discuss the prospects of 
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increasing exports of Indian timber to the world’s market. 
(C. U. B.Com., 1940). 


4, What are India’s most important forests ? Give insta 
uses to which Indian forest products are at present put eel devise Enee 
future possibilities. (C. U. ICom., 1927, 1931; C. U. INTER, 1953) 

5. Give an account of the different forest produces of India and 
Burma, and state their principal uses. (C. U. 1.Com., 1937). 

6. Give an account of the forest products of India, and state where 
are they found. (C. U. 1.Com., 1942). 

7. Is India rich in, forest products ? Mention the regions where these 

(C. U: 1.Com., 1946). 


„are available and their principal uses. 
sts in India, and give an account of 


8. Discuss the distribution of fore: 
the industries dependent on the forest produce. 
9. What are ‘ Reserved’ and ‘Protected for 


kinds and products of forests found in India. Give 


(U. P. Boarp, 1943). 
ests’? Name the principal 
a suitable map also. 

(U. P. Boao, 1945). 
he distribution of forests in India? Men- 


tion the main economic uses of forests. (Pat. U. 1.Com., 1946). 
11. Give an account of the forest resources ‘of India, and discuss the 


commercial value of forests. (C. U. InteR, 1951). 
12. Show how the distribution of different types of forests is con- 


trolled by rainfall in India. What are the principal forest products in this 


country ? C. U. INTER., 1 51). 
13. What do you understand by the term afforestation? State the 
t suited for this purpose. 


regions of India that are bes (C. U. INTER, 1949), 
14. Where are India’s most important forests ? Give instances of the 
use to which Indian forest products are at present put and discuss their 


future possibilities. AUNELAN 1953). à ; 
15. Mention the principal forest products of India, their uses and 
(G. U. INTER., 1955). 


where these forest products are ound ? R 5 
16. Discuss eè of forests in India. 
(C. 


the commercial importance 
5 U. I.A., 1957). 
En 


10. How does rain control t 


অষ্টম অধ্যায় 


1. Japanese competition is said to be the m 
the depression in the Indian Textile Industry. In what respect has Japan 
advantage over India so far as the Indian market is concerned ? Analyse 


the nature of competition and suggest the remedies. (C. U. B.Com., 1927). 
osition .of paper industry in India. What dd 


2. Discuss the present pi 

you think of the prospects of Indi ming independent of foreign supply 
of paper ? State briefly the distribution of the industry in this country an 

name also the important centres where this industry can be much success- 


fully established. (C. U. B.Com. 1928, 1930). 
3. “Recent economic developments of India point to a swing in the 


official policy towards Imperial Preference.” Discuss the statement. How 
in your opinion will the Iron and Steel Industry of India be affected by 
the preference granted to the British Steel ? What are the main items of 
export from India to Great Britain and to what extent can Great Britain 


offer preference to India? (C. U. B.Com., 1928). 


ost important factor causing 
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4. Write a note on either the Cotton or Jute industry of India, fully 
discussing the distribution, the localizations and the trade in the product 
of the industry you select. (C. U. B.Com., 1929, 1931, 1933). K 

5. Describe briefly the position of the following industries in India :— 
(a) Paper-making, (b) Match, (c) Iron & Steel. (C. U. B.Com., 1931). 

Since the latter half of 1936, Steel industry everywhere in the world 
has been buoyant. Why is it so? Narrate what you know of the deve- 
lopment of this industry in its various forms in India in recent years. 

(CU B.Com., 1937). 

7. Itis said that export markets for India’s manufactures can be deve- 
loped in the Arabian states, Iraq, Persia and Afghanisthan. Discuss the 
possibilities of such developments with particular reference to the articles 
for which such potential market exists. (C. U. B.Com., 1938). 

8. A national industrial plan is being worked out for India. On a 
sketch map, express your views about the prospects of regional distribution 
of the following industries Shipbuilding, machinery, chemicals, glass and 
artificial fibres. (C. U. B.Com., 1939). 

9. Describe the present position of chemical industry in India. In 
what direction is expansion possible in this industry ? 

` (C. U. B.Com., 1943). 

10. State briefly the nature of industrial development that has taken 
place in India as the result of the present war and why ? 

‘ (C. U. B.Com., 1942). 

11, To what extent is the industrialisation of India retarded by the 
lack of adequate supply of machine tools and power plants? State the 
Present position of these industries in the country? (C. U. B.Com., 1944). 

Answer any two of the following :— 

(a) How would you account for the fact that the silk industry 
has declined in Bengal but continues to develop in 
Kashmir and Mysore ? 

(b) What geographical factors have determined the distribution 
of the Woollen industry, in India ? 

(c) What is the future of the Paper industry in India ? 

যা ৬ রি CU. B.Com., 1940). 
state how faci € Present position of the Indian Cotton industry an 


it has been affected b iti i er th 
1177 competition from countries other than 
Great Britain ? (CIU, I.Com., 1927), pi 


14. Draw a map of Indi? 1927) i i 
a a he chief Cotton industry and 
* connect them with the area ao ea ia er and 
(c) Markets, (C. U. LCon., 1098) OS cic: FE 
15. Account for the localisation of the Cotton industry in Bombay 


and the Jute industry in Calcutta. (C. U. I.Com., 1930, 1932, 1933). 
16. Discuss the Positi : 


On and j a i 

in India. (C. U. OOMS 1531 টিটি of the Iron and Steel industry 
17. Draw a sketch-map of India উনি the location of the Sugai 

industry. (C. U. I.Com., 1935). 22 ০ 


18, Examine the growth and the present position of industr 
in India. (C. U. Lom, 1935, 1938: 1940) ” the Jute industry 
19. Examine the present position of thi 
‘Indicate the methods by which the conditi 
improved. (C. U. ICom., 1935). WH 
20. Examine the position of India in regard to the Iron and Steel 


e Coal industry in India. 
on of the industry may be 
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industry as compared with that of other important iron and steel-producing 


countries. (C. U. 159৯5 1935). 
21. What do you know about the Jute Restriction scheme? Do you 


think that a scheme of voluntary restriction will raise prices ? 
(C. U. LCom., 1936). 


22, Examine the present position and future prospects of the Sugar 


industry in India. (C. U. 1:০০ 1936, 1939). 

23, Examine the present position and future prospects of the Cotton 
industry in India, (C. U. 1০০১৫ 1936). 

24. Examine the present position and the future possibilities of the 
following industries in India :—(a) Coal, (b) Iron and Steel, and 
(c) Petroleum. (C. U. 1.Com., 1937). 

25. Draw a map of India showing the location of principal manu- 
facturing industries. (C. U. I.Com., 1938, 1939). 

ort account of the Tea Restriction scheme. Do you 


26. Give a sh 
think that India has benefitted by it? (C. U. I.Com., 1937). 
27. Discuss the causes of localisation of industries. Can you name 


an industry in Bengal which is localised, giving reasons for the same. 
l 217৯1, (C. U. 1.Com., 1933). 

28. Write short notes on the following industries of India :— 

Cotton and Silk. (C. U. I.Com., 1938). 

29. What are the possibilities regarding the Sugar industry in Bengal ? 
Give reasons. (C. U. I.Com., 1938, 1940, 1943). 

30. Do you think India can develop shipbuilding industry profitably ? 
If so, what in your opinion, should be the ideal place for locating this 
industry ? Give your reasons. (C. U. I.Com., 1941). 

31. Examine the possibilities of developing the Cotton industry in 
Bengal. (C. U. I.Com., 1939). i 
32. Describe the present position of the Indian Tea industry. Do you 
share the view that the industry should pay more attention towards deve- 
lopment of internal market? (C. U. I.Com., 1941). 

33, It is said that the different provinces of India, those producing 
jute, have derived the greatest advantage out of the present war. Do you 
agree with this view? If so, give reasons, (C. U. 1.Com., 1941). 

34. The present war, it is said, has afforded opportunities for estab- 
lishment of new industries in India. In your opinion, which industry has 
got the greatest possibilities ? (C. U. IL.Com., 1942). 

t condition of the Indian Paper industry. 


35. State briefly the present ¢ ] 
Name the indigenous raw materials used for manufacturing paper NE 
mention where they are found. (C. U. I.Com., 1942). à 
36. What are the principal cottage industries of Bengal? Give a 
hree such industries. (C. U. 10085 1943). 
where there are Cotton: 


short account of t n : 
f India locating the areas 


37. Draw a map T 
ills. (C. U. I.Com. py 3 
f 38. eae the "names of three indiema advan Indian States 
i i i trial activities of each of them. 
and give an outline of industrial a নিছে টা 
J incipal i i iefly 
39. Name the three principal industries of Bengal. State very briefly 
the circumstances which favoured their development. (C. U. 1.Com., 1945). 
40. Do you think that India possesses all the advantages for the deve- 
lopment of Automobile industry ? (C. U. 1.Com., 1945). 
41, Draw a sketch map of India indicating areas having a large raw 
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cotton production and the more important places where cotton mills are 
located. Also comment on such location of the Cotton industry. 
(C. U. 1.Com., 1946). 
42. What do you understand by “localisation of industries” ? Ilus- 
trate your answer by any two important Indian industries. 
(C. U. 1.Cons., 1947). 
43. State briefly the reasons why Cotton mills have not been estab- 
lished in Assam. (C. U. I.Com., 1947). 
44. India’s Sugar industry is of recent growth. Mention the factors 
for its development and the provinces where mills are located. 
(C. U. ICom., 1947). 
45. Discuss the importance of Jute industry in the economic life of 
Western Bengal. (C. U. I.Com., 1948). 
46. Name the more important places in India where Cotton mills have 
been established and state the reasons for selection of these places. 
(C. U. I.Com., 1948). 
. 47. How far are conditions favourable for the development of Cottage 
industries in India? Name the principal Cottage industries of the U. P. 
and discuss the present position and future possibilities of any one of them. 


> (U. P. Board, 1947). 

_ 48. Write notes on the following industries of Bihar :—-(a) Paper 

industry, (b) Cement industry, (c) Sugar industry. (Par. U. I.Com., 1946). 
Give an account of the Cottage industries in Bihar. 

(Pat. U. I.Com., 1947). 

50. What are the conditions necessary for the production of Jute in 
India? Why is Jute Bengal’s monopoly ? Give an account of the Jute 
industry of India. (Part. U. I.Com., 1947). 

51. “The entire Jute mill industry is in the Dominion of India but 
the Dominion has got approximately 259% of the total jute area of un- 
divided India.” Suggest the steps to be taken for increasing the produc- 
tion St Jute in the Dominion of India. (0. U. B.Com., 1948). 
ak What is the present position of the Cotton industry in India? 

you suggest any means whereby the industry may be stabilized ? 

53. Cawnpore is a very import: f Es a a oot 
torit (U. P. Inver 1938). ant centre of Leather industry. Acco! 


54. Mention the most impo, i i i 
nti i i . Suggest 
ways of their improvement. (U. P S রা A 


55. Why is that Ja i 
industry ? tw P. ae selected as the centre of Iron and Steel 
_Give an account of the cotton manufacturing industry of Japan 
and India, mentioning the supply of raw materials, labour, power, markets, 
and the present position of the industry. (U. P. Inter, 1940). 
57. Discuss the factors that determine the localisation of an industry. 
Illustrate your remarks with reference to any industry in India. 
(Baxaras F. Y.Com., 1946). 
58. Write an essay on the Textile industry in India, giving particular 
attention to location, output, export and import. (B. H. U. Inter., 1948). 
59. Mention the important cottage industries of the U. P. and the 
places where they are located. Examine their present position and suggest 
lines of further improvements. (B. H. U. INTER., 1949). 
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_ 60. Examine critically India’s position for developing her key indus- 
10765, emphasising mainly on the localisation of industries. 
E s (C. U. B.Com., 1950). 

6l. Indicate the future of automobile and air-craft industries in India, 
mentioning the suitability of areas where they are intended for. 

(C. U. B.Com., 1950). 

62. Discuss the geographical as well as economic factors favouring 
ahe growth and development of Sugar industry (both beet and cane), 
giving an idea of the present position of Sugar industry in India. k 

(C. U. B.Com., 1950). 

63. “The present industrial renaissance in India is nothing short of 
the pangs of birth.” Discuss the above in the light of the present world 
‘economy (C. U. B.Com., 1950). 

64. Do you think Assam has got advantages for establishing Cotton 
mills? If so, which places would you consider suitable for this purpose, 
and why? (G. U. INTER., 1948). 

65. Discuss the conditions necessary for the development of a Ship- 
building industry. What place in the vicinity of Calcutta is suitable for 
‘the location of this industry? (G. U. INTER., 1949). 

66. State the principal cottage industries of Assam and the facilities 
this province offers for their development. (G. U. Inrer., 1949). 

67. What are the factors which দেন ie localization of an 
i T Support your answer with illustrations from Assam. 
দুটি ১2৮ (G. U. Inter, 1950). 

68. In an industrial plan for Assam, which industries, in your opinion 
-shiuld receive ‘priorities’, and why? (G. U. B.Com., 1948). S 

69. In order to make Assam “ self-sufficient ’ in the matter of ‘ essential 
articles,’ which industries in your opinion, should be developed in this 


province ? State whether Assam possesses facilities for the development of 


i i . U. B.Com., 1949). 
রাশ requires টা Besides Bihar and West 
Bengal, which other provinces can offer facilities for erection of iron and 
steel works? Give your reasons. (C. U. B.Com., 1949). 
71. Mention two industries which East Bengal can establish with 
advantage. Give your reasons. (C. U. B.Com., 1949). 
72, Examine the present position of the Indian Sugar industry. Why 


i i inly concentrated in the Uttar Pradesh and Bihar ? 
js the industry mainly c (eo teem, 1951), 


73. What are the raw materials for the following industries and. 


K d in India ? :— 
where and to what extent are they foun 
ica Iron and Steel and (c) Paper. 
(a) Chemical, (b) Iro কন 


i xplanatory notes on the following :— _ A 
T% টি চি of the Cotton Textile industry in 
Southern India. (C. U. Inter., 1951). 
75. Write an account of the economic geography of West Bengal with 
particular reference to its Jute industry (C. U. Inter, 1951). k 
76. Eastern Pakistan produces jute and West Bengal manufactures 
0 in a very anomalous position. What 


this, so that the position of jute is i i 
ce s vou suggest to cope with this anomaly ? 
satisfactory measures would you sugg (C. U. B.Com., 1950). 
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77. Describe briefly the difficulties that the Jute Mill industry of Indis 
is facing today. How do you think these difficulties can be solved ? 
(C. U. Inter. 1950). 
78. Name the indigenous raw materials used for manufacturing paper 
in India, and mention where they are found. Name also the materials 
that have to be imported for this purpose. Can India be made self-sufficient 
in paper supply? (C. U. INTER., 1950). 
5 79. Examine the present position and the future prospects of Iron 
and Steel industry of the Inlian Union. (C. U. INTER., 1950). 
80. Draw a sketch map of the Republic of India and show therein 
the main jute manufacturing areas. (C. U. Inter., 1959). 
81. Why has the site for manufacturing Railway engines in the 
Republic of India been selected near Burdwan ? Deal with it fully. 
(C. U. Inter., 1950). 
82. What special advantages has Bombay Presidency for the establish- 
ment of Cotton mills? Do you think Bengal and Orissa are not proper 
places for the development of Cotton Textile industry ? 
(C. U. Inter., 1949). 
83. What are essential raw materials for’ the manufacture of cement ? 
State the places where this industry is at present located in India and 
discuss its possibilities, (C. U. INTER., 1949). 
84. Draw a full page map of India prior to partition and indicate 
therein the cotton manufacturing centres. (C, U. Inter., 1952). 


85. Discuss the present position and the future prospects of the paper 
industry in India. (C. U. INTER., 1952). 

86. Account for the localization of Iron and Steel industry at Jamshed- 
pur. What other places in India are suited for the future development of 
this industry? (C. U. INTER., 1952). ; 

87. Of the Jute and Cotton Textile industries, which is the more 
beneficial for the Indian Union and why? Describe the present position 
of the industry you select. (C. U. B.Com., 1952). 


j টি Analyse the importance of cottage industries in the economy of 
Adan Union. Discuss the measures that should be adopted for their 
revival. (C. U. B.Com., 1952), 

89. Give an account of the Paper Industry of India with special refer 
ence to (a) sources of raw materials and (b) geographical reasons for the 
location of the industry. (C, U, I.Com., 1955). 


50. Some industries are tied to the sources of their raw materials 
while others are not. Select any two manufacturing industries of India 
naving these contrasting characteristics and explain the reasons for the 
concentration in one case and wide diffusion in the other. 

(C. U. B.Com., 1954). 

91. Draw a map of the Indian Republic showing the areas producing 
(i) sugar, (ii) coal, and (iii) iron and steel, and also show the Railway 
systems serving these areas. (C, U. INTER., 1953), 

92, Account for the location of the Jute mill industry on the banks 
of the Hooghly. Discuss the position of this industry in regard to raw 
Jute supply. (C. U. Inter, 1953). 

93. Discuss the future prospects of the automobile industry in India. 

রি t (C. U. INTER., 1953)- 
i 94. Discuss the present position of the iron and steel industry in India, 


aa ২১ 


snoting the new sites that offer facilities for erection of iron and steel plants. 
j ; C. U. B.C { 
95. Draw a map of India, prior t iti ( নি, 

A a by o part i 

ape Pr ee P. partition, and locate the following 


(a) Iron and Steel, (b) Textile and (c) Jute. 
(G. U. I.A., 1953). 


95. Why has Vizagapatam been selecte: i p 
building industry ? (6: D. INTER., 1954). 75 
97. Give an account of the commercial and industria 110 
West Bengal, ০71 1954). ustrial activities of 
J 98. Account for the present geographical distribution of the Sugar 
industry in India. What is the position of West Bengal in the production, 
of sugar. (C. U. LA, 1954). 
x ea wee সানি the tron and Steel industry in India and 
of the plans for the establishment of new steel fa ies i 
Co. U. B.Com, 1955). actories; ini ithe county 
100. Write an essay on Assam’s tea industry. (G. U. INTER., 1955) 
101. Discuss factors favourable for the location of the Cotton Textile 
industry. (G. U. INTER., 1955). 
102. Discuss the present position of the automobile industry of India. 
“What steps have the Government taken to help it? (G. U. INTER, 1955)." 
103. Mention the principal industries of Cawnpur and the causes for 
‘their establishment. (G. U. INTER., 1955). 
104. It is said that the jute industry has been much affected on 
Do you agree? (C. U. LA, 1956). 


‘account of the partition. i 
105. Give an idea of the present position of sugar industry in India. 
(C. U. LA., 1956). 


106. What steps are being taken for the revival of cottage industries 

in India? (C. U. IA., 1956). 

107. What are the raw materials for the paper industry of India ? 

-Where and to what extent are they found in India? Locate the principal 
C. U. B.Com., 1956). 


‘centres of the industry. p 
108. Why are most of the Indian Jute Mills in West Bengal ? 
(G. U. LA, 1956). 


109. Why has Rourkella and not Rehabari (Dibrugarh) been selected 
for the location of the Steel plant ? (G. U. INTER., 1956). 
110. Discuss the factors favourable for the location of the Sugar 


Industry. (G. U. LA. 1956). $ k 
111. Cement is an important industry of India. Mention the places 


‘where this industry is located and the raw materials necessary for manu- 
facturing cement. (G. U. INTER, 1957). 

112. Describe the present position of Assam’s Tea Industry. Alsa 
state rts importance in Assam’s economic life (G. U. TA 1957). 

113. What are the essential raw materials for the Iron and Steel 
industry and where these are found in India? What do you know of 
the expansion schemes regarding this industry ? (C. U. INTER., 1957). 

114. “Jute is the highly concentrated industry in India”. Do you. 
agree? Give your reasons. (C. U. LA., 1957). A 

115. Give a detailed account of the present position and future scope 
‘of the Automobile industry in India. (C. U. INTER., 1957). 

116. How is it that Assam has got too few and West Bengal too many 


industries ? (C. U. INTER., 1957). 
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117. Assess the present Position of the cotton textile industry of India... 
Explain why the industry is so widely dispersed though the cotton cultiva- 
tion is mainly confined to the regur soil region of Deccan. 

(Č U: B.Com., 1958). 


নবম অধ্যায় 


1. What is the importance of Delhi as a railway station ? By what 
railways would you proceed from Bombay to Bangalore, Bombay to Delhi, 
Delhi to Lucknow, and Lucknow to Calcutta? Illustrate your answer by 
a map. (C. U. B.Com., 1925). 

2. What do you know of the British Imperial air-route to the East ? 
Why is Karachi selected as the base for India? State your opinion about 
the prospects of air transport in India? (C, ঢা, B.Com., 1927), 

3. On an outline map of India show the more important railways of 
North-West Frontier Province and their extensions into neighbouring 
countries. Discuss the economic significance of railways, 

(Cru B.Com., 1928). 

4. Name the countries from which India gets its motor vehicles, 
State what you know of the measures recently adopted in India to facili- 
tate the growth of Motor transport in this country. Discuss the prospect 


5. Draw a Railway map of India and state what geographical factors 
have determined the direction of the principal Trunk routes, 
(C. U. B.Com., 1929), 
6. Examine and estimate the relative importance of the principal’ 
means of transportation for carrying on inland trade in. India. 
= (C. U. B.Com., 1931). 
7- Describe the Principal air-routes now in operation in India. Do 
you think India offers facilities for the further development of air 
transport 2 CG 
e for establishing (a) automobile, (b) aviation 
1 tries in India. What are the shortcomings: 


1৩101 i an these 
be removed ? (০. U. B.C Set these industries and how can the 


9. Discuss the adequacy of trans 
Pg and Assam in normal 
the present one, What in ini is th medy to the apparent 
defects? (০. U, B.Com., 1943), ০৮০০৮ রে 

10. Describe the changes that have taken place in recent years in the 
localisation of the shipbuilding industry of the world. What is India’s 
share in the industry ? (C. U. B.Com., 1943). 

Il. Describe the main land routes from India towards the Middle 
East, the U. S. S. R. and China, organised since the outbreak of the present 
war. Will these Tua -a i benefit to India’s foreign trade in normal 
times? (C. U. B.Com., 2 

12. On a sketch map of India, show the principal air routes both: 
trunk and feeder in operation with the country. What new development 
do you expect in this sphere after the war ? (C. U. B.Com., 1944). 4 

3. How is the railway-route affected by the physical features ? 


port facilities in North-Eastern India 
times and also in an abnormal period like 


প্রশ্ন ২৩ 


Illustrate your answer by referring to the East Indian Railway. 
(C. U. 1.Com., 1927). 


14. The Railway system of a country is always connected with its 


Illustrate this with reference to Indian railways. 
(C. U. 1.Com., 1928). 


15, Describe the main railway routes of India and the traffic found 


on them. (C. U. I.Com, 1929). 
16. Draw a map of India and Burma showing railways, rivers and 


canals, (C. U. 1,608 1931). 
17. Describe fully the natural hindrances to communication in the 


Peninsular portion of India both internal and external and state how they 
have been sought to be overcome. (C. U. 1.Com., 1931). 

18. Draw a map showing the principal railway system in India. 
(C. U. 1.Com., 1932). 
19. Describe the Railway system of India, and show how the railways 


connect the principal producing and consuming areas. 
(0. U. 1.Com., 1933). 


20. Trace the course of the following rivers and mention the geogra- 
phical circumstances which give importance to them or detract from their 


value, (a) Indus, (b) Irrawadi, (c) Kaveri and (d) Mahanadi. 
(C. U. 1.Com., 1934). 


of communication between different 
s li (C. U. I.Com., 1939). 
p of India showing the air-routes with principal 


relief. 


21. Discuss the main lines 


industrial and comme. 
22, Draw a ma 

airports. (C. U. 1.Com., 1940). a 

* “93, For development o al ilities in India, would you 

favour extension of railways or construction of roads, or both ? Give your 

reasons. (C. U. LCom, 1940). 

of India showing the more important railway 


24, Draw a map | shi 
system and the places of industrial importance served by them. 
(C. U. LCom., 1942). 
25, Of the three types of transport, namely, road, river and railway, 
which one would be suitable for Bengal and why? (C. U. I.Com., 1942). 

26. Give a brief account of the different industrial activities which 
you will notice W ing by rail from Digboi to Delhi via Calcutta 
by the shortest route. U. I.CoM., 1943). I 

27. Mention four important Railway systems of India না pro- 
vinces served by them. ‘Also, mention two important industrial towns 
on each such রিল system. C. U. 1.CoM., 1944). X 

28. You propose to go „rail from Amritsar to Jamshedpur via 
Delhi and Nagpur. State the Railway system over which you will travel 

rtance of these places, (C. U. I.Com., 1947). 


and the commercial impo! 2 
29. Give an idea of the দিনার which m would uggs for 
হাদি ‘th Calcutta without passing throug akistan. 
linking up Assam with at U. ICom., 1948). 
A inci he world. Discuss the position 
. tion the principa i positio 
of টড হি ছি transport U. P. Boar, I.Com., 1945). 

31. What are i d commercial advantages of (a) the 
position of Bombay and (b) the opening UP of India’s connection with 
Europe by means of railways ? . P. INTER, 1937). 
32 Enumerate the different routes from India to New York. Which: 
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route do you consider has the greatest facilities for commerce ? Justify 
your selection. (U, P, INTER., 1938), 
33. Give the trade routes of the Indian Ocean. Mention the nature 
of goods carried along these routes and the ports they serve, 
(U. P. Inter, 1943). 
34. Discuss the geographical facilities for and importance of the 
development of the various forms of transport in India, 
oj (U. P. INTER, 1947). 
35. Compare the Fast and West coasts of India from as many view 
points as you can. (Bexares F. Y.Com., 1945). 
36. Name the important ports you would touch on your voyage from 
Karachi to Rangoon in a coastal steamer. Also state the articles usually 
exported from these ports. (BENaRES F, Y.Com., 1946). 


37. Draw a map of India and show the main air routes now in 
operation with the principal air ports. Discuss the future of air transport 
in this country. (C, U. B.Com., 1948). : 

38. Discuss the Part played by the Railways for commercial deve- 
lopment of India. Do you think India should now pay more attention 
to the construction of roads and Waterways than railways ? 

(C. U. LA., 1949). 

39. Draw a sketch map of Indian Union and show therein :— 

(i) The principal river of the district of 24-Parganas. 
(ii) The 0, N. Ry: with three important junctions. 
(iii) The railway connection between Calcutta and Assam. 


+ 40. If you have to consign goods from Murshidabad to Mysore, what 
will be the shortest route by rail. Mention the most important commercial 
Products of the areas through which the route Passes. (C. U. ILA., 1950). 


41. Give a short account of the proposed plans for the development 
of roads, railways and water Ways of India. Which of these should receive 
immediate attention > (C U. LA, 1952). 

il hat advantages will there be in the re-grouping of Indian 
railways as has been decided by the Government? (C. U, B.Com., 1951). 
13; Comment on the proposal of connecting Calcutta port with the 


sea by a ship canal. N isady. i 
টা ention the disadvantages of the ship canal. (C, U. 


44. How far would it be correct to say that Calcutta is one of the 
Most expensive Ports in the World? State the advantages, if any, in 


BCom, ton Port of Calcutta with the sea by a ship canal. (C, ÙU; 


45. Discuss the reasons f 
India. (C. U. ICom., 1955). y 


46. On a sketch map of India show the different railway zones and 
indicate the location of a town of commercial importance in each zone. 
(G. U. LA, 1954). 


47. Draw a sketch-map of the Indian Republic and indicate on it 
the principal air routes. Mention the airports of Indi 
tained on international standards: (C: U. LA., 1054) 

48. Discuss the factors which have influenced the development of 
Tailway routes in India. Also state the Principal railway systems now in 
operation in India. (C. U. ILA., 1954), 


the recent regrouping of railways in 


a which are main- 


5 


at ২৫ 


49. Describe the railway system in India, indicating the different zones 


and the area served by each zone. (C. U. B.C 955 
A 50. What do you understand by NE How | i 
ink’ helped the commerce of Assam ? (G. U. INTER. 1955 on 
51. What are the different railway zones in India? Men 2 
two important industries served by each zone. (C. U. LA 1956). oat 
52, Ona sketch map of India, show the river route from Calcutta 
Cachar and the Railway route from Delhi to Dibrugarh. Also locate f e 
places of commercial importance on each route. (G. U. LA 1955) a 
53. For improving th mis টু 
suggest the construction 0 
ee (G. U. LA. 15, 
54, Draw a sketch map 0} India and indicate therein th ing :— 
(a) Centres of Aircraft and Locomotive হিট followin 
(b) The direct Railway route from Madras to Delhi with the 
overing the different portions and 


names of the Zones c 
three - important intermediate stations of commercial 


importance. (C. U: TA., 1957). 


55. Draw a full page map of India and show the important air routes 
Mention, giving reasons, the States in 


in operation within the country. 
India which have been most benefitted by the development of air transport 
in respect of trade and commerce. (C. U. TA, 1958). 


communication system of Assam, would you 
f more Roads or Railways or both? Give 


দশম অধ্যায় 

1. On a sketch map of India locate the principal ports of Kathiawar. 
What are the factors that have contributed to their growth in recent years ? 
(C. U. B.Com., 1936). 

2, Itis said that Calcutta is one of the most expensive ports in the 
world. Do you share this view ? State also your views on the proposal for 
connecting the port of Calcutta with the sea by a “Ship Canal”. (C. U. 
B.Com., 1947). , £ 

of the hinterland of Vizagapatam, showing the chief 
U. 1.Com., 1927). 


3. Draw a map > hi 
routes and areas of economic importance. ১. U. I.C 
f Calcutta with that of Bombay 


4, Compare and contrast the port ০. 
land and foreign trade. (C. U. 


with regard to (a) position and (b) in 


I.Com., 1930, 1938). oe 
5, Discuss the importance of the following places :— 
(a) Banaras, (b) Layllpur, (c) Delhi, (d) Cawnpore, (e) Narain- 
ganj, (£) Bangalore, @ Ei U. I.Com., 1932). 
5 ‘or the importance © e following places :— 
? ae anata (b) Moradabad, (c) Poona, (d) Dehra Dun, 
“(e d (£) Vizagapatam. C. U. ICom., 1933). 


) Agra an হিরা? 
7. Discuss the importance ০, the following :— 
b) Cawnpore, (c) Delhi, (d) Lahore, and 
(a) Bangalore, (o) ৫৮0, LCom., 1934). ; 
ent of Vizagapatam will affect the 


(e) Tatanagar- a 
the developm / 
Jf so give your reasons. 


o & Do you think that 
18৮8 of the port of Calcutta ? 
Com., 1935). f 
i i tance of the following 
E UO ডি Narainganj, c) Lucknow, (d) Asansol, 


(C. U. 
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(e) Chittagong, ৫) Allahabad, (g) Delhi, (h) Moradabad 
and (i) Amritsar. (C. U. I.Com., 1935, 1937). a 

10. Draw a railway map of India and indicate therein the principal 
industrial and railway towns. (C. UL L.Com., 1936). 

Il. Discuss the importance of the following :— 

(a) Madras, (b) Vizagapatam, (c) Lahore, (d) Bangalore, 
(e) Dacca and (£) Jodhpur. 00, U. ICom., 1936). 

12. What are the chief articles of trade dealt with at Calcutta, Vizaga- 
patam, Madras, Trivandrum, Bombay, and Karachi ? Account for their 
Preponderance at these ports. (C. U. I.Com., 1937). 

13. Discuss the importance of the following :—Lahore, Bombay, 
Dacca, Karachi, Shillong, Moradabad, Bangalore, Ahmedabad, Jodhpur, 
Rawalpindi, Jubbalpore, Jharia, Amritsar, Lucknow, Dehra Dun, Dibrugarh, 
Narainganj and Kalimpong. (C, U. I.Com., 1933, 1939, 1943, 1947). 

14. Discuss the importance of the following 2 

Tuticorin, Colombo, Ludhiana, Cawnpore, Digboi, Ahmedabad, 
Moradabad, and Murshidabad. (5.0. I.Com., 1940). 

15. Both Madras and Calcutta have got much in common. But why 
one 1s more prosperous industrially and commercially than the other ? 
Explain. (G U. LCom., 1941). 

16. Account for the importance of the following :-— 

Jamshedpur, Vizagapatam, Jubbulpur, Patna, Tuticorin, Nagpur, 
Banaras, Chittagong, Dibrugarh, Ambala, Surat, Asansol and 
948). 


patam, Chittagong and Calcutta, Also state the princi 
are exported from these ports, (CIU 10০১৫ 1943, 1947). 


exported from these ports. (C. U. LCom., 1944). 
Discuss the commercial importance of any five of the following :— 
and Nagar. jaa tebe, 1945), » Lahore, Jharia, Vizagapatam 
Hooghly ? 
articles of export and import. (০. 0. 1.Com., 1946). 
21. (a) The growth of Cawnpore as an industrial centre in recent 
years, has been phenomenal, State the causes. 3 
(b) Why was Jamshedpur selected by the Tatas for location of their 
Steel company ? What subsidiary industries have been established there ? 
y 
(CFU. I.Com., 1946). 
2. Name four ports of importance which a ship may touch on a 
coastal voyage from Bombay to Calcutta. Also, state the principal articles 
exported from these ports. (C. U. I.Com., 1948). 
k Tite a 13 on the growth of Cawnpore as an industrial centre. 
U. P. Boarp £ 
( 24. Give reasons for the commercial importance of the 
wnpore, Bombay, Jamshedpur. (U. P. Boar, 1947). 
Camarin nalyse the factors for the develo ment of a port. Illustrate with 
25. Analy: p P 
examples from India. (Par. U. I.Com., 1946). 
i ut clearly the geographical factors responsible for the deve- 
26. Bring o y : Pp. 
lopment of Bombay, Calcutta and Karachi. (U, p. Inter., 1938, 1939). 


following :— 


© প্রশ্ন a 


27. Delhi is a great railway junction of Northern India—Account 


for it. (U. P. INTER., 1939). 
28. Karachi is the chief air port of India—Account for it. (U. P. 


INTER., 1940). 
29. Draw a map of India and mark therein the following :— 


Nagpur, Vizagapatam, Bangalore and Srinagar. (BANARAS, F. 


Y.Com., 1946). 
30. Explain and illustrate with the hel £ sketch i 
টির elp of sketch maps the importance 
এজি wee Delhi and Vizagapatam. (B. H. U. INTER 
1948). ees 


31. State the reasons for the growth of any five of the ing :— 
Calcutta, Bangalore, Digboi, Asansol, 22 
pies Cuttack, Banaras. (C. U. LA. 1949). j 7: 
2. Draw a sketch map of Indian Union and show therei 1 
of Jamalpore, Madras, Ludhiana, Bhatpara, Patna, উকি, 
and Jaipur. (C. U. INTER., 1950). d $ 
33. Describe the location of Calcutta and the advantages it has given 
it in its development as a sea-port. (0. U. LA; 1950). - 
34. What are major and minor ports in India? Give some examples 
of each. What steps are proposed to be taken for the development of 
ports in India ? (C. U. LA., 1952). 
35. Suggest two areas in West Bengal which could be developed into 
new towns. (C. U. B.Com, 1949). 


36. How is the importance of the 
by the development of the Ports of Chittagong and Chalna ? 


B.Com., 1951). 

37. What is meant by coastal shipping? Name the ports of import- 
ance in India’s coastal trade and state the position of Indian owned shipping 
companies in the coastal trade of the country. (C. U. B.Com., 1948). 

38, Analyse the advantages and disadvantages of Calcutta as a harbour 
and port. What measures do you suggest to remove the disadvantages ? 
To what extent has the importance of Calcutta been affected by the partition 
of Bengal? (C. U. B.Com., 1954). 

39. Discuss the commercial importance of the following :— 

Cawnpore, Ahmedabad, Amritsar, Delhi, Kandla, Cochin, Indore, and 
Dibrugarh. (C. U. I.Com., 1955). 

40. Describe briefly the commercial impor 
following :— 

Baroda, Delhi, Cawnpore, Ahmedabad, Cochin, Jalpaiguri and 
Dibrugarh. (C. U. LA. 1953). < : 

41. Briefly describe the hinterland of each of the following ports, with 
special reference to the commodities of commerce produced and the facilities 
of transport provided : Calcutta and Bombay. (C. U. LAs 1954). 

42, Give reasons for the commercial importance of five of thë 
following :—Tatanagar, Bangalore, Trivandrum, Amritsar, Kanpur, Baroda, 
Kandla and Asansol. (CU. LA, 122). 

the commercial importance 


43. Account for 
Bangalore, „Sindri, Delhi, Dibrugarh, 


following :— 
Surat, Bombay, Nagpur, H 
(G. U. INTER., 1955). 
] importance of any 


port of Calcutta likely to be affected 
(C. Ue 


tance of any five of the 


of any five of the 


Gorakhpur. 
or four of the following :— 


44, Discuss the commercial 
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(i) Nagpur, (ii) Gorakhpur, (iii) Asansol, (iv) Ahmedabad, 
(v) Cochin, (vi) Dibrugarh, (vii) Sindri. (© U. LA. 1956). 

45. Write short notes on any four of the following :— 

(a) Bhilai, (b) Rourkela, (c) Kosi Project, (d) Bhakra-Nangal, 
(e) Sindri, (£) Haringhata. (C. U. B.Com., 1956). 

Account for the commercial importance of any five of the 
following :—Kanpur, Asansol, Ahmedabad, Jharia, Kalimpong, Dhubri, 
Amritsar, Cochin. (G. U. LA., 1956). 

47. Describe briefly the industrial activities of Jamshedpur and 
Kanpur. (G. U. INTER., 1957). 

48. Discuss the commercial importance of any four of the following :— 

(a) Gauhati, (b) Shillong, (c) Cherrapunji, (d) Siliguri, (e) Kalim- 
pong, (f) Bangalore, (g) Benaras, (h) Allahabad, (i) Nagpur. 
(G. U. INTER., 1957). P 

49. “Ganga Barrage” Project is essential for saving the port of 
Calcutta. Comment. (O t LA, 1957). 

50. Comment on the importance of any five of the following :— 

(a) Bokaro, (b) Sindri, (c) Kanpur, (d) Vizagapatam, (e) Kandla, 
(£) Dalmianagar, (g) Gauhati, (h) Jalpaiguri. b 

a (C. U. LA., 1957): 
_ 5l. Compare and contrast the east coast of India with the west coast 
in respect of: (a) suitability for locating ports and harbours, (b) econo- 
mic activities in the Coastal plains. (C. U. [45 1958). 

52. Select two of the important ports of India and describe thein 
export and import trade. What differences do you notice in the hinter- 
lands of these two ports? (C. U. ILA., 1958). 

53, Write short notes on any four of the following :— 

(a) Chittaranjan, (b) Ahmedabad, (c) Kalimpong, (d) Nagpur, 
. (e) Bhopal, (£) Dibrugarh, (g) Srinagar, (C. U. Inter., 1958). 

54. What is Hinterland ? Describe the Hinterland of two important 

Ports of India. (C. U, B.Com., 1957). 


একাদশ তধ্যায় 


1. What are the Principal maritime countries engaged in the carrying 
trade of India? What do you think of the 5 of new concerns, 
engaged into the field? What is the place of purely Indian shipping 
concerns in the sea-borne trade of India? (C. U. B.Com., 1923), 

_ 2. Who are the Principal buyers of Indian cotton? What are the 
chief Sources of supply of cotton to the Lancashire Cotton industry? Do 
you think that the British Empire can be self-supporting in this commodity ? 
(C. U. B.Com., 1934). z 

3. In view of the growth of economic nationalism, discuss the pros- 
pects of the continuation of the exports of India’s Taw materials on the 
predepression scale to Central Europe under the following heads :— 

Jute, cotton, rice, oil-seeds, and hides and skins, (C. U. B.Com. 


4. Describe the nature of India’s foreign trade across her land- 
frontiers, In which direction are there possibilities of expansion in this 
trade. (C. U. B.Com., 1937). 

5. What are the main items of trade between India and South Africa ? 
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Do you think that the decision of the Govt i i i 
South Africa will be to India’s E EE eF ও টে 

6. Discuss the trend of India’s exports to the U. S. A. “What are 
India’s imports from that country? Discuss the possibilities of expansion 
of this trade. (C. U. B.Com., 1939, 1941, 1942, 1943). ea 
z Menaon pee in: Principi behind the various ‘Controls’ over 
the foreign trade of India and discuss their ic li 
the হাতিটি (C. U. B.Com., 1943). গাব 

$. What are the important features of the foreign trade of India ? 
Give the main items of our export trade together with their destinations 
and discuss their geographical basis. (U. P. Boarn, 1941, 1947). 

9. Mention the chief imports of India. Discuss the changes that have 
been brought about by the war in the foreign trade of the country. (U. P. 


Boarp, 1945). 


10. State 
Why is it that India imports 


the chief commodities of trade between India and Japan. 
large quantities of cotton manufactures from 


Japan? (U. P. INTER., 1938). 

11. Why is that India imports matches from Sweden and Japan? 
(U. P. INTER., 1939). 

12. India exports oil-seeds. Account for it. (U. P. INTER, 1940). 


13. India does not export opium.—Give reasons for it. 
(U. P. Inter, 1942). 


14. Discuss the factors which govern the rise of India’s foreign trade. 


(PAT. INTER., 1947). 
15. Estimate the need and possibilities of trade between India and 
China. (B. H. U. INTER, 1948). 
16. Describe the salient features of the foreign trade of India, and 
point out what changes have taken place in its nature and direction during 
the last decade. (B. H. U. INTER., 1949). 
17. Analyse with reference to geographica 
of India. (MADRAS, INTER., 1948). 
18. Name the important commodities that enter into Indian Union’s 
hereby greater self-sufficiency 


Suggest methods w. 
Ê commodities imported here. (C. U. LAs 


1 condition the external trade 


export and import trade. 
can be obtained in respect ০! 
1950). 


19, Describe the import and expo! 
Also point out the possibility of any change in the above trade by the deve: 


lopment of any rival port in the neighbourhood. (C. U. LA, 1950). 
20. Describe briefly the main features of the Indo-Pakistan trade ať 
present. (C. U. ILA. 1952). : 
21. Who are the principal foreign buyers of cotton, 
mica produced by India? (G. U. LA, 1949), i 
22. Mention five important articles which India exports, their places 
of production, and the countries w! (eU 


L.A, 1950). . 
23. Discuss the nature of the trade which, in your opinion, is likely 
to develop between India and Eastern Pakistan. (G. U. B.Com., 1948). 
24, Discuss the prospects of trade developments between India and 
Australia. (G. U. B.Com., 1948), 
25. Name the principal articles which India exports and the countries 
which import these articles. Discuss also the possibilities of developing the 


export trade of India. (G. U. B.Com., 1949). 


rt trade of the port of Calcutta. 


jute, linseed, and 


hich purchase these articles. 
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26. Mention five important articles which India imports and the 
countries exporting such articles. (G. U. LA., 1951). i 

27. Mention eight articles which India exports and the countries to 
which these are exported. (G. U. INTER., 1951). সু 

28. What are the commodities for which Pakistan and Indian Union 
are dependent on each other ? Discuss the nature of the trade between the 
two countries. (C. U. B.Com., 1952). 

29. What are characteristic features of the foreign trade of India ? 
What changes have taken place in the items of our exports and imports 
after the partition? (C. U. LA., 1951, 1955). 

Examine the nature of the foreign trade of India and state the 
sountries which participate in it. (C. U. INTER., 1953). 

31. Mention four countries of the world which import from India. 
Also state the important items imported by them. (G. U. Inter., 1954), 

32. Examine and explain the nature of the foreign trade of India. 
What are the important commodities exported and who are the buyers ? 
(C. U. I.A., 1954). 

33. Give an account of the foreign trade of India with reference to 
the balance of trade, direction of trade and the principal commodities of 
imports and exports. (C. U, B.Com., 1955). 4 

Give an account of trade between India and Pakistan. (G; U: 
INTER., 1955), 
_ 35. What do you understand by the term “coastal trade.” Do you 
think India’s coastal trade is very important? (C. 0. LA., 1956). 

36. State the principal items of imports of India and the countries 
which supply these articles. (G. U. I.A., 1956). 

* Name four important trade-centres of Assam. Describe the nature 
of trade of each of these centres. (G. U. LA, 1957). 


Discuss the characteristic features of the foreign trade of India. 
(C. U. B.Com., 1958), 


CALCUTTA UNIVERSITY 
B.Com. 1958 
sketch maps and diagrams wherever possible). 


Kh নল sketch map of India show the locations of : (a) Bhibpuri, 

opoh and Bhira hydel power stations ; (2) Ranigunj, Jharia and Bokaro 
coalfields ; (0). the three projected steel plants. 

2. What is Spring wheat? Under what conditions is the crop culti- 
vated ? Indicate the important regions of spring wheat cultivation. 

Bs „Compare and contrast the soil and climatic conditions under which 
cotton is cultivated in the Mississippi basin and the Nile basin. 

4, Indicate the regions of softwood forests in the world and enumerate 
the geographical factors determining the location of Paper industry. 

5. Give an account of the methods of cultivation and the crops culti- 
vated in Japan, as related to the geographical condition of the country. 

6. Give an idea of the industries in the principal industrial regions of 
T S, S R 

7. Indicate the main regions of iron and steel production in U. S. A. 
and account for the heavy concentration of the industry in the north-eastern 
Part of the country. 


(Mlustrate answers with 


প্রশ্ন ৩১ 
8. Give an estimate of the total coal resource of Indi indi 
f ve an c a ia and 
৪৮ distribution of the non-tertiary coalfields. ৮৮৭ 
. Assess the present position of the cotton textile industr i 
. > ; 2 { > y of India. 
Explain why the industry is so widely dispersed though the টা শোন 


tion is mainly confined to the regur soil region of Deccan. 
10. Discuss the characteristic features of the foreign trade of India. 


I.A. 1958 


FIRST PAPER 


1. Describe and account for the characteristics of climate of the region 
where hardwood evergreen forests are the prevailing natural vegetation. 

2. What physical and climatic conditions make Cuba the most important 

roducer of cane sugar? What other countries are important in the pro- 
duction and export of cane sugar ? 

3, Explain why rubber plantations have been developed mainly in 
south-eastern Asia, though the equatorial type of climate needed for rubber 
production prevails in many other parts of the world. 

4, Give an account of the world distribution of petroleum with parti- 
cular reference to the factors responsible for the concentration of this industry. 
5. In what way does railway development depend on the geographical 
conditions of a region ? Briefly describe a few of the more important trans- 
continental railways of the world. 

6. Write a short account of the methods of crop production and 


principal agricultural products of Egypt. 
7. Give an account of the mineral resources of the Union of South 


Africa. 
8. Explain the reasons for the concentratio! 
industry in Lancashire ‘and describe the present posi 
9. Write an account of the agricultural belts of U. S. A. 
Soviet Russia for the improvement 


10. What are the measures adopted in t } 1 
s in the production of which Soviet Russia 


n of the cotton textile 
tion of the industry. 


of agriculture ? Mention the crop. 
occupies an important position in the world. 
L.A. 1958 


SECOND PAPER 


1. Give an idea of the distribution of rainfall in India discussing the 


factors that are responsible for such a distribution. = 
2. Compare and contrast the east coast of India with the west coast 


in respect of : Ý 
(a) suitability for locati 


(2) economic activities in t 

3. What are the important varieties ০ 

distributed ? Mention the measures that are 
soil erosion in the country. 


ng ports and harbours, 


n the coastal plains. 
f soils in India and how are they 


being taken for prevention of 


৩২ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভূগোল 


4. Where are the following minerals found in India ?— 
(a) Mica, (b) Manganese, (c) Copper, (d) Gold. 
Give an idea of the export trade of India in Mica and Manganese. 
5. Select any one of the multipurpose river valley projects in India and 
comment on the role of such a project towards economic development of 
the valley concerned. 


6. What are the geographical circumstances favourable for the growth 
of tea? Mention the important regions in India where tea is cultivated and 
the position tea occupies in our export trade. P 

7. Select two of the important ports of India and describe their export 
and import trade. What differences do you notice in the hinterlands of 
these two ports ? 

8. Give an idea of the distribution of the following in West Bengal 
and account for the same :— 

(a) Rice, (4) tobacco, (০) silk, (d) cinchona. 

9. Write short notes on any four of the following :— 

(a) Chittaranjan, (2) Ahmedabad, (c) Kalimpong, (d) Nagpur, 
(e) Bhopal, (f) Dibrugarh, (g) Srinagar. j 
_ 10. Drawa full page map of India and show the important air-routes 
in operation within the country. Mention, giving reasons, the States in 


India which have been most benefited by the development of air transport 
in respect of trade and commerce. 


